


চক্রনাথ বন্ধু প্রণীত; 


প্রথম সংক্ষরণ | 


কঁলিকাত|। 

২০১ নৎ কর্ণওয়ালিষ গ্রীট, মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত । 
১০০/১নং মেছুয়াবাজার রোড 

বাল্সীকি যন্ত্র 
বিশ্বনাথ নন্দী দারা মুদ্রিত! 


১৮৯ই। 


* মূল্য ১০ ট'কা। 


উৎসর্গ 


পরম পূজনীয় ৬কাশীনাথ বন্থু পিতামহ মহাশয় 
শ্রীচরণ কমলেযু। “ 


দাদা মহাশয়, আপনার শ্রীচরণ দর্শন আমার 
আদৃষ্টে ঘটে নাই। আপনার,্বর্গারোহণের পর আমার 
জন্ম হয়। কিন্তু আপনার ঠ্ র্মননিষ্ঠার কথা! আমি 
শৈশব হুইতে শুনিয়া আসিতেছি, আপনার কনিষ্ঠ 
পুত্র আমার « পিভাঠাকুর মহাশয়েরযুখেও শনিয়াছি। 
অতএব আশা! হয় যে এই গ্রন্থধানি আপনার 
'প্রীতিকর হইতে পারে ইতি। 


মেবক্রীচন্ত্রনাথ বস্তু! 


তূমিকা। 


ইউরোপ শ্াহাকে ইতিহাস বনে আমাদের তাহা নাই। 
থাকিলে যে মন্দ হইত তাহা নয়। কোন কোন বিষয়ে ভালই 
,হইত। কিন্তু না থাকিবাঁর দরুণ যে বিষম অনিষ্ট হইয়াছে 
এরুপ মনে করাও বোধ হয় ঠিক নয়। ইতিহাসের গুল্ম 
কথা, মানসিক প্রকৃতি। মানসিক গ্রর্কৃতি যাহাতে পাওয়! 
যায় না তাহ! ইতিহাঁদ বলিয়। উক্ত হইলেও ইতিহাস নয়, 
ভাটের কাহিনী মাত্র। ইতুরোপে যে সমস্ত গ্রন্থ ইতিহাস 
বলিয়৷ পরিচিত তাহার অধিকাংশ ভাঁটের কাহিনী, ইতিহাম 
নয়। সংস্থতে সেরকম গ্রন্থ নাই বলিয়া! ছুঃখ করিবার কারণ 
নাই। 

হিন্দুর্দিগের সেরকম গ্রন্থ নাই থাকুক, কিন্তু তাহাদের ইতি- 
হায় চাই। অপর দকলেরও যেমন ইতিহাস আবশ্তক হিন্দুদি- 
গেরও তেমনি ইতিহাস আবশ্তক। কারণ ইতিহাসেই মানুষের 
উদাহরণ ও আদর্শ থাকে । যে উদাহরণ ও আদর্শ দেখিয়া 
মানুষ উৎসাহিত উত্তেজিত ও পরিচালিত হয় তাহা ইতিহাঁমেই 
থাকে, অথবা! তাহাহি ইতিহাঁস। আর তাহা দেখিধাই 
মানুম্ককে বুঝিতে হয়, তাহা ছাড়া অতঃপর আর কি আবস্তক। 
মে উদাহরণ ও আদর্শের মূল বা গু কারণ, মানসিক প্রক্কৃতি। - 
তাহার বাঁপ্রমাণ আচারানষঠান গ্তৃতি এবং সাহিত্য | হিন্দু 
গগাহিত্যও আে, আঙ্গীরানুষ্ঠানাঁদিও আছে? সঅতএব যাহাতে 
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£হিলুর মানসিক প্রকৃতি পাঁওষা। ফাইতে পারে তাহার কিছুমাত্র 
অভাব নাই। প্প্রক্কৃত ইতিহাসের উপকরণ আমাদের পূর্ণ 
মাত্রায় আছে। বোধ হয় অন্তঠের অপেক্ষা আমাঁদের। 
পরিমাণেও বেশী আছে এবং খাঁটিও বেশী আছে। কারণ 
সাহিত্যে এবং আচারানুষ্ঠানে আমাদের যত জামপ্রস্য আছে 
অন্য কাহারো তত নাই *। কিন্তু এপর্য্যস্ত হিন্দুর ইতিহাসের 
অনুসন্ধান সাহিত্যে ও আচারানুষ্ঠানে হয় নাই বলিলেই হয়,, 
অন্তত্র হইতেছে । বেশীর ভাগ প্রত্বতত্বেই হইতেছে। কিন্ত 
প্রত্বতত্বে প্রাচীনদ্বিগের প্রাণ পাওয়। যায় না, ছুই এক খান 
ভাঙ্গা হাড় মাত্র পাওয়া যায়। আৰু প্রত্রতত্ববিদেরা সেই 
ভার্গ হাড় গুলার এত শব্দ চরিয়া থাকেন যে সেই শবের 
জন্য প্রকৃত ইতিহাঁসের কথা একেবারেই শুনিতে পাওয়া যায় 
না। অতএব প্রত্ুতত্ব ছাড়িয়া এখন সাহিত্য ও আচারানুষ্ঠা 
নাদিতে ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইবে । আমি সেই চেষ্টা 
করিয়াছি। চেষ্টা অতিশয় ছুরূহ। পুজ্যপার্ শ্রীভূদেব 
মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবস্কিম চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় অগ্রে এই চেষ্টা 
করিয়াছেন বলিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে 
পারিয়াছি। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সামর্টজক প্রবন্ধে এবং 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্মৃতত্বে হিন্দুত্বের আলোচনা! আছে। 
আমার চেষ্টার পরিমাণ অতি অন্নই হইল । জ্ঞানাভাব ও 
অবকাশাভাঁব ছুইই তাহার ক্লারণ। প্রভৃত চেষ্টা *বাঁকী 
,রহিল। হিন্দুমাত্রেরই তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। আমার 





৩৬৪ পৃষ্টা। 
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আবার প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা স্লাছে। কিন্তু প্রবৃত্ত ভুইঞ্টত 
পাৰিব কি না, বিধাঁতাই বলিতে পারেন । * 

হিন্দুত্বের যে যে লক্ষণ নির্দেশ করিল।ম তৎসন্বন্ধে গুটিকত 
কথা বল! আঁবশ্তক। প্রথম কথা এই, সকল লক্ষণই যে ঠিক 
নির্ণয় করিতেশ্পারিয়ছি এমন কথ! বলিবার সাহন আমার নাই। 
হিনূত্ব বুঝা! বড়ই কঠিন। কিন্তু নির্ণয়ে ভূল হইয়া থাকিলেও 
, একথা বারম্বার বলিব যে এই প্রণালীতে হিনদুত্বের লক্ষণ নির্ণনধ 
'না করিলে হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাঁস কখনই পাওয়া! যাইবে গা 
আর একটা কথা এই, হিন্দুত্বের বে সকল লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছি ভদ্দষ্টে যদি, হিন্দুকে অতি অসাধারণ মৌলিকতা 
সম্পন্ন বিরাট মন্ুয্য বলা মার$তাহা। হইলে ভুল হর না । | এই 

অসাধারণ মৌলিকতার একটা অর্থ এই নে ধ্মণান্ত্, দেবতত্ব, 
দর্শন, বিজ্ঞান, মমাজগ্রণ।লী কিছুরই পে নন্ত হিন্দু কাহারো 
নিকট কিছুমাত্র খণী নয়। হিন্দুৰ মাহা বাহা আছে সবই 
তাহার নিষ্লের, এতই নিজের দে অপরে আপন আপন প্রণণলী 
আমুল পদ্দিবর্তন না করিলে হিন্দুর কোনটার কিছুমাত্র গ্রহণ 
করিতে পানে না। এতই নিজের যে অপরের কিছুই তাহাতে 
থাকিতে পারে না ও থাকবার. আবগ্ঠকও নাই। হিন্দুধর্ম 
খুষ্টধম্মের ভাজ আছে বা সুনলসান ধর্মের ভাগ আছে এইরূপ 
যে সকল কথা শুনিতে পাওদা ঘাম তাহা নিতান্ত অমু- 
লক, ঞকবারেই টন | *আর সে টি লয়, ত্রহ্গচর্য, 
0 খণাহ, মুন্ুপুজা এডত এবন্ধে হিন্ৃত্বেত্ন যে যে 
লক্ষণে উপণত রে গিয়াছে তা বি বেনা করিয়া দেখিলে 
বুঝ$ যাবে থে হিন্দুর মলের টা সমগ্রগরাহী, 'ন্নগ্রব্যাপী মন 
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গথিনীতে আর নাই, জগঞ্ে যা! কিছু আছে, ছোট বড় 
সজীব নির্জীব পুৎ স্ত্রী ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্ররতি পুরুষ, 
হিন্দুর মনে সকলই আছে, জগতে যেমন অভিন্ন অবিচ্ছিন্ন, 
অপূর্ব ভাবে একে অপর সকলের হিত এবং সকলে একের 
সহিত গ্রথিত আছে হিন্দুর মনে তেমনই গ্র্খত আছে। 
হিন্দুর মন জগতের ছীঁচে ঢালা (20970109117 001080165৮9) 
মন। এমন বিরাট মন কি আর আছে? 

*আর এমন মন পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের কত 
চেষ্টা কত সাঁধনাই করিতে হইবে । আমরা সে মনের 
উত্তরাধিকারী হইয়াও সে মন আয়ত্ব করিতে নিতাস্ত অক্ষম 
হইয়া পড়িয়াছি । অক্ষম হেইয়া হিন্দুনামের একরকম 
অযোগ্য হৃইয়। পড়িয়াছি। এক সময়ে আমাদের এত বড় মন 
ছিল শুধু এই গর্ব করিলে আমরা হিন্দু নামের যোগ্য হইব 
না, বর অধিকতর অযোগ্যই হইব। প্রাচীন বৈভবের 
গর্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই 
মনুষ্যত্ব । কিন্তু আমাদের প্রাচীন বৈভবের স্যার বৈভব 
জগতে আর নাই। অতএব আমাদের ন্যায় বিপুল চেষ্টার 
প্রয়োজনীয়তা জগতে আর কাহাঁরে। নাই। আমাদের সন্ুখে 
বিরাট কাঁজ পড়িয়া রহিয়াছে । সে বিরাট কাজ সম্পন্ন না 
করিলে আমর! আমাদের প্রাচীন বৈভবের গর্ধ করিবার 
অধিকারী হইব না। কিন্তু সে+ বিরাট কাজ সম্পন্ন “করিতে 
শবপুল শক্তি) বিষম সাধনা, ব্যাপক কাঁল আঁবশ্তক । আমাদের 
ইতিহাসে আমরা আজ বুড় বিষম স্থানে উপনীত আমাদের 
যূনে এই চিন্তীই যেন আজ প্রবল হুয়। নে এই চিন্তা প্রবল 
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করিয়া আমাদের প্রাচীন ভবের গর্ব করিলে আমাদের , 
ইতিহাঁসলব্ধ আদর্শের প্রতি অনুরাগই বৃদ্ধি,হইবে, গর্বের কুফল 
ফলিবে না। মনে এই চিন্তা প্রবল করিয়াই আমি আমাদের 
প্রাচীন বৈভবের গৌরব গরিমা ব্যক্ত করিয়াছি, বুথা গর্ব 
করিব বলিষ্ধা করি নাই। হিন্দু মাত্রই যেন না করেন। 
বৃথা গর্ব করিলে দে বিরাট মন, সে অতুল বিভব কখনই লাভ 
করিতে পাঁরা যাইবে না । আর সে বিরাট মন লাভকরিতে না 
পারিলে আমরা আর যাহাই করি__আচার পালনই *করি ; 
অনুষ্ঠান অন্ুরণই করি, যাহাই করি-_কিছুতেই প্রকৃত 
হিন্দ হইবনা। প্রকুত হিন্দু হওয়ার ন্যায় কঠিন কাজ আর 
নাই_-মহত কাজ আর নাই। 

হিন্দুত্বের লক্ষণ সম্বন্ধে এস্থলে আর একটী কথা বলা 
ভাল। দে সকল লক্ষণের বে রূপ বর্ণনা করিয়াছি হিন্দু- 
সহিত্যে সে রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব 
আজিকীলিকাঁর তাঁকিকের! বলিতে পারেন যে আমার' বর্ণিত 
লক্ষণ গুলি আমার রচিত বাঁ কল্পিত, হিনৃত্বের লক্ষণ নয়। 
একথার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তুলনা 
ব্যতিরেকে লক্ষণ নির্ণয় হয় না। চিনির মহিত অপর খাদ্যের 
তুলনা না করিলে মিষ্টত্ব ঘে চিনির লক্ষণ এ কথা বলা যায় 
না। প্রাচীন হিন্দুরা অপর অপর জাতির মানসিক প্রকৃতির 
সহিত আপনাদের মানসিক প্রকৃতির তুলন| করিয়া আপনাদের 
মানসিক গ্রকুতিন লক্ষণ নির্দেশ করেন নাই। সেই জন্ত 
হিন্দু স্ুতিত্যে আমার বর্ণিত হিনৃত্বের লক্ষণও দেখিতে পাওয়া 
“যায় না। গ্রীক মন্রে যে যে লক্ষণ এখন নির্দিষ্ট হইয়! থাকে 


|7/০০ « 
কইল 
গ্রীক সাহিত্যে সেই সেই লক্ষণের€উল্লেখ নাই। এই জন্ 
নাই যে গ্রীক অপরের সহিত তুলনা করিয়। আপন মনের লক্ষণ 
নিরূপণ করেন নাই। কিন্তু করেন নাই বলিয়া তাহাতে 
আরোপিত লক্ষণে যাহা বুঝায় তাহা যে তাহাতে ছিল 
না এমন কথা বলিতে পার! যাঁয় না। অন্ত দ্রব্যের সহিত 
তুলনা না করিলে চিনি মিষ্ট এমন কথা বল! যায় না সত্য । 
কিন্তু তাই বলিয়া মিষ্ট বলিলে যে বিশেষ আস্বাদ বুঝায় 
তাঁহা৪ যে চিনিতে নাই এমন কথাও বলিতে পারা যায় না । 
হিন্দত্বের যে যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছি তৎসন্বদন্ধেও ঠিক এই 
কথা খাটে । 

আমি একলা প্রুফ সংশোধন করিয়াছি এবং আমার 
অবরাশও বড় কম। অতএব ছাপার ভুল অনিবার্ধ্য, বিস্তর 

তুল আছে । 
কলিকাতা 


২২এ অগ্রহায়ণ ১২৯৯। 


ীচক্রনাথ বস্তু 


মূচি। 
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মোইহং-সেই আমি 

একথা! তারতের হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই। 
এই কথা কহে বলিয়া হিন্দু ভনদু--এই কথাতে হিন্দুর হিন্দ, 
হিন্দুর হিনুধর্ম। মোহহং হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ, হিন্দু 
ধর্মের লক্ষণ। 

কথাটা কেমন, বুঝিয়। দেখা! যাকৃ। 

বন্ধ প্রবং বক্গাওঁ, সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি-_-এ দুইয়ের মধ্যে 
প্রভেদ কি, সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে প্রধানত ছুইটি মত আছে। 
একটি মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ড এবং ত্রন্ধ, সৃষ্টিকর্তা এবং স্থ্টি একই 
পদার্থ । অর্থাৎ ব্রন্মই ব্রহ্ধাণ্ডের উপাদান, হৃষ্টিকর্তাই হৃষ্টির 
উপাদান। উপাদান কাহাকে বলে 1__না, যাহা দ্বারা কোন 
বস্ত নির্মিত হয়, তাহাই সেই বস্তর উপাদান-__যেমন মৃত্তিকা! 
ঘটের*উপাদান। অতএব এই মতান্ুসারে ব্রঙ্গ যে পদার্থ 
হ্া্ড সেই পদার্থেই নির্ষিত। ব্ন্ধাও ব্রহ্ম হইতে পৃথক , 
নয়। এইমৃত্, সম্বন্ধে ইহাই মোট কথা, প্রধান কথা,_£যে সকল 
অনাস্তর কথা এঁই প্রবন্ধে বলা আবশ্যক হইবে তাহা পরে 


হিন্দৃত ।' 


কলিক। আর একটি মত এই মে, ব্র্ধ বন্ধাও হইতে, সৃষ্টিকর্তা 
স্্টি হইতে সম্পূর্ণ খুথক। সৃষ্টির অগ্রে স্থষ্টির উপাদান কিছুই 
ছিল না। স্থষ্টিকালে স্থষ্টিকর্তা আপন অসীম শক্তিদ্বারা কি- 
জানি-কেমন-করিয়! জগৎ স্থষ্টি করিয়াছিলেন । স্ষ্টিকর্তী স্বয়ং 
যেবস্, স্থ্ট জগৎ সে বস্ত নয়, সে বস্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
এবং ভিন্ন প্রকৃতির বন্ত। ছুইটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি 
হিন্দুর, দ্বিতীয়টি খৃষ্টান গ্রতৃতির। প্রথম মতটি যে ভারতে 
'বই আর কোথাও প্রচারিত হয় নাই তাহা নয়। তবে ভারতে 
যেমন প্রবল হইয়াছে তেমন আর কোথাও হয় নাই। সেই 
জন্যই ইহা ভারতের হিন্দুর মত বলিয়া গ্সিদ্ধ। 

ছুইটি মতের মধ্যে কোন্টিংসত্য, কোন্টি গ্রহণযোগ্য ? 
এ প্রশ্ন ছুই রকমে মীমাংসা করা যাইতে পারে এবং উভয় 
প্রকারেই হিন্দুর মত পাঁকা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম কথা 
এই যে, জগৎ যদি জগদীশ্বর হইতে পৃথক হয় তবে জগদীশ্বর 
আর অপীম হইতে পারেন না, সলীম হইয়া পড়েন যেখানে 
ছুইটি বস্তু থাকে সেখানে কোনটিই অদীম হইতে পারে না, 
ছুইটিই সীম হইয়া! যাঁয়। খৃষ্টান প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বীরা 
এই কথ! বলিয়া! থাকেন যে, জগদীশ্বর জগৎ হইতে পৃথক হই. 
লেও, জগতে বিরাজমান, অতএব সীম নন। কিন্তু জগতের 
স্ধত্র বিদ্যমান থাকা আর জগৎ-হওয়া এক কথা নয়। অত- 
এব জগদীশ্বর যদি জগতে শুধু বিদ্যমান থাকেন, জগৎ না হন 
তবে জগতে জগদীশ্বর ছাড়। আরো কিছু আছে, এবং তাহা 
হইলেই জগদীস্বর সদীর হইয়া পড়েন। যেখানে ছুই'বা ততো- 
ধিক, বস্ত সেঁধানেদীমাজ্ান অপরিহার্ধ্য। দ্বিতীয় কথা এই 





বসাইহহৎ। রত 


যে,স্থষ্টির কোন উপাদ)্ ছিল না, ইহা আমরা ভাুবক্কা। 
উদ্িতে পারি না।/ কোন বস্তর একবারে*কিছু নাই, এরূপ 
কল্পনা মানব শক্তির অতীত, মনুষ্য মনের অসাধ্য। মনুষ্য ইহা! 
বুঝিয়াই উঠিতে পাঁরে নাঁ, ধারণা করিতে পারে না। তবে 
যাহার কিছুই ছিল না, তাহা হইয়া পড়িল, ইহা! কেমন 
করিয়া মনে লাগে? ধাহীর। এই মতের পক্ষপাতী তাহার! 
বলিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বরের শক্তি অসীম* তাহার 
'অসাধ্য কিছুই নাই, মনুষ্য যাহা বুঝিয়া উঠিতে পাকে না, , 
তিনি তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, অতএব মনুষ্য যাহার 
ধারণা করিতে পারে নু, তাহাই যে অসম্ভব বা অসত্য এমন 
কোন কথা নাই। একথ। ঠ্িক্ল। কিন্তু জগদীশ্বরের সকলই 
সাধ্যায়ত্ত বলিয়া তিনি যে সকলই করেন, এমন কোন 
কথ! নাই। মনে করিলে তিনি যে সবই করিতে পারেন, 
ইহাই তীহার প্রকৃত অসীমত্ব এবং অনস্তত্ব। কিন্তু অসীম এবং 
অনন্ত বলিগ্কা। তিনি যে সবই করিবেন এমন কোন আবশ্যকতা 
নাই। অতএব যে প্রণালীর স্থষ্টি মানুষ বুঝিয়! উঠিতে পারে 
না, সে প্রণালীতে জগদীষ্বের স্ষ্টি করেন নাই, এ কথা বলিলে . 
জগদীশ্বরের অনন্তত্ব বা অসীম শক্তি অস্বীকার করা হয় না। 
এখন বিচার্ধ্য কথা এই যে, যে মতান্ুুসারে স্যপ্রিক্রিয়া মানুষের 
ছুর্বোধ্য সে মত অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আছে কি নাঁ। 
প্রত্যুত্তরে সচরাচর এইরূপ উক্ত হইয়! থাকে যে, সৃষ্ট জগৎ 
ষ্ট1! জগদীশ্বর হইতে এত অধম ও.নিকষ্ট যে, জগৎ এবং 
জগদীশ্বরকে .এক পদার্থ জ্ঞান করিলে ক্জগদীশ্বরকে নিতান্তই 
অরমাননা করা' হঠ, নিত্যন্তই অধম করা হয় কিন্তু জগ্বর 


8 ,. হিন্দু ।' 


অধম» গদার্থের সৃষ্টিকর্তী, একথা *বলিলেও কি জগদীশ্বরকে 
তেমনি অবমাননা "করা হয় না, তেমনি অধম করা হয় না? 
গুধু অধম পদীর্ঘ হইলেই কি অধম হইতে হয়, অধম কার্য্য 
করিলে অথবা অধম পদীর্ঘ প্রস্তুত করিলেও কি অধম 
হইতে হয় না? লোকে শুধু দৃশ্চরিত্র হইলেই ফি অধম হয়? 
সচ্চরিত্র হয় যদি দুর্নীতিপূর্ণ পুস্তক লেখে তাহা হইলেও 
কি অধম হয় না ? তবে জগৎ অপষ্ট জিনিষ বলিয়া উহাকে, 
'জগদীশ্বরের রূপ, বিকাঁশ বা বিবর্ত না বলিয়! তাহার সূ 
পদার্থ খলিলেই কি তীহার মান ঘা গৌরব রক্ষা করা হয়? 
ধাহারা এমন কথা বলেন, তাহাদিগকে আমি বুঝিতে পারি 
না, তাহাদের নীতিশান্ত্র কেমনন্তীহারাই জানেন, তাহাদের 
মানমর্ধ্যাদা বিষয়ক সংস্কার কিরূপ, তাহাঁরাই বলিতে পারেন। 
এ বিষয়ে আর যাহ! বক্তব্য আছে পরে বলিব । 

কিন্তু ছুইটি মতের মধ্যে কোন্টি ভাল তাহা মীমাংসা করি- 
বার আর একটি উত্তম উপায় আছে। একটু অভিণিবেশ সহ- 
কারে দেখিলে বুঝিতে পাঁরা যায় যে, ছুইটি মতের মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য নাই__জগৎ জগদীশ্বরের রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত এ 
কথার অর্থও যা, জগৎ জগদীশ্বরের স্থ্টি একথার অর্থও প্রায় 
তাই স্থষ্টি এবং হ্ষ্টিকর্তার মধ্যে কি সম্বন্ধ,তাহা একটি পার্থিব 
দৃষ্টান্ত দ্বারা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। সেক্সপীয়র অথবা 
মেক্সগীয়রত্ব একটি পদার্থ। সেন্সগীয়র রচিত হ্যামূলেট্‌ চরিত্র 
আর একটি পদার্থ। সেক্সপীয়র হইতে হ্যামলেট পৃথক 
পদার্থ মন্দেহ নাই। হ্যামলেট, চরিত্র যে মকর “উপকরণে 
নিরশিত স্বয়ং 'ষপপীয়রের চরিত্রে বোধ হয় নে সব উপকরণ 
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ছিল না। এ অর্থে সেন্সপীয়র, এবং হ্যামলেট, ছুইটি, পুঞ্নক 
পদার্থ। কিন্তুআর এক অর্থে ছুইরের মধ্যে বড় বিভিন্নত। 
নাই-_অর্থাৎ সেক্সপীররও যা, হ্যামলেট, ও তাই । হ্যামলেট, 
সেন্সপীরর হইতে ভিন্ন হইলেও স্বামলেটে এমন একটু কিছু 
আছে, যাহাশ্সক্সপীয়রেই পাওয়া যায, আর কোন নাক্তিতে 
পাওয়া যায় না। সে একটুকিছুর নাগ দেক্সপীন্বরত্ব, নেন 
পীর়রের ধাঁহ, গ্েক্সপীয়রের অস্থিযক্জা, বা সেসপীদিরের নেক 
পাঘর__ঘাহ। সেক্সপীররের কোন একটি ভাব বাঁ কাণ্য ধধখেসু 
নয়, যাহ! পেক্সপীয়রের সকন ভাব এবং সকল কাধে আজ, 
মাহার গুণে ফেল্সপ্রীরের অকল ভাব ফেব্বাপীররেরই ভা" 

আন কাহারে বা আর কেন রকমের ভাঁব নয সেন্সপার়লের 
সকল কাধ্য সেক্সপীয়রেরই কাম্য, আর কাহারো বা! অঃস 

কোন রূকমেব কাধ্য ঘদ। দে একট্রকিড় অর্থাং নে 
সেন্সপীয়বত্ব, সেন্সপীয়রের ধাত সেবৃসপীয়রেদ অস্থিমজ্ঞা বা 
সেল্সুপীঘ্র্ন সেকপীয়র শুধু হাঁমলেটে নম, পেক্সপারশী রণ 


ভাল মন্দ সমন্ত চরিত্রে আছে-লামবে, মারন্দীন, ফালটাছে। 
€বেরণে, ম্যাকৃবেথে, ম্যাকৃডফে, শাইলকে, সমন্ত ৬ 
আছে। মিটন রচিত কোন চারত্রে সেদেন্পানবন্ব নাই 
আবার সেক্সপীয়র রচিত কোন চরিত্রে মি্টনহ নাই। এজ 
রূপ কল মানব-স্থষ্িকর্তার সন্বদ্ধেই এ কথা বল! বাইত 
পাত্ধে। এবং এ কথার অর্থ এই বে, বে যাহা স্থষ্টি বা রটচন। 
করে, তাহাতে তাহার নিজের-কিছু অথবা নিজত্ব-কিছু 
থাকেই*থাকে । যে প্ররিমাণে সেই নিজের-কিছু বা নিজ- 
কিছু থাকে, অন্তত €মই পরিমাণে মার্নদ-্রটা এবং মার্নব- 
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্থষ্টিরসন্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে, ছুইই এক পদার্থ, এবং 
মানব-স্থ্টি বা মাননবস্থষ্ট পদার্থ মানব-ত্রষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতে পারে-মোইহং। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট. কাল্ন- 
নিক স্থ্টি না হইয়া যদি তোমার আমার ন্যায় সজীব বা 
সচেতন স্থষ্টি হইত, তাহা হইলে তুমি আমি*যেমন ব্রঙ্গকে 
লক্ষ্য করিরা বলিতে পারি পোহহং, সেও তেমনি সেক্স- 
গীয়রকে লক্ষা করিষা বলিতে পারিত--সোহহং। কাব্য 
হুইর্তে কারণ ভিন্ন হইলেও কাঁধ্য কারণে থাকিবেই থাকিবে। 
খষ্টান ধন্মীবলম্বী ইউরোপীয় দারশনিকেরাও একথা স্বীকার 
করিয়া থাকন। অতএব স্থষ্টিতে, স্থষ্টিকর্ত! অবশ্যই আছেন-_ 
সৃষ্টি হইতে স্থষ্টিকর্তী সম্পূর্ণরূঞ্ধে পথক হইতে পারেন না। 
সষ্টিকর্তীকে অন্তত স্থ্টির আংশিক উপাদান বলিয়া স্বীকার 
করিতেই হ্য়। অন্তত সেই অংশ সম্বন্ধে স্যষ্ট পদার্থ স্ষ্টি- 
কর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে সোহহহ। বাঁললেও 
কোন দোঁষ হয় না। বলাই কর্তব্য। না বলিলে ্ষ্টিকর্তার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। এবং স্থগ্টিকর্তীর অস্তিত্ব অস্বা- 
কাঁর করার নামই নান্তিকতা। অতএব খুষ্টান প্রতি দ্বৈত- 
বাদীদিগের মতান্ুসারেও ব্রহ্ম হইতে ব্রন্মা্ড পৃথক নয়, স্থষ্টি- 
কর্তী হইতে স্থট্টি পৃথক নয়। সে মতান্ুসারেও অস্তিত্ব একটি 
বই ছুইটি নাই-_বস্তু একটি বই ছুইটি নাই। দার্শনিকত্রেষ্ঠ 
ফেরিয়র বলিয়াছেন*-__]1)6 0101) ৪0501069 6219650009 
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৪০৯, চিন এস সিসি এসি এসি 


13 81) 66917%1 11110. রর 10010780610 800199৩ঘ, 
11807 অর্থাৎ, প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, কেবল 
এই রকম একটি অনন্ত চৈতন্য আছে, আর কিছুই নাই। 
অতএব কৃষ্টি হইতে স্থষ্টিকর্তাকে ভিন্ন বলিলেও এবং ভিন্ন 
বলিয়া বিবেচন1 করা! ঘুক্তিসিদ্ধ হইলেও, ইহা! অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হয যে স্থষ্টিতে বাহা কিছু আছে তাহাই স্মুষ্টকর্তীকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে-মোইহং। অতএব বিকাশবাদ 
এবং স্ট্টিবাদ-উভয়বাদেই সৃষ্টি এবং স্থষ্টিকর্তীর একত্ব 
নিশ্চিত। 
এখন একটি গুরম্তর কথটর মীমাঁংদা আবশ্যক হইতেছে। 
বাহার! খৃষ্টান প্রড়ৃতিব ন্যাঁষ দ্বৈতবাদী, তাহারা বলিতে 
পারেন বে, বক্ষাণ্ডে যখন ভাল মন্দ উভরবিধ দ্রব্ই দেখিতে 
পাই, তখন কেমন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাগকে ব্রহ্ম বলি_-কেমন 
করিয়া তিক্ত এবং মিষ্টকে এক বলি, স্ত্গন্ধ এবং দু্ন্ধকে, এক 
বলি, সৌন্দধ্য এবং কদধ্যতাকে এক বলি, দয়া এবং নির্দঘয়তাকে 
এক বলি? একথার প্রথম উত্তর এই ঘে, যখন বিকাশবাদ 
এবং স্থষ্টিবাদ উভয়বাদেই স্থষ্টি এবং স্থষ্টিকর্তীর একত্ব প্রমানী- 
কৃত হইতেছে, তখন কেহই এরূপ আপত্তি উ্থাপন করিতে 
সমর্থ নন। দ্বিতীয় এবং প্রধান উত্তর এই যে, এই সকল বিডি 
না! প্রক্কত বিভিন্নতা নয়--এই সকল বিভিন্নতা মন্ুযোর একটি 
অবস্থা বিশেষের ফল বা উপলব্ধি মাত্র। মান্য যে দ্রব্য তিক্ত 
বলিয়া ফেলিয়া দেয়,একটা পণ্ড সেই দ্রব্য অতিশয় মিষ্ট বলিয়া - 
উদর পুরিগ্নী*ভক্ষণ করে | মানুষের চোকে যাহা লাল, কোন, 
একটা পক্ষীর চোকে হয়ত তাহা কালণ। স্থুল অবস্থায় গিন্ন 
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তিন্ন*দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও গ্রাস্বাদ থাকে, রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ দ্বারা সেই দ্রব্য সুক্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে একই 
আকার ধারণ করে এবং প্রায় একই আস্বাদ উৎপন্ন কৰে । 
স্থল আকারে একই বস্ত স্থল ইন্দ্িয়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রতীয়মান হয়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রম্ণণ করিয়াছেন 
যে তাপ তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি বে সকল স্থুল পদাথ 
স্থল ইন্দ্রিয় দ্বারা এত বিভিন্ন বলিষা অনুভূতি হর, ুল্পা*, 
"কারে দে সমন্ত একই পদার্ঘ। অতএব জগতের যাহা বিভি- 
ন্নতা সলষা বোধ হয় তাহা প্রকৃত বিভিন্নতা মধ_স্থপ ইন্জিএ 

সম্পন-স্থন-অববস্থার-স্থুল উপলদিষ মাত্র। যে সু উন্দ্রিষেব 
শাসন অতিক্রম কবিয়া স্থল অবস্থা হইতে উন্নত হইয়। সক্সান্দপে 
দশন করিতে সক্ষম হইয়াছে, ভাহার কাছে জগচে ভাগ সন্দে 
গ্রভেদ নাই, প্রক্কত বিভিন্নভী নাই। তাহার কাছে নিত 
মিষ্টের প্রভেদ নাই, সুন্দর কুৎপিতের প্রভেদ নাই, গাপপুণোৰ 
প্রভেদ নাই। বে স্থল ইন্জ্রিম়েরশীরনে থাকক্া-স্ন দিনে দেখে 
সেই কেবল তিক্ত মিষ্ট, পাপপুণ্য প্রভাত বিভিন্ভা দশন করণে 
এবং সেই সমস্ত বিভিন্নতার অধান হইবা শানাবিব কেশ ভোগ 
করে এবং অবনতি প্রাপ্ূু হয় । এই যে আমলা জড়পন্নাথ 
এবং চৈতন্যের মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাঁকি, ইহাই কি ঠিক ? 
আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান বলিতেছে বে জড়জগংই চিম্মর 
জগত্রূপে ফুটিয়! উঠিয়াছে । 'আমরাও নিতা দেখিঙ্ডেছি নে 
যেসকল জড় দ্রব্য আমরা ভক্ষণ করিরা থাকি তাহা! শুধু 
আমাদের জড়, শোঁণিত এবং জড় অস্থি বৃদ্ধি করিতেছে 
নাঃ আমারে 'চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি করিতেছে । শুভ্রশোগিত 
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সমূডূত সন্তান কেবল জড়্নয়,* চৈতন্য সম্পন্নও বটে। এতাই 
আমাদের একজন গুরুদেবতুল্য গ্রন্থকর্তী চ্লিখিয়াছেন, “জড় 
জগত চিন্ক্র” * ৷ অতএব কেমন করিয়া বলি যে জড় পদার্থ 
এবং চৈতন্য ভিন্ন পদীর্থ? কেমন করিয়া না বলি যে, 
আমর স্থুল গ্মবস্থায় স্থুল ইন্দ্রিয়ের শাসনে আছি বলিয়াই 
জড়ের এবং চৈতন্যের একত্ব দেখিতে পাইতেছি না। 
, কেমন করিয়া না বলি যে, জড়ত্ব চৈতন্যের একাঁট অবস্থা! 
"মাত্র? কেমন করিয়া না বলি যে, ব্রহ্ম অথবা স্থুলতাশূন্য , 
চৈতন্যের কাছে জড় এবং চৈতন্য একই পদার্থ? ্‌ 

কিন্ত ব্ন্মাণ্ডের ভিতর প্রকৃত.বিভিন্নতা বা বৈষম্য না থাকি- 
লেও, একথা অবশ্যই স্বীকার কুরিতে হইবে যে,ব্রন্ষাণ্ডের একটি 
স্থল অবস্থা আছে। ব্রন্ষাণ্ডে প্রকৃত বিভিন্নতা নাই বটে, 
কিন্ত এক রকমের একট! বিভিন্নতা আছে। সে বিভিন্নতা স্থুল- 
ত্বের ফল অথবা! স্থুলত্বের অঙ্গ বা লক্ষণ। অতএব স্বীকার করিতে 
হইতেছে ধে, ব্রহ্মাণ্ডে একটা স্থুলত্ব আছে। কিন্তু তাহ! হইলে 
কেমন করিয়া বলা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ? 
ব্রহ্মাণ্ডের যদি স্থুলত্ব থাঁকে, তবে ত্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মকে এক 
ৰলিলে ব্রহ্মকেও স্থুল বলা হয় এবং ব্রদ্ষ স্থল একথা বলিলে 
তাহাকে পাপপুণ্য রূপ বিভিন্নতা, এবং বৈষম্যের বিষয়ীভূত বা 
অধীন করা হয়। একথার উত্তর এই যে, ব্রন্মাণ্ডের স্ৃণ 
ব্হ্মাঙ্ডের নিত্যগুণ বা নিত্য অবস্থা নয়--ক্ষণস্থায়ী গুণ বা 
অবস্থা মাত্র। এবং সে গুণবা অবস্থা প্রকৃত অস্তিত্ব নয়__ 


পারিবারিক প্রবন্ধে উৎসর্গপত্র দেখ। 
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্কুপিক অবস্থার ক্ষণিক উপলব্ধি মীন্র। সে গুণ বা অবস্থা যে 
প্রকৃত অস্তিত্ব নয়« তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মান্ধু- 
ষের রাগ, দ্বেষ, লোত, মোহ প্রভৃতি কতকগুলি স্থল প্রবৃত্তি 
আছে। মান্য যতক্ষণ সেই সকল স্থুল প্রবৃত্তির বশীভূত 
থাকে ততক্ষণ তাহাকে কেবল কতকগুলি ন্ষণস্থায়ী এবং 
বিভিন্ন তাবের আঁধার বা রঙ্গক্ষেত্র বলিয়া বৌধ হয়। 
সেও সেইঘবিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী ভাবের অধীন থাকিয়া আপনাকে 
প্রতি যুহর্ভে বিভিন্ন ভাঁবে অনুভূত করে-_আপনি যে আগা 
গোড়া 'একটি সুদৃঢ়, স্থুনিশ্চিত, স্স্থির, সমতাময় অস্তিত্ব তাহা! 
অনুভব করে না, অথবা করিতে পারে না। স্বচ্ছ জলে মেঘের 
পর মেঘের ছায়া পড়িলে জলের যে প্রকার আকুতি হয়, 
তাহার আধ্যাম্মিক আকৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্ত 
মেঘের পর মেঘের ছায়ায় থাকিয়া স্বচ্ছ জলের যে আকৃতি বা 
অস্তিত্ব হয় সেও যেমন স্বচ্ছ জলের প্ররূত আকুতি বা অস্তিত্ব 
নয়, ধ্বতিন্নভাবের অধীন থাকিলে মানুষের যে আকতি ব 
অন্তিত্ব হয় তাহাঁও তেমনি মান্ুষের প্রকৃত আকৃতি বা অস্তিত্ব 
নয়। কিন্তু মানুষ যখন লোভ, মোহ, মাঁংসর্ধ্য প্রর্ভতি স্ুল- 
ইন্ছ্িয়-মূলক স্কৃল প্রবৃত্তির শাসন অতিক্রম করে তখন সে 
সততই একটি মুদৃঢ, সুনিশ্চিত, সুস্থির, সুন্দর, স্থুনিন্মল 
সফান আকার ধারণ করিয়া থাকে । জ্গতের কিছুতেই সে 
আকারের পরিবর্তন বা বিকার ঘটাইতে পারে না। ম্তথন্‌ 
মানবের আকার ব1 অস্তিত্ব মেঘের ছায়া হইতে বিমুক্ত স্বচ্ছ 
'জলের আকার বা অস্তিত্বের সমান বা! অনুরূপ হয়, অতএব 
ধুঝিতে পাঁরা*্যাতেছে যে, ত্রঙ্গাণডে যে স্ুলত্ব আছে তাগ্ 
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ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র এবং প্রকৃত অস্তিত্বও নয়। অঙজ্ঞব 
বন্ধের আতশিক মায়াময় ক্ষণস্থায়ী রূপ ব্রব্মী হইতে উদ্ভুত বা 
প্রক্ষিপ্ত হইলেও ব্রহ্ম তদ্বারা দূষিত হন না, কেন না বরহ্ধ 
নিত্যতাময়, অতএব অনিত্য কর্তৃক পরাভূত হইবার নন, এবং 
ব্রহ্ম তাহার অধীন নন, সে-ই:ব্রন্মের অধীন। কারণ সেই 
দ্ধের ইচ্ছাসম্ৃত-ইন্দত্রজীল যেমন ধন্্রজালিকের ইচ্ছাসন্তৃত 
এসও তেমনি বর্ষের ইচ্ছাসম্ভৃত, এবং ইন্দ্রজাল যেমন ধন্ত্রজালি- 
কের প্রকৃত অস্তিত্ব স্পর্শ করিতে পারে না, সেও তেমনি ব্রঙ্থকে ' 
স্পর্শ করিতে পারে না। তবে কেন যে তিনি স্থলরূপ ধারণ 
করেন বা স্কুলত্ব প্রকাশ*করেন,, তাহা তিনিই জানেন । কিন্তু 
যে কারণেই করুন, তিনি যখন আপনাকে লইয়াই আপনি 
এইরূপ করিতেছেন, তখন আর কোন কথাই হইতে পারে 
না। পরকে লইয়া ভাল মন্দ কাজ করিলে কথা হইতে 
পারে। আপনাকে লইয়া ভাল মন্দ কাঁজ করিলে কোন কথাই 
হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্গাণ্ডে স্থুলত্ব থাকিলেও ত্রন্মাও 
এবৎ ব্রক্গ এক, এ কথা বলিলে কোন দোঁষই হয় না। ফলতঃ 
রহ্গাও যদি ব্রদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলে- সোঁহহং_তবে বন্ধাও 
সকল কথার সার কথাই বলে। ' 

আমাদের মধ্যে যাহারা আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না। 
ইত্রাঁজি শাস্ত্রই বেশী অধ্যয়ন করেন, এই খানে তাহাদিগের 
ছুই তিনটি কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,ব্রহ্ধাণ্ড যদি ব্রহ্মই হয়, তবে 
ন্মাণ্ডে যত *পদার্থ আছে সবই ব্রহ্ম । আর তাহা হইলে 
তুর্মিও ব্রহ্গ, আমিও ব্রন্ষ গাছটাও ব্রহ্ম পাথরখানাও ক, 
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ইট্থাঁনাও ব্রহ্ম, সবই ব্হ্ধ। তাহা হইলে জগদীশ্বর এক নন, 
জগতে যতগুলি পদার্থ আছে ততগুলি জগদীশ্বর আছেন। 
কিন্তু ইহার অপেক্ষা হাস্তাম্পদ কথা আর হইতে পারে না। 
যাহারা এইরূপ তর্ক করিয়া! থাকেন, ব্রহ্ম কাহাকে বলে 
তাঁহারা তাহাও জানেন না৷ এবং সোহহৎ কি ন্তাহাও জানেন 
না। তাহারা জানেন না যে ব্রহ্ম একটি পদার্থ, বিভাজ্য নয়, 
এবং ব্রহ্ষকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা যাক, চক্ষু কি. 
অন্ত' কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতাক্ষ কর! যাঁয় না। অতএব তীহারা 
যখন বলেন যে জগতে যতগুলি পদার্থ আছে ততগুলি ব্রহ্ম 
আছেন, তখন তাহারা ইন্দ্িয়াতীত পদীর্থকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ 
পদার্থের অবস্থাপন্ন করেন। তাহাদের আরো এই একটি ভুল 
হয় যে, যেখানে প্রকৃত সংখ্যা নাই, সেখানে তাহারা সংখ্যা 
আরোপ বা কল্পনা করিয়া থাঁকেন। জগতে পদার্থের সংখ্যা 
আছে, স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা জগৎ দেখিলেই এইরূপ ভ্রম হইয়! 
থাকে । প্রকৃত জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ব 
বহু সংখ্যক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আঁকার বা অবস্থা বলিয়া বোঁধ হয়। 
আধুনিক সুন্্ম এবং উন্নত বিজ্ঞানও এই কথার স্থচনা আবস্ত 
করিয়াছে । অতএব ব্রহ্দগ যখন স্থল চক্ষে দেখিবার জিনিষ 
নন, জ্ঞানচক্ষে দেখিবার জিনিষ, তখন ব্রঙ্গের সহিত বন্ধাণড 
বা জগতের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে জগৎকে স্কুল 
চক্ষে ন৷ দেখিয়া! জ্ঞানচক্ষে দেখা উচিত। জ্ঞানচক্ষে দেখিলে 
জগতে একাধিক পদার্থও দেখিবে না, একাধিক ব্রহ্মও 
দেখবে না।* 


সোঁইহৎ । ১৩ 
দ্বিতীয় কথা, জানচক্ষু ছাঁড়িয়! দিয়া স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিলে 
জগতে যত পদার্থ তত ব্রহ্ম দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় না । সৌহ্হং-_ 
ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম যে পদার্থ আমি (অথব। জগৎ) ও সেই 
পদার্থ_ইহার এমন অর্থ নয় যে আমিই ব্রহ্ম । তবে কেমন 
করিয়া বল ধে, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাওকে এক পদার্থ বলিলে তুমি 
আমি গাঁছ পাতা ঘটি বাঁটি সকলকেই ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর 
"বলা হয়? সমস্ত সমুদ্রও যে পদার্থ এক ফোঁটা জলও সে 
পদার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া এক ফৌঁট! জল কি সমুদ্র?" এক ' 
ফোঁটা জলে কি সমুদ্রের তিমি তিমিঙ্গিল খেলে, সমুদ্রের তরঙ্গ 
উঠে, সমুদ্রের মহা প্রণয় উদ্ভৃতৎ্হয়? একটি অঙ্কুলিও যে পদার্থ 
সমস্ত দেহটাঁও সেই পদার্থ। *কিন্ তাই বলিয়া একটা অন্ধুলি 
কি দেহ? মনের একটা ভাবও যে পদার্থ মনও সেই পদার্থ । 
কিন্ত তাই বলিষা মনের একটা ভাবই কি মন? তবে সর্বজ্ঞ, , 
সর্বশক্তিমান, সর্বানন্দ ব্রক্ষও যে পদার্থ জগৎও সেই পদার্থ 
বলিগ্না, কেমন করিষা বল যে তুমি আমি গাছ পাতা! ঘটি বাটি 
সকলই এক একটি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্বানন্দ বন্ধ? 
'সোহহৎ-এর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর না বলিয়াই এইরূপ 
প্রলাপ বকিয়া থাক । 
ধাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও 
বল্যিা খাকেন যে ব্রহ্ম অতি মহৎ পদার্থ । অতএব যখন 
দেখিতেছি যে জগতে মানুষ ছাড়া আর কেহ বা আর কিছুই 
প্রকৃত মহৎ নয়, কেন না প্রকৃত মহৎকাধ্য করে না, তখন, 
কেমন কর্মরম্বা জগৎ এবং জগদীশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়! 
জগতের সকল পদার্থকে' মহৎ বলি? তরাহারাবলিয় থাঁকেন 
ন্‌ 


১৪ হিন্দুর । 


লি রা সিস্টার এলি 





কে» যে সকল পদার্থ অচেতন সে+দকল পদার্থ কোন কাজই 
করে ন1, ষে সকল গীদার্থ সচেতন সে সকল পদার্থের মধ্যে মানুষ 
ছাঁড়া আর কেহই মহৎ কার্য্য করে না, কেবল আত্ম-সেবাতেই 
নিযুক্ত থাকে। ইহাই কিঠিক? জগতে কি এমন একট! সময় হয় 
নাই যখন জগতে মানুষ ছিল না? কিন্তু সেই মন্ুষ্য-শূন্য জগৎই 
কি মনুষ্য প্রসব করে নাই? যদি করিয়া থাকে তবে কেমন 
করিয়া! বল যে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহা মহৎ কাধ্য করে 
'না বাঁকরে নাই? তুমি তুলিবে, আমি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 
বিবর্তবাধ মানি না বা বুঝি না। আচ্ছা তাহাই হউক। তুমি 
সানষ-_-অতএব তুমি মহৎ__ইহা। ত মান/ ইহা ত বুঝ। কিন্ত 
ৰল দেখি তুমি যাহা আহার কর» অর্থাৎ, জগতে যাহা মানুষ 
নয়, তাহা তোমার দেহে বল সঞ্চার করিতেছে বলিয়া তুমি 
জগতে মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেছ কি ন? যদ্রি' তাহাই হয় 
তবে কেমন করিয়া বল যে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহা মহৎ 
কার্ধ্য সম্পাদন করে না? তুমি যে ইউরোপকে এত ভালবাস 
সেই ইউরোপের বিজ্ঞান আজ কি বলিতেছে? বলিতেছে 
না কি বে পৃথিবীর কীটাণুকীট, অণুপরমা থু, ক্ষুদ্র বৃহৎ সচেতন 
অচেতন,দকল পদার্থই জগদীশ্বর কর্তক বিপুল ব্রন্ধাণ্ডের বিশাল 
উদ্দেস্ত সাধনে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে? তুমি আত্মপ্রধান, আত্ম- 
সর্বন্ব, প্রকৃত ত্রহ্ষজ্ঞানী * নও, তাই মনে কর যে, তুমি যাহা 
কর, তাহাই জগতের কাজ, তোমার যে উদ্দেশ্ত,বিপুল বঙ্গা- 
ণ্ডিরও সেই উদ্দেশ্য, অনন্ত ব্রন্মেরও সেই উদ্দেশ্ঠ। তাই তুমি 


'্ীজ্খদারিক অরে এ শব ব্যবহার করিলাম না 
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বুঝ না যে অসীম অন্ত ব্রত্মোর কাছে তুমি একটি বালির ঝণ?ও 
নহ। তাই তোমার মনে হয় না যে অসীম অনন্ত ব্রহ্ষের অসীম 
অনন্ত ব্রঙ্মাণ্ড কি-জানি-কোন্অসীম-অনন্ত-উদ্দেশ্তে তুমি আমি 
রাজ প্রজা পর্বত প্রান্তর গাছ পাতা পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ 
ধুলা কাঁদা সমস্ত পদার্থকে সমভাবে সেই এক উদ্দেস্তের সাঁধক 
করিয়া অসীম তেজে অনন্ত পথে ছুটিয়াছে! তুমি কি না আজ 
বল যে জগতে মানুষ বই মহৎ আর কিছুই নাই, মান্গুষ বই 
মহৎ কার্ধ্য আর কেহ করেনা! তুমি ত ভারতের হিন্দু * 
নহ। সোইহং-তারতের হিন্দুর কথী। তুমিত ভারতের 
হিন্দু নহ। আর তুমি কি ভারতের, কি ইউরোপের, কোন 
দেশেরই প্রকৃত মনুষ্য নহ। 

অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করেন যে মানুষ ষদি আপনাকে 
ব্রহ্ম মনে করে, তবে তাহাঁর অহঙ্কারের সীমা থাকিবে না। 
আমরা বলি, তা নয়-_মাহ্ষ আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিলেই 
তাহার অন্ষ্কার নাশ হইবে। যেহহিন্দু বলেন_সোঁহহং, 
সেই আমি, সেই হিন্দু বলেন যে জগতে শুধু আমি মেই 
নই, যাহা কিছু আছে সকলই সেই । যেখানে সকলই ব্রহ্ম 
সেখানে একের ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান বা! অহঙ্কার করিবার অব- 
সর বা উপায় কই? আবার যেখানে মানুষ আপনাকে আপনি 
বলে নোহহং, সেখানে অহং জ্ঞান ত হইতেই পারে না, 
সেখানে, অহংএর স্থান কই? ভারতের সাহিত্যেও ইহার 
প্রমাণ নাই। ইউরোপে এক সময়ে ধর্মের নামে অনেক 
অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড হইয়। গিয়াছে। প্রটেষ্টান্ট এবং 
অন্থ]ন্থ বরমস্প্রদায়ছূক্ত অনেক মহাপুরুষ পুড়িরা/মরিয়াছেন, 
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গানে প্রাণ বিসর্ন করিয়াছেন$ তথাপি আপন আপন ধর 
বিষয়ক মত পরিত্যাগ ব! পরিবর্তন করেন নাই । সে মহাঁন্‌ 
ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্মিত ও চমতকৃত হইতে হয়। কিন্তু 
সে ইতিহাসে এমন একটি কথা পাই যাহা ভারতের 
সাহিত্যে পাই না। সে কথাটি এই-_সেই জ্বব মহাপুরুষের! 
যে ধর্মের নামে ধর্মচ্যুত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহা 
নয়__আত্বস্বাধীনতার (1001$1009] 10000560-এর) নামে 
অস্বীকার করিয়াছিলেন। সে অসাধারণ বীরত্ব এবং মহত্বেধ 
মূলে আত্ম বা অহং দেখিতে পাই। হিন্দুর সাহিত্যে 
প্রহলাদের কথা, সেই রকমের কথ্ম-সেই রকম বা তদ- 
পেক্ষা বেশী বীরত্ব এবং মহত্বেক কথা । কিন্তু সে কথায় অহ্‌ং 
বাআত্মের লেশ মাত্র নাই। সে কথায় বিষু-বিদ্বেষী হিরণ্য- 
কশিপুই অহৎ বা আত্মের প্রতিমুর্তি_-প্রহলাদে অহং বা 
আত্মের সম্পূর্ণ অভাব । প্রহ্নাদ আপনার নামে, আত্ম-স্বাধী- 
নতার নামে সকল যন্ত্রণা সহ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বৈষণবংধ্ 
ধরিয়া থাকেন নাই, বিষ্ণুর নামে সকল যন্ত্রণা সহা করিয়া, 
শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবধন্্ম ধরিয়া ছিলেন। যেখানে বিস্কুই সব, 
সেখানে প্রহ্লাদ আবার কে? বিঞু পুরাণে প্রহ্লাদচরিত পাঠ 
করিলেই একথা সত্য কি না বুঝিতে পারিবে । এই জন্যই 
হিন্দুর মাহিত্যে, ধর্মের ইতিহাসে, মহত্ব এবং বীরত্বের কাহি- 
নীতে অহং বা আয্মের নাম গন্ধও নাই-__খুষ্টপবন্াবলক্বী 
ইউরোপের সাহিত্যে, ধর্মের ইতিহামে, মহত্ব এবং বীরত্বের 
কাহিনীতে অহৎ 'বা আত্ম বড়ই প্রবল। ভ্রুতের সোহহৎ 
ভারত এবং ইউরোপের মধ্যে এই অপূর্ব পরভেদ কৰিঝ্াছে, 
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টি 
ভারতকে ইউরোপ অপেক্ষ! এতই শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। ভারতের 
সোহ্হং ভারতের হিন্দর বড়ই গৌরব্রে জিনিষ । মানুষ 
সেই পরত্রদ্ম, এক হিন্দ, ছাড়া আর কেহই এত উচ্চ ভাবনা 
ভাঁবিতে সক্ষম হয় নাই, আর কাহারই এমন কথা তাবিবার 
সাহস হয় নই, এই বিশাল কথা৷ মনে ধারণ করে এমন 
মানসিক বিশালতাঁও আর কাহারো হয় নাই। কিন্ত তাই 
বলিয়া! অভিমান করিও না। সোহহং কাঁহাকে বলে দি বুঝিয়! 
“থাক, তবে অভিমান করিতে পারিবেও না । অভিমান্ন বা, 
অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে কেহ 'সোহ্হং-এর অধিকারী হয় না। 
সগ্ষাদর্শী বিরাটমতি হিন্দুর হুক্মতম অতি-বিবাট পোহহং- 
এর অর্থ_প্রক্কত ব্রন্ধজ্ঞান, প্রত আম্মজ্ঞান__- অপরিীম মন, 
অপরিমিত সাহস-_সমস্তের সামক্ত, স্মস্তের মহত্ব, সমস্তের 
একত্ব, অত্যুচ্চ বিশ্বব্যাপী কবিত্ব। 

লি সোইহুং বলিতেছে, হিন্দুর ন্যার ব্রন্গজ্ানী, 
্রদ্মদর্ী, *ব্রক্মতত্ত, ব্রদ্ধা্ড-গ্রাহী, অপরিমিত সাহদ পম্পন্ন 
বিরাটমনা মন্য্য পৃথিবীতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। 








লয়। 


সোইহং-মান্গুয সেই, মানুষ সেই পরত্রন্ধ। মানুষ 

পরত্রন্ম হইতে ভিন্ন নয়। তবে মানুষ মানুষ কেন? এই জন্য 
ষে, মানুষ জীবরূপে আপনাকে এবং ব্র্গাগ্ুকে ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন বলিয়া অনুভব করে। মানুষ যতক্ষণ এইরূপ অনুভব 
করে “ততক্ষণ সে মানুষ। যখন মে আর এরূপ অনুভব না 
করে তখন মে মানুষ নয়, তখন সে মুক্ত, তখন সে ব্রক্গ__ 
তখন মে ব্রহ্গে পরিণত। দে পরিণতি কিরূপ, যাহার সে 
পরিণতি হইয়াছে কেবল সেই তাহা জানে, সেই তাহা বলিতে 
পারে। আর যে সেই পরিণতির পথে প্রবেশ করিয়াছে সে 
অতি অস্পষ্ট ভাবে অতি অল্প মাত্রায় অনুভব করিয়াছে-_ 
বুঝাইয়া দিতে পারে'কি না! বলিতে পারি নাঁ। কিন্তু বুঝাইয়। 
দিলেও, মে পথের পথিক না হইলে, বুঝাঁও কর্ড কঠিন। 
প্রহলাদের সেই আশ্চর্ধ্য পরিণতি হইয়াছিল। তাহা ভাবিয়া 
দেখিবার জিনিষ। পিতার আজ্ঞায় জলধিতলে বক্ষে পর্বত 
ধারণ করিয়৷ দৈত্যপুত্র স্তব করিতেছেন: 

নমন্তে পুগুরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষৌত্তম। 

নমস্তে সব্মলোকায্মন্‌ নমস্তে তিগচক্রিণে ॥ 

নমে। ব্রঙ্গণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতাঁয় চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্বায় নমোনমঃ ॥ 

দ্ধত্বে সজনে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পৃন্তঃ! 

রুদ্রত্দপাঁয় কল্পান্তে নমস্তভ্যঙ তরিমূর্তয্মে ॥ 


ল্য়। ১৯ 


দেবা ষক্ষাসুরাঃ সিজ্ধ। নাগা গন্ধবর্ককিন্নরা। 
পিশাঁচ1 রাক্ষসাশ্চৈব মন্ুষ্যাঃ পশবস্তুথা ॥ 
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈৰ পিপীলিকসরীস্যপাঃ। 
ভূমিরাপো নভো বাষুঃ শবম্পর্শস্তথারসঃ ॥ 
রূপং গান্ধো মনোবুদ্ধিরা আবী কালস্তথা গুণীঃ | 
এতেধাং পরমার্থঞ্চ সর্ধমেতৎ ত্বমচ্যুত ॥ 
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্‌ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে * 
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কন্ধ বেদাদিতং ভবান্‌॥ 
সমস্তকর্্মভোক্তা চ কন্মোপকরণানি চ। 
ত্বমেব বিষ্ণে৷ সর্বাণি সর্ব কর্মমশফলঞ্চ যত ॥ 
মধ্যন্যাত্র তথাশেষভূতেষু ভূবনেষু চ। 
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্যযগুণসংস্চিকা প্রভে। ॥ 
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাৎ ষজন্তি চ যজ্িনঃ | 
হব্যকব্যতূগেকন্ত্রৎ পিতৃদেবস্ববূপধৃক্‌ ॥ 

রূপৎ মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বৎ 

ততশ্চ সুক্ৎ জগদেতদীশ । 

রূপাণি সর্বাঁণি চ ভূতভেদী- 

স্তেঘন্তরাআ্সাখ্যমতীবসক্ষমম্‌ ॥ 

তম্মাচ্চ সক্ষাদিবিশেষণানাম্‌ 

অগোচবে যত পরমাক্সমরূপম্‌। 

কিমপ্যচিন্ত্যৎ তব রূপমস্তি 

তস্মৈ নমন্তে পুরুযোততনাঁয় ॥ 
সর্বভূতেষু সর্ধাম্মন্‌ যা শক্তিরপব্বাভব। 
গুণাশ্রয়া' নমস্তক্তৈ শাশ্বতায়ৈ সরেশ্বর ॥£ 


২০ হিন্দু! 
যাতীতগোচরা বাঁচাৎ ম্নসাঞ্চাবিশেষণ! | 
্তানিজ্বানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীৎ পরাম্‌। 

ও নমে! বাস্থদেবাঁয় তন্মৈ ভগবতে সদা । 
ব্যতিরিক্তৎ ন যন্তান্তি ব্যতিরিক্তোইখিলস্ত যঃ ॥ 
নমন্তন্মৈ নমস্তন্মৈ নমন্তন্মৈ মহাত্বনে | , 
নামরূপৎ ন যস্তৈকো! যোইস্তিত্বে নোৌপলভ্যতে ॥ 
' ষস্তাবতাররূপাণি সমর্চন্তি দ্িবৌকসঃ। 
এ্মপশ্ঠন্তঃ পরং রূপং নমস্তশ্মৈ মহাত্বনে ॥ 
যৌধত্তস্তিষ্ন্নশেষস্ত পশ্ততীশঃ শুভাশুভম্‌ । 
তৎ সর্বসাক্ষিণৎ বিষ্ণু নমস্তে পরমেশ্বরম্‌ ॥ 
নমোহস্ত বিষ্ণবে তশ্বৈ যস্তাভিন্নমিদৎ জগৎ । 
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥ 
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্‌ । 
আধারভূতঃ সর্বস্ত স প্রপীদতু মে হরিঃ ॥ 
নমোহস্ত বিষ্বে তন্মৈ নমন্তন্মৈ পুনঃ পুনঃ। 
যত্র সব্বং যতঃ সর্ব ষঃ অর্বৎ সব্বসহশ্রয়: ॥ 
সর্বগত্বাদনত্তহ্ত স এবাহমবস্থিতঃ | 
মত্তঃ সর্ধমহৎ সর্ব ময়ি সর্ধং সনাতনে ॥ 
অহমেবাক্ষয়ো! নিত্যঃ পরমাস্মাআ্মসংশ্ররঃ | 
ব্রদ্মসৎজ্ঞোহহমেবাগ্রে তথান্তে চ পর: পুমান্‌ ॥ 
_বিষুপুলাণ প্রথম অতশ, ১৯ অধ্যায়, ৬৪:৯৬ | 
“হে পুগুরীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম! হে সর্লোকাজ্মন ! 
তোমাকে নমস্কার। *তুমি তীক্ষ চক্র ধারণ করিয় থাক, 
তোমাকে নস্ঙ্কান্ম। তুমি বরহ্নাণ্যদেব গোব্রপন্ষণের" হিতকবু ও 
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জগতের মঙ্গলসম্পাদ্ক গেঞুবিন্ব, "তোমাকে . পুনঃ পুনঃ নম- 
স্কার। তুমি ব্রহ্নস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাক বিস্টুরূপে) স্থিতিতে 
পালন করিতেছ এবং কল্পান্তে রুদ্রমূর্তি পরিগ্রহ করিয়! থাক । 
তুমি ভিমূর্তিট তোমাকে নমন্কার। দেবতা যক্ষ অন্থুর সিদ্ধ 
নাগ গন্ধর্ব কিন্নর পিশাচ রাক্ষস মনুষ্য পশু । পক্ষী পিপী- 
লিকা সরীন্থপ স্থাবর) ভূমি জল আকাশ বায়ু শব্দ স্পর্শ রস। 
কপ গন্ধ মন বুদ্ধি আম্মা কাল ও সত্বাদি গুণ, হব অদ্ভুত! 
তুমিই এতৎ সমুদায়ের কারণ ও এই সমুদায় পদার্থ তোমারই 
স্বরূপ । তুমি বিদ্যা, তূমি অবিদযা, তুমি সত্য, তুমি অসত্য, ' 
তুমি বিষ, তুমি অমৃত, তুমি ব্ডমানও অতীত সমুদায় বেদোক্ত 
কন্মস্বূপ। হে বিঞ্েো! তুমি সমস্ত কর্মের ফলভোক্তা ও 
সমস্ত কর্মের উপকরণ এবং তুমিই সকল কর্মের ফল। প্রো ! 
তুমি আমাকে অন্ত সকলকে এবং এই বিশ্ব সমুদায় ব্যাঁপিয়া 
আছ। তোমার এই ব্যাপ্তি দ্বারা সামর্থীতিশর় ও সত্য- 
সংকল্পতাদরি গুণ সমূদ্রান্ন স্থচিত হইতেছে। যোগীরা৷ তোমাকে 
চিন্তা করেন। যাজ্কিকেরা তোমার উদ্দেশেই যজ্ত করিয়া 
থাকেন। একমাত্র তুমিই হব্য ও কব্যের ভোক্তা এবং তুমিই 
পিহলোকম্বরূপ ও তুমিই দেবদেহ ধাঁরণ করিয়া আছ। এই 
প্রকাও ব্রন্মাও তোঘার মহত বূপ। এই জগৎ তাহা অপেক্ষা 
সক্স। নানা প্রকার জীব জন্ত তদপেক্ষাও স্থপ্ম এবং এই 
জীব জন্তগণের ঘে অন্তরা তম আছে, তাহা তৎসব্ধাপেক্ষা হুক্ষু। 
এতৎ সমুদায় তোমারই বূপভেদ। এই অন্তরাত্মা হইতেও 
উৎকুষ্ট সক্মাদি বিশেষণের অবিষয়ীভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ, 
কোন এক অচিন্ত্যব্ূপ আছে । তোমাৰ সেই পুরুষোত্বম় 
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নামক রূপকে নমস্কার করি। [হে সর্বাত্বন! সর্বভৃতমধ্যে 
তোমার ত্রিগুণাশ্রিত অন্য এক জড়শক্তি আছে। হে স্থুরেশ্বর ! 
সেই নিতা্শদ্কিকে নমঙ্কার। যাহা বাক্য মনের অগোচর, 
যাহ! জাতিগুণাদিবিশেষণশূন্ত এবং যাহাঁকে আম্মার প্রাদেশিক 
জ্ঞান, নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তোমার স্বরূপভূতা সেই 
পরম চিৎশক্তিকে নমস্কার কবি। কোন পদার্থই ধীহা 
হইতে স্বতন্ত্র নহে কিন্ত যিনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, সেই 
ভগবান বাস্থদেবকে সর্বদা নমস্কার করি। ধাহঁর নাঁম 

* ও রূপ নাই, কেবল অস্তিত্বমান্রে ধাহাঁর উপলব্ধি হইয়। 
থান্ছে, সেই মহাক্মাকে ভূয়োডুষ নমস্কার করি। দেবগণ 
ধাহার হ্ক্ষরূপ নেত্রগেচির করিত না পারিয়া অব্তাররূপকে 
অর্চনা করেন, সেই মহাঁম্রাকে নমন্ষার করি। যিনি সকলের 
অন্তরে অবস্থান করিয়া শুভাশুভ সমুদাঁর পর্যবেক্ষণ করি- 
তেছেন, সেই সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। এই 
জগত ফাঁহা হইতে অভিন্ন সেই বিষ্ণকে নমস্কান। তিনি 
সকলের ধ্যেয় ও জগতের আদি । তিনি অব্যয় পুরুষ । তিনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন | ধাহাতে মহত্তত্বাদিরূপে অক্ষয় 
অব্যয় এই বিশ্ব ওতপ্রোত হইয়! রহিয়াছে, যিনি সকলের 
আঁধার, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বীহাঁতে সমু- 
দায় ব্রহ্মাও অবস্থিত রহিয়াছে, ধাঁহা হইতে সমুদয় ব্রহ্গা্ড 
উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদায় ব্রন্মাগুস্বরূপ, বিনি স্যুদায় 
ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, ঘেই বিঝুকে নমস্কার। তাহাকে 

“বার বার নমস্কার করি। সেই অনন্ত পুরুষ সর্গামী, স্ুতরাৎ 
তিনিই আমি। স্তামা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে আমিই 
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সমুদায়। আমাতেই সমুদায় আছে, এবং আমিই নিত্য ও 
অক্গয়। পরমাআ্মাতেই আমার আশ্রয়। আমি অক্ষয় 
অব্যয় ত্রদ্ধ। আমি স্থির পূর্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং 
মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিৰ। আমিই পরম পুরুষ ।”_ 
শ্রীজগন্মোহন তরকলাঙ্কার। 

এ অতি বিষম পরিণতি । এ পরিণতি ভাবিয়! উঠ! যায় 
ন। এই যেতুমি আমি, শক্তিতে কীটাঁণু হইতে বড় বেশী 
বোধ করিতেছি না, রূপ রস গন্ধ স্পশ শব এই সব ক্ষণস্থায়ী 
মোহকর মহানিষ্টে জড়াইয়া রহিয়াছি, মোহরূপী মর্ভলোক 
হইতে মন সরাইতে মন্খীন্তিক" যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, 
তগবানের কথা মনে করিতে হইলে অভিভূত হইয়া! পড়িতেছি, 
এই তুমি আমি মোহজাল ছিড়িয়া ফেলিয়া, রূপরসাদি উড়াইয়া 
দিয়া, মর্ভলোক অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া, কীটাণুর ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া 
অথও্ড ত্রহ্গাণ্ডের শক্তি ধরিয়া, ব্রন্ধ হইয়াছি, ব্রহ্ম হইঙ্গা 
কোটী কোটা ব্রক্ষাণ্ড স্থাষ্টি কবিতেছি, কোটী কোটা ব্রন্ধা্ 
পালন করিতেছি, কোটা কোটা ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতেছি- 

কি বিরাট পরিশভি! এ পরিণতি কি তোমার আমার 
কর্পনায় আমে? এ পরিণতি পুরুষশ্েষ্ঠ প্রহ্নাদের হই- 
াছিন। এ স্তবটি বারবার ধ্যান করিয়া দেখ__ছুই বংসর' 
ধরিয়া, দশ বংসর ধরিয়া, ধ্যান করিয়! দেখ__দেখিবে উহা 
পাগলের গ্রলাগ নয়, দর্পার দর্প নয়, মূর্থের মদ্টোগ্ণীরণ 
নয়-_দেখিবে উহাতে মায়ামোহমলামলিনতামুক্ত সাত্বিকতী- 
&রপী সাধক 'প্রধানের সমস্ত সাধনা সিদ্ধ হইমা গিয়াছে__ 
দেখিবে উহাতে মায়ামোহমলামলিনতামুক্ত সাত্বিকতারপী 


২৪ হিন্দুত্ব। 
৯২৩টি পশিক্রীিতিপিিপিপিপিপপসপশ 
সাধকপ্রধান সাধ্বিয়া সাধিয়া! স্বয়ং ধ্যেয় হইয়া পড়িয়াছেন__ 
দেখিবে উহাতে স্থষ্ট জীব সাধন! দ্বারা স্থষ্টিরহস্ত ভেদ করিয়া 
সেই রহস্তরসে আত্মসংস্কার সম্পূর্ণ করিয়া, ষ্টিকর্তা হইয়। 
উঠিয়াছেন। দেখিবে উহাতে দস্তের লেশমাত্র নাই, কারণ 
যেখানে দন্ত সেখানে এ সাধনায় প্রবৃত্তি হয় না, স্থতরাং এ 
সিদ্ধি ও পরিণতি একেবারেই অসন্ভব। দেখিবে যেখানে 
জীবের আত্মহীনতার পূর্ণ উপলন্ধি ও ত্রঙ্গত্বের গৌরবজ্ঞান উদ্দী' 
পিত স্থৃতরাৎ ত্রন্ধত্বলাভের তৃষ্ণা অপরিমেয়, কেবল সেইখাঁনেই 
এই সাধনা, এই সিদ্ধি, 'এই পরিণতি । আব দেখিবে এই 
পরিণতি যেমন বিরাঁট, এই ধাধনাও 'তেমনি বিরাট। জীবের 
জীবত্ব এবং ত্রন্মের ত্মত্বের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট, যে 
সাধনায় সে বিরাট ব্যবধান বিনষ্ট করিতে হয় সে সাঁধনাও 
তেমনি বিরাট। নহিলে সেই বিরাট ব্যবধান কেমন করিষা 
কিনষ্ট হইবে? সেবিরাট সাঁধনাঘ কত জন্ম, কত শতান্ী, 
কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যাঁয় তাহার ঠিকানা নাই। হস 
ত কাহারো অদৃষ্টে স্থট্টিতে আরন্ত হইয়! সংহারেও সে সাধনার 
শেষ হয় না । এই যে জীবন এখন যাঁপন করিতেছি এ জীব- 
নের প্রারন্তে সে সাধনার শেষ নয়। এ জীবনের কত পূর্বের 
“সে সাধনা আরম্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তী নাই, এ জীবনের 
কত পরে দে সাধন! শেষ হইবে তাহারও ইয়ন্তী নাই। তুচ্ছ 
তোমার জন্ম, তাহাতেই বা তোমার কি আরম্ত হয়, তুচ্ছ 
তোমার মৃত্যু, তুহাতেই বা তোমার কি শেষ হর। জন্ম 
মৃত্যুর কথ! ছধড়িয়া! দেও, জীবিতকালের রূথা ছায়া দেও-. - 
অনস্ত জন্মের কর্থা ধর, অনন্ত কালের কথা ধর, অনন্ত পথের 


লয় । ২৫ 
কথা তাঁব। : এ পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়া এই 
পথের দিকে টি রাখিয়া, এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া,এই 
গথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে হইবে । এ বঙ্গ তামাসার 
কাজ নয়, প্রজপতি পতঙ্গেব মতন একবার এ পথের এ পাশে 
একবার এ পথের ওপাশে ক্ষপ্তি করিতে গেলে চলিবে ন!। 
আগাগোড়া এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্তেব্রকথা*্মনে 
'বাখিয়৷ এই পথ চলিতে হইবে-_-জন্সে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারস্তে,, 
বিবাহে, বিহারে, শরনে, পানে, ভোজনে, মরণে__জীবনের 
প্রত্যেক কাজে এই বিরাট পঁথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা 
মনে রাখিয়া এই পর্থ চলিঠে হইবে। এত করিলে যদ্দি 
এই বিরাট পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পাঁরা ষায়। মনে যে 
উদ্দেশ্ত তাহা! এত বৃহৎ, চলিতে হইবে বে পথে তাহা৷ এত দীর্ঘ, 
সাঁধন করিতে হইবে যে পরিণতি তাহা এত বিরাট! আমরা 
বড় নির্ধবোধ তাই তুচ্ছ ধন সঞ্চয় করিতে হইলে মনে কত্তি যে 
নকল কাঁজেই অর্থমঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্তক, আর 
এই বিরাট পরিণতি সাধন করা সম্বন্ধে মনে করি যে জীবনের 
নকল কাজে এই বিরাট উদ্দেশ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখা অনাবশ্তক! 
এক হিন্দুধর্ম ভিন্ন আর কোনও ধর্ম্মে এমন বিরাট পরিণতির 
কথাও নাই, এমন বিরাট পথের কথাও নাই, এমন বিরঞট 
সাধনার কথাও নাই। আর প্রহ্লাদের স্তবের হ্যায় স্তবও 
হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর মুখে শুনিবার যো নাই। 
কারণ হিন্দুধর্ম ভিন আর কোন ধর্মে এমন কথা নাই যে ' 
জীবের চর পরিণতি ক, স্ষ্টের শেষ মূভি  স্মুষিকৃর্ভী, জীবের 
লয় বর্ধন, জীবের আদিতেও দোহহং অন্তে্ট দোইহৎ। 


২১ হিন্ুত্ব। 
পিপিপি পপিশপাসপিশসপশিশ 
হিন্দুর লয়তন্কে তাহার মানসিক প্রকৃতির কি পরিচয় 
গাওয়া যায় তাহা একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্তক। হিন্দুর 
লয়ের মোটামুটি অর্থ__জীবত্বের বিশাল জড়ত্ব ও সেই বিশাল 
জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত বিষম মোহ ভোগাঁসক্তি প্রভৃতির বিনাশ- 
হেতু জীবের ব্র্গত্বপ্রাপ্তি বা! ব্রন্মে পরিণতি । জড়ত্ব ও ব্রহ্ম ত্বের 
মধ্যেষে ব্যবধান তাহা এক রকম অসীম বলিলেই হয় । সেই 
*অসীম ব্যবধান বিনাশ করিতে যে সময়ের আবশ্যক তাহাঁও 
এক রকম অসীম, যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আব- 
শক তাহাও এক রকম অসীম । যে সময় আবশ্তক তাহাতে 
কত বর্ষ, কত জন্ম, কত যুগ থাফিতে পারে তাহা! কে বলিবে? 
আর যে সংযম, যে আত্মশাঁসন, যে সাঁধন। আবশ্তক তাহ। যে 
কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হইবে তাহাই বা কে 
বলিবে? সে সময়েরও সীমা নাই; সে কষ্ট, সে কঠিনতা, 
সে কুঠোরতারও সীমা নাই । জন্মের পর জন্ম, শ্তাঁকদীর পর 
শতাবী, যুগের পর গ কঠিন কষ্টকর কঠোর সাধনা করিয়। 
যাইতেছি--পথ আর ফুরাঁর না__-কবে চলিতে আরন্ত করিয়াছি 
তাহা মনে নাই, মনে করিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাই__ 
কবে চলা শেষ হইবে, ভাঁবিয়। ঠিক করিতে পারি না, ভাঁবিতে 
গেলে অভিভূত হইয়া পড়ি। আর সে পথের কষ্টই বা কত! 
পথের এ পাশে ও পাশে মোহন দৃষ্ত, মোহন স্বর, মোহন মৃক্ভি, 
মোহন মোহ! অ-হহ কি কষ্ট! আমি মোহীচ্ছন্ন, আমার 
কি ক্ট।, সব ছাড়িয়া, সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, সব ছিডিয়া 
ফেলিয়া! চল্মিতিছি--অবিরাঁম চলিতেছি,অনন্তকাল চ।লতেছি*। 
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+* বুঝিব। ইউরোপের মধ্যে হতালীয় কবি দান্তে ভিন্ন জার" কোন 
কবির কল্পনায় ইহা ধরে না $ সহেনা। | 


লয়। ২৭ 
তাই কি কাহারও, তাই কি কোথাও, একটু দয়ামায়া, কটু 
কপাকরুণা আছে যে, একটি যবপরিমিত পথ, একটি মুহূর্ত- 
পরিমিত কাল কমিয়! যাইবে! ধাহাঁতে মিশিবার জন্য এত 
কষ্ট করিয়া যাইতেছি, তীহাতেও ত দয়াময়া নাই, কপাকরুণ| 
নাই। তিনি' যে স্পষ্ট করিয়া বলিরাদিয়াছেন,_-তোমাতে 
কণামাত্র জড়ত্ব থাকিতে আমি তোমাঁকে গ্রহণ কুরিৰ না, 
আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিৰ না। কেহ যে মধ্যন্থ, 
হইয়া, কেহ বে যুরুবির হইয়া আমার পথ একটু কমাইয়া দিবে, 
আমার কষ্ট একটু কমাইয়া দিবে, সে উপায় নাই সে আশা 
নাই। যত পথ চলিতে হউক সবই আমাকে চলিতে হইবে, 
যত কষ্ট স্বীকার করিতে হউক, সবই আমাকে সমহ্থ করিতে 
হইবে__কি পথ কি কষ্ট কিছুরই কিঞ্চিগ্ীত্র রেহাই পাইব না। 
আমি ক্ষুদ্র জীব, কীটাণুকীট, আমাকে এই বিরাট কষ্ট সন্থ 
করিয়া এই বিরাট পথ চলিয়া যাইতে হইবে*! 


* হিন্দুর মতে আধ্যাম্তথ্রিক উন্নতি ও মুক্তি যেমন সম্পূর্ণরূপে 
মানুষের নিজের চেষ্টার হইয়া থাকে, ঈশ্বরের কৃপা ব। 
অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না, তেমনি সে চেষ্টাও যদি 
আন্তরিক ও প্রণাঁলীশুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার ফলও 
অব্যর্থ হইয়া থাকে ৷ অর্থাৎ জড় জগতে কারণের কাধ্য 
ঘেমন সুনিশ্চিত ও অবশ্যন্তাবী আধ্যাত্মিক জগতে এই চেষ্টার 
ফলও তেমনি ক্কুনিশ্চিত ও অবশ্তন্তাবী। বোঁধ হয় যে 
অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণেও এখনও আমাদের 
দেশে অনেক ,ভক্ত ও সাধকের গীতে দেবতার উপর একটা 
বিষম আর্বদার, গুকটা বড় মিষ্ট রকম জোর জ্জবরদস্তির ভাব 
দের্থিতেপাওয়া! যায়। রামপ্রসাদের অপুক্ধ গীত এই শ্রেণীর 
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এখন একটু ড্রাবিয়া! দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, 

যে এই কথা বলে,যাহার বিশ্বাস এইরূপ, তাহার মানসিক বল 
অপরিসীম, তাহার মানসিক শক্তি অপরিসীম, তাহার সাহস 
অপরিসীম, তাহার সহিষ্ণুতা অপরিমীম, তাহার অধ্যাত্মিকতা 
অপরিসীম । তাহার আধ্াস্মিকতা ও মানসিক শক্তি অপরি- 
সীম«না হেইলে সে এমন বিরাট পথের কথা মনেও আনিতে 
পারিত না, এমন বিরাট সাধনার কথা ভাবিয়াও উঠিতে 
পারিত না, দয়ামায়া রুপাঁকরুণার এত প্রত্যাশাশৃন্য হইয়া 
এমন কঠোর ব্রতে ব্রতী হইবার কখা কল্পনায় ও ধারণ করিতে 
পারিত না। সেভিন্ন পৃথিবীর্তে আর কেহু এমন পথের কথা, 
এমন সাধনার কথা, এমন দয়ামীয়া-শৃন্ততার কথা মনে করিতে 
পারে নাই। এসিয়ায় বল, ইউরোপে বল, আমেরিকায় বল-- 
আর কোথাও কেহ মনে করিতে পারে নাই । আধ্যাত্মিকতায় 
ও ম্নসিক বলে পৃথিবীতে তাহার সমান কেহ নাই-_তাহার 
তুলনায় সকলেই বালক । ইউরোপবাসী বল, আমেরিকাবাসী 
বল, এ বিষম পথের কথা, এ কঠোর সাধনার কথা মনে করিলে 
সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়া 
পড়ে । তাহার! কপাককণার জন্ত লালায়িত, তাহার! নতজানু 


গীতের মধ্যে সর্বোত্কৃষ্ট। এই ভাবের ধর্ম সঙ্গীত হিন্দু ভিন্ন 
অপর কোন ধর্মাবলম্বী গাহিতে বা রচিতে পারে না । এ 
ভাবের গান যে গায় সেই হিন্দু। এ ভাবের গান হিন্দৃত্ব ও 
হিন্দুধর্মের একটা লক্ষণ। আমাদের সেই প্রাচুন লয় বা 
মৌক্ষতত্ব আক্রা যে এখনও একেবারে “হারাই নাই এই 
রামপ্রসাদী ছীচের গানই তাহার একট পরিষ্কার প্রমাণ । 


পয়। ৯ 


হইয়া যোড়হাতি করিয়। উর্মুখে কাদিয়াই আকুল, বলহঈন*ও 
কষ্ট মহিতে অসমর্থ বলিয়া তাহারা সর্বদাই *মুরুবিব ও মধ্যস্থের 
পদতলে লুষ্ঠিত। মানসিক বলহীনতায় তাহারা বালক, 
আধ্যাত্মিক ছুবর্বলতায় তাহারা ননীর পুতুল। তাহারা! 
রক্তমাংসের ভাবনা ভাঁবিয়াই আকুল। তাহাদের আত্মার 
রক্ত মাংসই বেশী, অস্থি ড় কম। তাহারা এখানকার ছুই 
মুহূর্তের জালান্ত্রণান্ম অস্থির, আর সেই ছুই মুহূর্তের জালা! 
ঠা ঘুচাইবার জন্যই পাগল । ক্ষুধায় অন্ন একমুঠা কম পাইলে," 
তৃষ্ণায় জন এক গঞ্ডষ কন্ঠ মিলিলে, শীতে কম্বল একথানি 
কম হইলে, চায়ের বাউতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, 
স্নান করিয়া বুরুণ একথাঁনি না পাইলে, বেশবিস্ত।সে আল্‌- 
পিন একটী কম হইলে তাহার! কাদির! রাগিরা টেচাইষ। মহা- 
প্রলয় করিয়া তোলে । আর তাহাদের সভ্যতা যত বাড়িতেছে 
তাহারা এইগুলার জন্যই তত ব্যস্ত তত ব্যাকুল হইয়া উঠি- 
তেছে, এবং তাহাদের আম্মার অস্থি তত নরম হইয়া 
ধাইতেছে। ভই তাহারা ভারতের তপস্বীকে বিদ্রপ করিয়। 
উড়াইয়া দেয়, ভারতের নিরব একাদশীর কথা গশুনিলে 
শিহরিয়া উঠে, ভারতের বৈণব্যকে বব্বরের নির্মমতা বলিয়া! 
গালি দেয়। তাহারা কই সহিতে পারে না এমন ন্‌র, 
খুবই পারে। কিন্তু সে প্রারই পার্থিব সুথসম্পদ সঞ্চয় 
কর্রিবার জন্য । পার্থিব সুখসম্পৰ সঞ্ধষ করিবার জন্ত 
কই সহাকরাকে_অনাহার অনিদ্রা হিমতাপাঁধিক্য প্রভৃতি 
কষ্ট দহকুা্ক__তাহারা! কতই যে বাহারী মনে করে, তাহ! 
বলিয়া $ঠা যাক না। কিন্তু পরকালের নিমিত্ত ধর্ম সঞ্য়ের 
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নির্মিত কষ্ট সহকরাকে_-উপবাস, জাগরণ, হিমতাপ্যধিক্য 
প্রভৃতি কষ্ট সহাকরীকে-_তাহারা নিষ্ঠুরতা এবং অসভ্যতা মনে 
করিয়া থাকে ! হিন্দুর সহিত তাহাঁদের তুলনা করিতে নাই। 
হিন্দুর মন বিরাট মন, হিন্দুর আধ্যাত্বিকতা বিরাট আধ্যাগ্ি 
কতা, হিন্দুর মানসিক শক্তি বিরাট শক্তি, হিন্দুর সাহস বিরাট 
সাহ্সু। তাই হিন্দু সেই বিরাটপথে,সেই বিরাট কষ্ট সহ করিয়া, 
সেই বিরাট সাধনার দ্বারা, কপাকরুণার প্রয়াসী না হইয়া 
' সেই' বিরাট পুরুষে মিশিতে যায়-__এই পৃথিবীটাকে অনন্ত 
পথের একটা মুহূর্তমাত্রের অ:ড্ডা ভাবিরা ইহার কথা 
সেই অনন্ত পথের কথায় ডুবাই দিয়াংসেই অনন্ত পথন্রমণের 
উপযোগী সমাজ ও জীবন প্রণালী, অবলম্বন করিয়া সেই বিরাট 
পুরুষে মিশিতে যাঁয়। তাই হিন্দুর সেই বিরাট সাধনার বে 
কঠোরতা। দেখিতে পাই, তাহার সমাজ ও জীবনপ্রণালীতেও 
সেই কঠোরতা দেখিতে পাই। হিন্দু যথার্থই কিছু কঠোর, 
কিছু কঠিন, কিছু নিষ্ঠর। কিন্তু তাহার সেই বিরাট উদ্দেশ্য 
সাধন করিতে হইলে কিছু কঠোর হইতেই হয়, কিছু কঠিন 
হইতেই হয়, কিছু নিষ্ঠর হইতেই হয়। সে যদি কেবল 
এই পৃথিবীটার ভাবনা ভাবিত তাহা হইলে তাহাকে 
কঠোরও হইতে হইত না, কঠিনও হইতে হইত না, নিষ্ঠ রও 
হইতে হইত নাঁ। বালককে যদি চিরকালই বালক করিয়! 
রাখিতে হয়, তবে তাহাকে শাসন করিতেও হয় না, শাস্তি 
* দিতেও হয় না। হিন্দু অনন্ত কালের ভাবনা! ভাঁবে বলিয়া 
কিছু কঠোর কঠিন ও নিষ্ট,র। মন্গযাকে *সেই সচদানন্দ 
হইতে হইবে বলিয়া সে মানুষের প্রতি কিছু কঠোর কঠিন *ও 
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নিষ্টর। আর বলিলে যদি অপরাধ না হয় তবে বলি, পহিদূর 
কঠোরতা কঠিনতা ও নিষ্ঠ,রতা সেই সচ্চিদানন্দের" কঠোরতা 
কঠিনতা ও নিষ্ঠরতার অনুরূপ । মনের মধ্যে হিন্দুর মন 
বিরাট মন, মনুষ্য মধ্যে হিন্দু বিরাট মনুষ্য । বিরাটত্ব ও 
বিরাটত্প্রিয়ত। হিন্দুর লয়ের একটি প্রধান অর্থ। এবং হিন্দ- 
ত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। 
হিন্দুর প্রক্কৃতিগত যে কঠিনতার কথা বলিলাম হিন্দুর 
'হিন্দুত্ব বা বিশেষত্বের তাহা একটি প্রধান উপাদান। গন্তান্ত 
উপাদানের নার এই উপাদঝনের গুণেও হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে এত 
মহত্ব লাভ করিতে পান্রয়াছিল। বস্তৃতঃ কষ্টসহিষু না 
হইতে পারিলে এবং কষ্ট দেখিয়াও কঠিন হইতে না পারিলে 
ধম্ম হইতে নিকুষ্ট বিষয়েও উন্নতি লাভ কর যায় না। পার্থিব 
সম্পদের জন্য অন্তান্ত জাতি সকল কষ্ট সহা করে এবং কষ্ট সহ 
করিতে দ্রখিয়া৷ কাতর হয় না বলিয়া তাহাদের পার্থিব সম্পদ 
আজ এত বেশী। পার্থিব অবিকার বৃদ্ধি করিবার জনা কত 
জান্তিকে কত লোকক্ষর করিতে হইতেছে, কত বীরপুরুষকে, 
কত সৈম্তসামস্তকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে হইতেছে । এত 
শোণিতপাত, এত অকালমৃত্যু, এত লোকক্ষয় দেখিয়া তাহারা 
যদি কাতর হইত তাহা হইলে তাহাদের পার্থিব সম্পদ বুদ্ধি 
করা হইত না। যে কোন বিষয়েই হউক, জয়ী হইতে হইলে 
কঠিন হইতেই হয়, শক্ত হইতেই হয়। মনের শক্তি, মনের 
মাঝা ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব । হিন্দুর মনের শক্তি মনের 
মাবা বৈশটু ছিল রলিয়! ধর্মজগতে তাহার উন্নতি ও 
ছি অতুলনীয় হইয়াছিল । হিন্দুর এই কঠিনতাই হিঙদুকে 
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হিন্দু করিয়াছিল। এই কঠিনতার গুঁণেই এক একটা জাতির 
জাতীয়তা হয় ও জাতীয় উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব হয়। এ কঠিনতা৷ 
গ্রেলে হিন্দুত্বের একটা! প্রধান লক্ষণ তিরোহিত হইবে, একট! 
উত্রুষ্ট উপাদান নষ্ট হইয়া যাইবে, হিন্দুর জাতীয়তা সন্কটাপন্ন 
হইবে। বোধ হইতেছে যেন ইউরোপের সংস্পর্শে আমাদের 
এই কুঠিনত! কমিয়া যাইতেছে, আমাদের মনের অস্থি নরম 
হইয়। পড়িতেছে । অতএব যাহাতে আমাদের এই জাতীদ্ক 
'কঠিনতা রক্ষা পায় প্রাণপণ করিয়া আমাদের সকলেরই সেই' 
চেষ্টা কর কর্তব্য। 





তি 

আপত্তি হইতে পারে, লয়তন্ব সর্জ নর । ইহার উত্তরে বলি__ 
লয়তত্বের সত্যাঁসত্যাদ্রির কথা স্বতন্্। বিন্ফ লরতন্ব যে 
উদ্ভাবন করে এবং লয়তন্্ যে অনুসরণ করে সে বে বিরাঁ- 
টত্ব- প্রিয় এবং তাহার মন যে বিরাট মন সে বিষয়ে বোধ 
হয় সন্দেহ হইতে পাঁরে না। অতএব এ কথা বলিতে পারি 
বে লয়তন্ব অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক হইলেও উহার উদ্ভাবনে ষে 
বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটন্র প্রক।শ পায়, একথার 
সত্যতা অপলাপ বা অস্বীকার করা যার না । কিন্ত 
বিব্তাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটত্ব বদি হিন্দুত্বের লক্ষণই 
হয় তবে সে লক্ষণ ব্যতীত হিন্দুত্ব কি অধোঁগতি প্রাপ্ত হইবে 
না? বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিবাটত্ব যদি উচ্চ উতকুষ্ট 
জিনিষ হয় তবে সে,জিনিষের অভাবে উন্নতি বুঝাইবে না 
অবনতি বুঝাইবে, ? যে বিষয় সম্বন্ধে পুবর্বকাঁলে* স্বদির এই 
বিরণটত্বপ্রিয়তা ও*মানসিক বিরাটত্ব প্রকাশ যাছিল 
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সে বিষয়ে যদি তোমার বিশ্বাস বা আস্থা না থাকে, অর্থাৎ, 
যদি তোমার ব্রন্গে বিশ্বাস না থাকে কিন্বা তোমার ব্রহ্জ্ঞান 
সেই প্রাচীন হিন্দুর ব্রন্ধজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে 
তুমি অন্য বিষয়ে সেই উচ্চ উৎকৃষ্ট অদাধারণ গুণের পরিচয় 
দিবার চেষ্টা “করিও, তাহা হইলেও তোমার হিন্দু বিশেষত 
রক্ষিত হইবে। কিন্তু সে অসাধারণ গুণের প্রতি হতাদর হইও 
না। হতাদর হইলে প্রকৃতই তোমার অবনতি 'ও ১ অধোগতি 
'হইবে, তোমাৰ হিন্দু বিশেষত্ব নষ্ট হইবে। হিন্দুর এই ধবিশেই 
ষন্ত বড় উৎকৃষ্ট জিনিষ বন্ধিয়াই তোমাকে উহা! রক্ষা করিতে 
বলিতেছি। 

কিন্তু হিন্দুর কাছে লয়তৰ্ব'অসতা নয়। অসাধারণ প্রতিভা- 
সম্পন্ন এবং ধর্মান্থরাগী খধি ও শাস্ত্রদর্শীরা বহুকালব্যাপী গভীর 
আলোচন1 এবং ষোগাভ্যাস দ্বারা এই অসাধারণ লয়তত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের আধ্যাম্মিকতা ধর্মান্থরাগ, সত্য- 
প্রিয়তা, যোগবল অসাধারণ ও অবিসম্বাদী। ব্রন্মে তাদের 
অগাধ ও অকুত্রিম বিশ্বাস ও ভক্তি এবং অলৌকিক দৃষ্টি ছিল। 
তাই তাহারা ব্রহ্মলাত বা ব্রদ্মে লীন হওয়া! মানবজীবনের চরম 
উদ্দেন্ত বলিয়! বুঝিয়াছিলেন। যেখানেই ঈশ্বরে বিশ্বীস ও ভক্তি 
প্রায় সেইখানেই এক রকম না একরকম লয়তত্ব দেখিতে পাইবে। 
বীশ্তধুষ্ট মন্ুয্যকে বলিয়াছেন_“736 9 0)0:৬1016 [09:90% 
9৮6 88 5000" [790591 ম1)10)) 79 100 06990 19 [99:690৮-- 
মেখিউ-_৫) ৪৮। এই উপদেশে মনুয্যকে ঈশ্বরের প্রক্কৃতি লাভ, 
করির্তেবল! হইঁতেছে। .কিন্তু ঈশ্বরের ও প্রকৃতি লাভ করা আর 
ঈশ্বরে লীন হওয়া একই কথা । অতএব নুয়তত্ব একা হিন্দু নয়, 
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বষ্টাদেরও বটে। এবৎ আজিও সেইজন্য প্রকৃত খুষ্টানের মতে 
আপনাকে বা অপরকে সুখী করা অর্থাৎ 'আত্মস্থথ” বা “বিশ্বের 
সখ মাঁনব জীবনের আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্ত নয়, ঈশ্বরে লীন 
হওয়া বা ষীন্ত থৃষ্টের কৃপায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করাই মানব- 
জীবনের আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্ত । পরার্থপরতা৷ সে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ 
করিবার একটি উপায় বটে, কিন্তু পরার্থপরতা আর সে উদ্দেশ্ঠ 
এক নয়। ফল কথা, যেখানে ধর্ম ঈশ্বরমূলক বা ঈশ্বরকে 
লইয়া" সেখানে জীবনের আদর্শ বা প্রধান উদ্দেশা ঈশ্বর বা 
ঈশ্বরসংস্যষ্ট হইবেই হইবে । অতএব যেখানে জীবনের আদর্শ 
বা প্রধান উদ্দেশ্ত ঈশ্বর বা ঈশ্বরসংস্থষ্ট বণিষা বর্ণিত স্বীকৃত বা! 
আদৃত না হয় সেখানে বোধ হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই এবং ধর্ম 
ঈশ্বরমূলক ব1 ঈশ্বরকে লইয়া নয় । 
কিন্ত হিন্দুধর্ম ও থৃষ্টধর্্ম উভয় ধর্মেই লয়তন্ব থাকিলেও 
দুইটি লয়তত্ব অনুসরণ করিবার অর্থ বা ফল এক নয়। কারণ 
ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে হিন্দুর সংস্কার এক রকম খুষ্টানের সংস্কার 
অন্য রকম। হিন্দুর ঈশ্বর নিগুণ, খুষ্টানের ঈশ্বর সপ্ুণ। 
হিন্দুর ঈশ্বরে জীবরূপী মানুষের কি সদ্‌গুণ কি অসদ্গুণ কোন 
গুণই নাই, খুষ্টানের ঈশ্বরে জীবরূপী মানুষের সদ্গুণ ত আছেই, 
ছুই একটা অসদ্‌গুণ ও বা আছে_ খুষ্টানের ঈশ্বর শুধু প্রেমময়, 
ন্নেহবান, বা দয়ালু নন, ক্রোধপরার়ণও বটেন। ঈশ্বরের 
প্রকৃতি বিষয়ক সংস্কারের এই বিপুল বিভিন্নতা বশতঃ ছুইটি 
€লয়তত্বের অর্থেও বিপুল বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কারণ খুষ্টানের 
লয় ঘত কষ্টসাধ্য ও কালসাপেক্ষ হিন্দুর লর তাহার" কটা ও গুণ 
কষ্টসাধ্য ও কালসাপেক্ষ । এবং এত বেণী কষ্টসাধ্যু গু 
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কালসাপেক্ষ বলিয় হিন্দুর লয়তত্বে হিন্দ্র বিরাটত্ব স্বীকার 
করিতেই হয়। 

কিন্তু হিন্দুর লয়তত্বের অর্থ সুধু বিরাটত্ব নয়, সগুণ অবস্থা 
পরিত্যাগ করিয়া নিপু ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও উহার একটি 
অর্থ। কিন্ত নিগুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে মায়। মোহ লোভ 
কামনা বাসনা প্রভৃতি মোহময় সংসারের সকলই» পরিত্যাগ 
' করিতে হর। কিন্তু তাহা! হইলে সমাজও থাকে না, কবিতা, 
পড়িতেও হয় না, প্ররুতির শোভাসৌন্দন্যও দেখিতে হয়"না, 
পরোপকাঁরও করিতে হদ্স পা, ইত্যাদি_সংসার হইতে দূরে 
থাকিয়া দিবারাত্রি চক্ষু মুদির ব্রদ্মের ধ্যান করিলেই হয়। 
আমাদের লয়তর সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের৷ এই রকম কথা 
কহিয়া থাকেন এবং তাহাদের দেখাদেখি এদেশেও কেহ কেহ 
এই রকম কথা কহিতে আরম্ত করিগাছেন। কিন্তূ এ সকল 
আপত্তি অ্রতি অসার ও অকিঞ্চিৎকর। এ সকল আপত্তি 
শুনিলে মনে হয় আপত্তিকারিগণ বুঝি ভাবেন যে সগুণ 
অবস্থা পরিত্যাগ করিয়! নিপুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া একটা 
র হইতে আর একট! ঘরে যাওয়ার মতন অনায়াসসাধ্য 
এক নিমিষের কাজ, ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন করা যায়, তজ্জন্তা 
কোন রকম শিক্ষ' বা অনুশীলনের প্রয়োজন নাই, সাধনান্বও 
প্রয়োজন নাই, কিছুরই প্রয়োজন নাই! তীহারা বুঝি মনে 
করেন যে জীবের.জীবপ্রক্তি_-মায়ামোহ ভোগেচ্ছা সঙ্গলিগ্ম! 
সামাজিকতা প্রভৃতি__এতই ছব্ৰবল ঘে ধ্বংস করিব মনে 
করিল তাহা ধ্বংস হইয়া যায়! প্রকৃত কথ$ এই যে, মানুষের 
জীব প্ল্কৃতি শ্বভাবতঃ এত প্রবল যে 'অতি কঠিন শিক্ষা ও 
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শাসন সত্বেও তাহ! অনেক স্থলে সংশোধিত হয় না। অপর 
পক্ষে সেই জীবপ্রকৃতির এমন একটি ধর্ম আছে যে স্থুপ্রণালীতে 
পরিচালিত হইলে তাহাই মানুষকে দেবপ্রক্কতি লাভ করিতে 
সহায়তা করে। অতএব . জীবপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়। 
দেবপ্রকৃতি বা তদপেক্ষা উচ্চ ও বিশুদ্ধ থে নিগুণ প্রক্কতি তাহা 
লাভ' করিবার চেষ্টা করা বাতুলের কাজ। এবং যদি কেহ 
মনে করেন যে আমাদের শান্ত্রে এইরূপ চেষ্টার প্রশংসা বা 
ব্যবস্থা আছে তবে তিনি নিজেই বাতুল। আমাদের শাস্ত্রে 
গাহৃস্থ্য ও সমাজধর্দ্দের যত প্রশংসা ও ব্যবস্থা আছে তত আর 
কোন শাস্ত্রে নাই। ফলতঃ মরীদি প্রণীত মানবধর্ধশান্ত্রের 
পনর আনারও বেশীভাগ গৃহ ও সমাজ সম্বন্ধে। এবং ধাহারা 
হিন্দুর লয়তন্বকে গারহ্‌স্থ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিকূল বলির 
আপত্তি করিয়! থাকেন তাঁহাদের একবার ভাবির দেখা উচিত 
যে তীহারা নিজেই অনেক সমর আমাদের মন্বাদ্ধি শাস্্কার- 
দিগের গৃহ ও সমাঁজবিষয়ক ব্যবস্থাগুলিকে বড় বেশী ত্বাটা- 
আঁটি বেশী পীড়াপীড়ির ব্যবস্থা বলিয়! নিন্দা করিয়া থাকেন । 
আসল কথা এই যে শিক্ষা ও শাসন দ্বারা মানুষের জীব- 
প্রকৃতিকে সংশোধিত ও সংযত করিতে না পারিলে মানুষ সহস্ত্ 
চেষ্ঠীয়ও দেব-প্রক্ৃতি লাভ করিতে বা নিগুণ প্রকৃতির দিকে 
অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের শান্ত্রকারেরা ইহ 
জানিতেন,অন্তান্ত শান্ত্রকারদিগের অপেক্ষ। ইহ! বেশী বুঝিতেন, 
তাই তাহার! গাহ্‌স্থ্য 4 সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এত বেশী ও 
এত কঠিন নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, বিবাহাদি *বে সকষ্্‌ গার 
ও সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের এন্ডরিয়িক স্পৃহাদি চরিতীর্ঘ 


দা 
ঈয়। * চা 
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হয় মানুষকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করিয়া গিমনাছেন। 
এবং পার্থিব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবাঁর পুবের্ব বৈরাগ্য-পথ 
অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এখনও আমর 
মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি যে বালক বা যুবক যোঁগীর নিকট 
দীক্ষা ভিক্ষা করিলে যোগী তাহাকে কিছুতেই দীক্ষিত 
করেন না এবং বৈরাগ্যের পথ পরিত্যাগ করিয়« গৃহাশ্রমে 
'গুমন করিতে উপদেশ দেন। যোগী ও শান্ত্রকারদিগের 
এরূপ করিবার অর্থ এই যে মানুষের জীবপ্রকৃতি ভোগ 
স্বারা চরিতার্থ না করিম! বৈরাগ্যমার্গে প্রবেশ করিবার চেষ্ট! 
করিলে বৈরাগামার্গে প্রবেশ করিতে পারাও যায় না। অতএব 
যেখানে ধর্মেব শিরোভাগে হিনার লয়তন্ব সেইখানেই গাহস্থ্য 
'€ সামীজিক জীবন যত আবশ্যক ও যত অনুষ্ঠিত অন্য 
কোথাও তত নয়। কিন্তু জীবপ্রকৃতির ভোগ অনিয়ন্ত্রিত 
হইলে জীন্কপ্রক্ৃতি কখনই দেবপ্রক্কতি লাভের অনুকুল 
হয় না, বিষম প্রতিকূলই হইয়া থাকে । অপর পক্ষে জীব- 
প্রক্কতি স্ুনিয়মে চরিতার্থ হইলে দেবপ্রক্ৃতি লাভের বিশেষ 
অনুকুলই হয়। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ভোগ- 
স্পৃহা চরিতার্থ করা সম্বন্ধে এত 'অশটাঅশটি নিয়ম । এবং 
এই জন্তই বিবাহাদি থে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা সমাজবন্ধন নু 
হয সেই সমস্ত ক্রি্বাকে ধর্মের অঙ্গ করিয়া অবশ্ঠকর্তব্য 
করিয়। দেওয়া হইয়াছে। 

আবার মায়ামোহাচ্ছন্ন মনুষ্যকে মায়ামোহমুক্ত বন্ধের দিকে 
অগ্রসর 7ইতে হইলে অনৈক সাধনা আবশ্মক- মানুষ মনে 
করিলে মে দিকে অগ্রসর হইতে পারে ন। মানুষের মায়া- 


৮ হিনৃত্ব। 
টার 
মোহের মূলে স্থার্থপ্নরতার অনুকূল প্রবৃত্তি। দে সকল প্রবৃত্তির 


1খষম শক্তি, বিষম বল। সে সকল প্রবৃত্তি দমন করিব মনে 
করিলেই দমন করা! যায় না। অতএব ব্রন্ষের দিকে অগ্রসর 
হই মনে করিলেই অগ্রসর হওয়াও যায় না। সে খকল প্রবৃত্তি 
দমন কাসবার দানা উপ.য় অ.ঞছ। তন্মধ্যে এক উপায় 
৬'বাদের গনিয়।প্রত £,.চীলন। সে কথ! উপরে বলিয়াছি। 
আর এক উপায় পরার্থপরতার অন্গকূল প্রখত্রগুলির অধিকতগ 
পরিচালন। র্ত্ব ০:.ওর জন্য যে সাধনা বা প্রক্রিয়া আব- 
শ)ক ও অপার. মর্য পবার্থপর€।এ অন্তুশ।লন তাহার অতি 
উৎকৃষ্ট অঙ্গ ও স-টীন উপায় ।'ব্রন্ষত্ব লভের একটি অর্থ মায়া- 
নেহাধিঅনিত সক্ত। বিনাশ কাএ+। তরঙ্গের বিশাল ব্যাপ- 
কতা৷ লাভ করা। এই পাঁগবর্তন বা পরিণতিকে এক কথায় 
আ14 প্রসারণ বল। খইতে পারে । যাহারা বলেন ইহার অর্থ 
আত্মবনাশ তাহারা বোধ হয় ভূল ঝু.্খন-তীছ্ছ'রা বোধ 
হয় তাহাদের মানাণক ও আধ্ন্সিক প্রকৃতির সক্কীর্ণও। বা 
বিক্ক।৩ বশতঃ জ।ন|নের লও প্রথেশ করিতে একেবারেই 
অমর্থ। এই আয্মসম্প্রস।রণ সংসাধনার্থ পরার্থপরতার অন্ধ- 
শীলন নিতান্ত প্রয়োজন। কাঞণ পরার্থ"সতার অন্থশীলন 
বর্গতরেকে স্বার্থপরতাজ,”ত সঙ্ধীর্ঘতা দূর হয় না ঝ। পরার্থ- 
পরত ব্যাপ*৩ য় পরিণত হইতে পারে না। পরার্থপরতার 
অন্ধশীলনে স্থার্পরতার যে « পক; হয় অথবা যে পরি 
মাণ আত্মসন্প্রসারণ ্.৩ করা যার তাহাতে রঙ্গের ব্যাপকতা! 
পাওরা যায় নন স্ৃত্যু। বর্ষের ব্যাপকতা লৰভ কঞ্সির জন্য 
পরার্থপরতার অনুদদীলনজনিত ব্যাপকতা বা আনরপ্র- 
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সারণের উপরেও ব্রকগজ্ঞানান্ুশীলনজন্তি ব্যাপকতা ৭! 
আত্মসম্প্রদারণ আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্ষের ব্যাপকতা লাভ 
করিবার পক্ষে পরার্পরত।র অনুশীলনজনিত ব্যাপকতা খ' 
অকঞ্চিতকর দ্ধ এবং একেবারেই অপরিহার্য । * রথ 
পরার্থপরতার' অনুশীলনজনিত ব)।পকত। ব্রন্মের অন্তভূতি-- 
ব্রন্মের ব্যাপক লাভ করিবার জন্য যে বির স্বাধন! 
আবশ্যক তাং'র ক্রম ঝ| প্)য় স্বরূপ। কিন্ত পরার্থপর্- 
তার অনুশীলন ছারা আত্মসম্প্রঞ।রণ করিতে হইলে অর্থাৎ 
স্বার্থপরতাকে পরার্থপরতায় পরিণত করিতে হইলে অথণ] 
পরার্থপরতাকেই স্থাধর্পররতা * করিয়া তুলিতে হইলে সমাজ 
অপরিহাধ্য। সমাজ ছাড়িলে পত্বার্থপরতাত্র অনুকুল প্রবৃ- 
“দর পরিচালন এক রকম অসম্ভব হয় বলিলেই হয়। এবং 
সেই জন্তই অ।া্দর শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমের এত প্রশখ] এব* 
গৃহস্থাশ্রম * প্রবেশের জন্য এত পীড়াপীড়ি। গৃহস্থ অ।। 
সকল আশ্রম পালন করেন বলিয়! গৃহস্থাশ্রম অপর সকল 
আশ্রম অপেক্ষা শ্রেন্, মন একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিব গিয়াছেন। 
এবং গৃহস্থ।শ্রথে মানুষের স্বার্থপরত! পরার্থপরতায় পরিণত 
হইতে পারে বা পরার্থপরতা প্রক্ষ্ট স্বার্থপরতা! হইয়া উঠিতে 
পারে এই উদ্দেশে দন প্রভৃতি শান্ত্রকারের। আত্মসেবা সঙ্কুচিত 
কবিয়। পরসেবাই গৃহস্থের প্রধান ও নিত্য কর্তব্য বলিয়। ব্যব| 
করিয়া গিয়াছেন। অনন্তমন। ভুইয়া অনুক্ষণ দেই কঠিন 
ব)বস্থার অন্ুসূরথ | করিলে কিছুতেই পণার্থপরত। শিখিতে 
পার! যা না, পর্রার্থপর হইব বলিলেই হওষু। যায় না, যিনি 
খনে ঠ হওয়া যায় পরার্থপরতা কিবিষম সাধন! তিনি 
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তাহা জানেন না।, গৃহে মোহমূলক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
অবসর অত্যন্ত বেশী। অতএব ধর্মের শাসনে গৃহে মোহমূলক 
প্রবৃত্ি সকল দমিত না হইলে পরার্থান্ুকুল প্রবৃত্তি সকল কখনই 
ফুটিতে পাঁরে না এবং মানুষ কখনই মোহমুক্ত অবস্থা লাভ 
করিতে পারে না, অর্থাৎ, যে মোহমুক্তাবন্থা নিগুণ অবস্থার 
প্রবেশদ্বার স্বরূপ সেই মোহমুক্তীবিস্তা লাভ করিতে পারে না। 
যে আপনাতে ও আপনার গুলিতে মুগ্ধ সে কেমন করিয়া 
গরের ভাবনা ভাঁবিবে? পরীর্থপরতায় .পরের প্রতি স্নেহ 
দয়া পীতি প্রভৃতি বুঝায় বটে, কিন্তু সে স্নেহ বা দয়া বা প্রীতি 
মোহ নয়, যে মেহি মানুষকে আপনাতে বা নিতান্ত আপনার 
বস্ততে আঁবদ্ধও আ|চ্ছন্ন করিয়! রাখে সে মোহ নর,তাহাঁতে মোহের 
অন্ধকারও নাই, সঙ্কীর্ণতাঁও নাই, ছুরাশাঁও নাই, ছুর্নীতিপরার- 
ণতাঁও নাই। সেই স্নেহ দয়া বা প্রীতিই সম্পূর্ণ প্রশস্ততা ও 
বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া বিশ্বব্যাপী মৈত্রীর আকার ধাল্পণ করে 
যে বিশ্বব্যাপী মৈত্রী প্রহ্লাদে প্রস্ষ,টিত, জীবনুক্ত নারদ যাহার 
অদ্বিতীয় অতুলনীয় এবং অলৌকিক উদাহরণ ও প্রতিকৃতি 
এবং চৈতন্যদেব যাহার শেষ অবতাঁর। অতএব লয়ের পথে 
প্রবেশ করিতে হইলে গৃহও যেমন আবশ্তক সমাজও তেমনি 
অধবশ্তক, গৃহও যেমন অপরিহার্ধ্য সমাজ ও তেমনি অপরিহার্ষ্য | 
গৃহ ও সমাজ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থাও আমাদের শাস্ে 
আছে। আমাদের শান্ত্রে বেমন আছে অন্য কোন শাস্ত্রে 
তেমন নাই। কিন্তু, সংযত আচারে ও সমাজের সেবায় 
ইন্দরিয়াদিজনত , মোহ বহুল পরিমাণে বিনষ্ট দ্থা হইলে 
গৃহ' ও সমাজ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা নাই।  নমাজ 
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হইতে দূরে বাস করিবার বিধি থাঁকিলেও সম্মজ ভুলিয়। থাকি- 
বার ব্যবস্থা নাই। অনেকে মনে করেন" যে যোগী হইলে 
কেবল ভগবানের কথাই ভাবিতে হয়, লোকসমাজের কথা 
ভাবিতেও হয় না, লোকহিতার্থ কোন কাঁজকর্ম্মও করিতে 
হয় না। ঝি? কিডনি আর কিছুই নাই। 
পুরাণাদিতে দেখিতে পাই অরণ্যবাদী যোগী খষি হ্ুপন্থীরা 
সর্বদাই লোকহিতকর কা্ধ্য কণিতেছেন, সর্বদাই সমাহ্ছের 
হিতচিন্তায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। যখনই লোঁক বিপরগ্রস্ত বা 
শক্রভয়ে সন্ভাদিত তখনই দেখিতে পাই খবি তপদ্বীরা! তাহা- 
দিগকে বিপদমুক্ত বা "ভয় করিতেছেন'। দৈতাভয় নাশ 
করিবার জন্য অগন্ত্যমুনি সমূদ্রবারি গণ্ডষ করিয়া ফেলিরা- 
ছিলেন, বৃত্রাস্ত্ুর বিনাশ করিবার জন্ত দর্ধীচি দুনি আপনার 
দেহের অস্থি দান কন্রিয়াছিলেন, জনপদে অনাবুষ্টি প্রহৃতি 
দুর্ব উপহ্িত হইলে অরণ্যে খবি তপস্বীরা অনিষ্ট- 
নিবারণার্থ যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন। রাজ্যে যৃদ্ধ বিগ্রহাদি 
উপস্থিত হইলে বন হুইতে' ত্রন্মচারির। আসিয়া রাজাকে 
সছুপদেশ দিরা যাইতেন। লোকসমাজের সুখ ছুঃখের কথা 
অরণ্যচারী খধি তপস্বীরা যত ভাবিতেন আর কেহ ত 

তাঁবিতেন কি না বলিতে পারি না। বখনই তখনই টি 
পাই এই খধি এই রাজার সভায় আঁদিরা রাজ্যের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ খষি & রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 
গ্রজাপালন প্রণালী বুঝাইয়া দিতেছেন। * পুজনীয় শ্রীবিজয়- 
রুষ্ণ গোস্ব/নী মহাশয় অনেক যোগী তণস্বীর ্ভহিত আলাগ্‌ 
করিয়ার্কো, অনেক যোগী তপম্বীর কাঁজকর্খ'ও জীবন প্রণালী 


৪২. " হিন্দুত্ব।? 

টা 

পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। যোগী তপস্বী সম্বন্ধে তিনি এইরূপ 
লিখিয়াছেন£_ 

“যোগীদের সংবাদপত্র নাই, বক্তৃতা নাই, বাহ্‌ কোন 
চি দ্বারা! তাহাঁদের সংবাদ প্রকাশিত হয় না, তাহারা প্রায়ই 
গোপনে, নির্জন কাননে বা গিরিকন্দরে বাস করেন, যখন 
লোকালয় আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সহিত 

৮ ছুই চারিটা কথা কহিয়া চলিয়া বাঁন, এই সকল কারণে যদি 
কেহ মনে করেন যে, তীহারা অলস-প্রক্ৃতি, ধ্যান-পরায়ণ, 
সংসার-বিমুখ" ভিক্ষুক মাত্র, তাহা হইলে তীহাঁর ঘোরতর 
অপরাধ হয় মনে করি। যর্দি একটি সপ্তাহ কোন প্রকৃত 
যোগীর সহবাসে কাঁটান যায় তাহা হইলে বুঝা বায় যে তাহারা 
কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্ত। করেন 
ও কিরিপ ভয়ানক ত্যাগ-্বীকাঁর করিয়া জনসমাঁজের ছুঃখ দূর 
ও সুখ বৃদ্ধি করিবাঁর চেষ্টা পাঁন এবং কেমন অদুন্চ নিয়ম বশে 
ঈশ্বরের কৃপায় ও নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্ধ্য হন। 
বাঁহারা জীবনে কোন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখন 
কোন মহাত্মার সঙ্গলাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল 
কতকগুল! ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মাত্র দেখিয়া যোগী 
দর্শনের জ্ঞান পাইয়াঁছেন মনে করেন, তীহাঁরা' যোগী চরিত্রের 
অদ্ভূত রহস্ত কি বুবিবেন? তাহাদের এ সম্বন্ধে কৌন কথা 
বলিবারই অধিকাঁর নাই। যে দেশের খধিরা দার্শনিক, 
খষিরা সাহিত্যলেখক, খধিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষবর্তী, 
খষির| জ্যোতির্বিদ, খযিরা গণিত শান্ত উদ্ভাব্ত, খবর! 
দৈহিক মন্ত্র, বিজ্ঞান ও আদঘুর্কেদের সৃষ্টিকর্তা, খিক ব্যবস্থা 


'লয়। ৪৩ 
পক ও রাজকার্ধ্যের তত্বাবধায়ক, যে দেশের খষিরাই সংসার 
যাত্র! নির্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের “আদি, মধ্য ও 
সেই দেশে যে আজ যোগ, তপন্তা ও আলম্ত এক কথা বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে ইহা অপেক্ষ। আশ্চর্ধ্য ও দুঃখজনক ব্যাপার 
আরকি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবন্ধ্য, বশিষ্ঠ 
প্রভৃতি মহাযোগীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম যে একই 
,বস্ত এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে 
দেশের তাপসাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাঁচার্ধ্য, নানক, কবীধধ ও. 
শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাঁজেরে পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য 
অ।পন আপন সুখ স্বচ্ছন্দতা, শ্লান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই 
উৎসর্গ করিয়া গিম়াছেন, অদ্যাপিও যে দেশের আধ্যাত্মিক 
অবনতি ও নৈতিক পাশবাঁচার দূর করিবার জন্ত কত কত 
সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যের বা পর্মতগুহার নির্জন সাধন পরি- 
ত্যঙ্গি করিরা, অনাহার, অনিদ্রা! প্রস্তি শত সহস্র ক্লেশ 
উপেক্ষা করিয়। দূর দৃরান্তর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন, 
এবং বিধিমতে ধর্মপিপাঁসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে 
প্রেম পবিত্রতা সত্য ধর্মের জ্যোতি সমুদিত করিয়া, জলকষ্টে 
পীড়িত লোকদিগের ক্রেশ বিদূরিত করিয়া, অন্কষ্টে মৃতপ্রায় 
সহস্র সহজ দরিদ্রলোকের সাহাধ্যার্থ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহও 
বায় করিয়া, এবং রুগ্নকে ওধধ, শোকার্তকে সান্বনা, অজ্ঞানকে 
জ্ঞান ও হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে 
পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম . 
করিয়া /বেড়াইতেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয়া 
আমন চীংকার করিতেছি যোগ আস্ত ও কন্মবিমুধতা 


৪৪ *হিন্ৃত্ব। * 


আনিয়া দেয়! লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা! । 
ধাহাদের ষড়েশ্বর্যশালিত্ব, ধাঁহাঁদের মহত্ব ও আধ্যাত্মিক 
বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ আঁমেরিকা স্তস্তিত 
ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, ধাহাঁদের ছুই চারিট। কথার প্রতি বনি এমার্সন, 
কারলাইল প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগীগণের নিকট পাইিয়। উনবিংশ 
শতাব্দী উহাদের উপাঁসনা করিতেছে এবং বে মহাম্মাদিগের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা যীশুগ্রীষ্ট এবং মহম্মদ এই ছুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর 
অধিকাংশ মানবমগ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন" 
তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া আজ যে*আমর! ইতর।জদিগের যৌবন- 
নুলভ চপলত! দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়খছি ও €বাগকে আলশ্ত মনে 
করিতেছি ইহ। অপেক্ষা লজ্জার কথা আতর কি হইতে পারে* ?” 

এইরূপই ত হইবার কথা। মোহমুক্ত ত্রঙ্গপিপাস্থ ব্র্মভক্ত 
যোগী ব্রঙ্গের ব্রদ্মাণ্ডকে যেমন ভাল বানিবেন আর কেহই তেমন 
বাসিবেন না, বাসিতে পারিবেন না। এবং বোধ হু ঘের্জিন 
ভিন্ন আর কেহ বিশ্বত্রহ্গাণ্ডকে ভাল বাদেনও না বাদিতে 
পারেনও না । অতএব দেখা গেল যে ব্রহ্গলাভ করিতে হইলে 
গৃহ ও সমাঁজ অপরিহার্য, গৃহ ও সনাজেন্ ভিতর দিয়া না 
গেলে লয়ের পথে প্রবেশ করা এক রকম অমন্তব। এবং ইহাও 
বুঝ্ঝ গেল যে খধি তপস্বীর ন্যায় লয়ের পথে বেশী অগ্রসর 
হইলে মাঁনবমন বেশী মোহমুক্ত হইয়া সমাজের বেশী কল্যাণ- 
কামী' হইয়। থাকে এবৎ মানব সনাজের বেশী কল্যাণদাধন 
করিয়াও থাকে । এই একটি কথা । 


[০ 


, ক যোৌগ-সাধন গসন্বত্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্রর-বিজয়কুষ্। উগোন্বামী 
প্রণীত-৮২৭--৩০ পৃষ্ঠ] |” 
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আঁর একটি কথা! । লয় কত সাঁধনাসাঁপেক্ষ তাহ! বলিয়াছি। 
কত জন্ম, কত শতাঁকী, কত যুগ ধরিয়া! সাঁধন1 করিলে তবে 
র্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় তাহার ঠিকানা নাই। অতএব লয় 
যেশাস্ত্রের চরম কথা এবং লয় যে সমাজের শেষ লক্ষ্য সে 
শানে এবং সে' সমাঁজে মন্ুষযের'ও সমাজের দীর্ঘ জীবন যে 
অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কাঁরণ যেখানে দীর্ঘ সাধনা আবশ্তক সেখানে দীর্ঘজীবন 
লাঁভ করিবার প্রয়াস স্বভাবতই প্রবল হইবার কথা । আমাদের 
মধ্যে হইয়াছিলও তাহাই । মন্থযোর জীবন ও মনুষাসমাঁজের 
জীবন দীর্ঘ করিবার "অভিপ্রায়ে আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ 
বিধিব্যবস্থা আছে বোধ হয় আর কোথাঁও সেরূপ নাই। 
্বাস্থ্যরক্ষা আমাদের ধর্মশান্ত্রের অনেক ব্যবস্থারই উদ্দেশ্রু। 
আমাদের অনেক ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্তের সহিতও এ উদ্দেন্ঠ 
জড়িত। আমাদের আহিক ক্রিয়াতেও এ উদ্দেশ্ত পরিলক্ষিত 
দীর্ঘ সাধনার জন্য দীর্ঘজীবন এত আবশ্ডক বলিয়াই পুরাণে 
বহুসহস্রব্যাপী তপন্তার কথ। দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং প্রজার 
অকালমৃত্যু রাজার মহাঁপাঁপের ফল বলিয়া উক্ত। ফলতঃ 
অসীম সাঁধন-সাপেক্ষ লয় যেখানে জীবনের চরম উদ্দেশ্ত জীবন 
দীর্ঘ করিবার আবশ্তকতা! সেখানে যত অধিক অন্ত কোথাও তক 
অধিক হইতে পারে নাঁ। এবং সমাজের ভিতর দিয়া না 
গেলে যখন লয়ের পথে প্রবেশ কবিবাঁর উপায় নাই তখন 
সমাজের জীবন দীর্ঘ করিবার আবশ্বকতাঁও,সেখানে যত অধিক 
অন্ত কোথাও তত $নধিক হইতে পারে না। , 

অতর্থাৰ যেখানে হিন্দুর লয়তন্ব সেইখা'নেই গৃহ ও সমাজ 
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অপরিহার্ধ্য এবং দীর্ঘ জীবন অত্যাবশ্তক, অন্ত কোথাও নয় । 
আর তাহাই যদি হইল তবে যেখানে হিন্দুর লয়তত্ব সেখানে 
সামাজিকতা প্রভৃতি গুণ যেমন আবশ্তক জীবন ও সমাজ রক্ষা 
করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয্বোজন তাহা! আয়ত্ত ও অধিকার 
করাও তেমনি আঁবশ্তক। কিন্তু এই ছুই প্রকার আবশ্তকতার 
মধ্যে অবেক জিনিষই পড়িতেছে__কর্মশশীলতা, উদ্যমশীলতা, 
পরছুঃখকাতরতা৷, সঙ্গন্থথপ্রিয় তা, ধর্মজ্ঞ।ন, পদার্থবিজ্ঞান, কৃষি, 
ব্যবসায়, বাণিজ্য-_অনেক জিনিষই পড়িতেছে। পড়িতেছে 
সকলই | কিন্তু এমন মাত্রায় পড়িতেছে যে কোনটিই 
ধন্মচ্ধ্যার ও লরের পথে প্রবেশের অন্তরীয় না হয়। ইহাতেই, 
সকলগুলির সামগ্রস্ত-_ইহা ছাড়া মানুষের কার্ধ্যকারিণী 
চিত্তরঞ্জিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির অন্য কোন সামগ্তন্ত নাই, বোধ 
হয় হওয়াও বড় কঠিন। বঙ্কিম বাবুর ধর্্মতন্্ পড়িন্না বড়মাহলাদ 
হুইল, তিনিও এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সৃকল জিনিষ 
পড়ে বলিয়া কোন জিনিবই বে কখনও বাদ পড়ে না বা পড়িতে 
পারে না এমন কোন কথা নাই । নানা কারণে নানা জিনিষ 
বাদ পড়িয়! থাকে, প্রচীন ভারতে বাদ পড়িরাঁও ছিল। কিন্তু 
কোন জিনিষকে বাদ পড়িতেই হইবে এমন কোঁন কথা নাই, 
লয়তত্বের এমন অর্থও নয়, অনুরোধও নর । আর যে জিনিষ 
বাদ দিলে মন্তুষ্যের বা সমাঁজের জীবন বিপন্ন হয়, লয়তত্বান্থসারে 
মে জিনিষ বাদ দেওয়ার স্ায় মহাপাঁতকও আর নাই। প্রাচীন 
ভারতে অন্নসমস্যা উপ্রন্থিত হয় নাই, সেই জন্ত বাহ্‌ উদ্যমও কম 
হইয়াছিল ॥, ক্রিন্ত তখন তাহাতে দোষও হর নাঁই, পাপও হয় 
নাই। এখন ভারতে অন্নসমস্তা উপস্থিত হইয়াছে, অঞ্জনা এখন 
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বাহ্‌ উদ্যমও আবশ্তক হইয়! উঠিয়াছে। এখন জীবনরক্ষার্থ রি 
উদ্যমের ক্রুটী হইলে যথার্থই আমাদের মহাপাতক হইবে। 





পূর্বকাঁলে জীবনরক্ষার্থ আমাদের বাঁহোদম যে ছিল না তাহ। : 


নয়। কিন্ত এখন ভিন্ন প্রণীলীর ও অধিক পরিমাণ বাহোদ্যম 
আবন্তক হইয়া উঠিয়াছে। দেই ভিন্ন প্রণালী ও বদ্ধিত 
পরিমাণ আম'গকে আঘ্বত্ত করিতে হইবে। নহিলে স্লামাঞ্দর 
মরণ ও মহাপাতক স্ুুনিশ্চিত। কিন্তু এই নূতন প্রণালী ও 
বন্ধিত পরিমাঁণ আয়ত্ত করিতে গিয়া যেন মাত্রা ছাড়াইয়। 
যাওয়া না হয, জীবনের সেই চর্ম উদ্দেত্ত যেন ভুলিয়া! যাওয়া 
না হয়মুক্তির পথ হইতে্মাহেব গথে আপিয়া বেন পড়া না হয় । 
আমাদের আজিকার অবস্থায় আঁমাদিগকে যে পথে পূর্ববাপেক্ষ| 
বেশী অগ্রসর হইতে হহবে সেটা! নোহেরই পথ-_সে পথে বেশী 
গেলে বিষম বিপদ । অতএব সে পথে যতটুকু গেলে আজিকার 
অবস্থায় জীবন্ধু রক্ষা হয়, যাহাতে তাহার বেশী যাওয়া না হয়, 
প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে হইবে । সে পথ বড় মনোহ্র, 
বড় মৌহকর, সে পথে বেশী গিয়া পড়িবারই কথা। সে পথে 
বাহার! বেশী গিয়াছে তাহ।পা জডত্ব বড়ই জড়াইয়া! পড়িয়াছে, 
তাহারা পৃথিঝার বাসনাঁনলে ঠিক'কীট পতঙ্কের মতন পুড়ি- 
তেছে! তাই বলিতেছি, সে পথে যাহাতে বেশী বাওয়া ন 
হয সকলে সমবেত হইয়া সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ০১ষ্টা 
সফল হইবে কি না বিধাতাই জানেন। হিন্দুর ইতিহাসে এমন 
সম্কটাপন্ন কাল আর উপস্থিত হয় নাই। আর,চেষ্টা যদি সফল হই- 
বার হয় তাহা হইল্হিনদুর ইতিহাসে বিধাতাঁর বিহিত বড় স্স- 
ময়ই উপর্থিত হইয়াছে। ভরসা করি বিধাতার মনে ভালই আছে। 
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আঁর একটি কথা । লয় যেমন বহু সাধন! সাপেক্ষ যে ব্রহ্মজ্ঞান 
ব্যতীত লয় হয় ন! সে ব্ন্মজ্ঞানও তেমনি বহু অন্ুশীলনসাপেক্ষ। 
যাহ দেখিলে, যাহা! বুঝিলে, যাহা অন্ৃতব করিলে, ব্রদ্ষের 
প্রতি অনুরাগ জন্মে তাহাই ব্রহ্গজ্ঞজান অনুশীলনের উপায় । 
অতএব পদার্থবিদ্যা প্রাণিবিদা। প্রভৃতি যাহাতে স্থষ্টিকৌশল 
ব্যাথ্যাজ্হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীল। বর্ণিত হয় সে 
সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিষ । আবার লয়ের পথে' 
চলিতে গেলে কঠোর প্রণালীতে ব্রহ্মচারী ন্তাঁয় জীবন যাঁপন 
করিতে হয় বলিয়া, মানন'মোহ হইতে দুরে গমন করিতে হয় 
বলিয়া বে বিশ্বের সৌনর্যা, কোমলতা, কমনীয়তা রমনীরত। 
মাধুর্ধ্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা নয়। তাগ করা দুরে থাকুক, 
সে সকল নহিলে চলে নাঁ। বিশ্বের সৌন্দর্ধা, বিশ্বের মাধুবী, 
বিশ্বের মধুময়ত! ব্রন্মতক্ত ত্রদ্মপিপান্থ ত্রক্ষচারী যেমন অনুভব 
করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না, যে ভাব উপলব্ধি 
করিবেন আর কেহই সে ভাঁবে করিবেন না। খবিরতিত 
রাঁমায়ণে,ভাগবতে, পুরাণে বিশ্বের শোভামৌন্দধ্যের কি অপূর্ব 
সমাবেশ, কি পবিত্র ধ্যান! আর খধি তপস্বীর তপোবনেই 
না বেশী ফুল ফুটে, বেশী মুগমুগী খেলাইয়া বেড়ীয়, বেশী 
কল্লোলিনীর কলক্ঠ শুনা যায়। প্রকৃত সৌন্দধ্যে মোহ 
নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য মানুষকে ব্রহ্গ তুলায় না, প্রকৃত সৌন্দর্য্য 
মানুষকে ব্রচ্মেই মজাইয়া দের, কেননা ব্রহ্মই প্রকৃত সৌন্দর্ধ্য। 
্রহ্মচারী ভিন্ন আর কেহ বিশ্বের সৌনর্যযে প্রকৃত সৌনার্ধ্য 
দেখিতে পায় নু! । পরীক্ষা করিয়া দেখিও, একটু “বেশী তলাইয়া 
দেখিও, দেখিবে থে যে ব্রহ্মচারী নয় তাহার দৌন্দষ ভিতর 
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একটু পাপ, একটু মলা, একট কলম্ক আছে এবং যেখানে ব্ধ- 

্ধ্য নাই জ্েখানে জগতের বাহিক দৌনর্যা_হলর রং সুন্দর 

স্বর, সুন্দর মৌরভ--গাঁপের গ্রবল পরিপোৰক। হিলূর লয়তত্বে 
এবং বিশ্বের বিস্তদ্ধ দৌনদ্ধযতত্বে বড়ই আত্বীতা। 


[পরিশিষ্ট ।] 


এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত বাঁবু রবীন্ত্রনাথ ঠানুর সাধনা নামক 
মাঁমিক পত্রিকায় গুটিকতক আপত্তি উথাপন করিয়াছেন। একটী আপত্তি 
এই ঘে প্রকৃত লয়তত্ববাদী লয় বলিতে আত্মসম্প্রমাবণ বুঝেন না, লয়ই 
বুঝেন। অতএব লয়ে আত্মসন্প্রপারণ বৃঝাঁয় এই ধারণায় আমি যে গৃহ ও 
সমাঁজর আবশাকত| নিরূপণ করিয়াছি তাহা ভূল হইযাছে। আর একটা 
আপত্তি এই যে সণ্ডণ ও নিগুণ অবস্থার মধ্যে কোন রকম যোগ বা সাদৃশ্য 
নাই, অতএব সঞুণ অবস্থা হইতে নির্ড ণ অবস্থায় যাইবার কোন উপায়ও 
নাই । এবং মেই জন্য সমাজে থাকিগ্জা পরার্থপরতার অনুশীলন নিগু এ অবস্থা! 
প্রাপ্তির পক্ষে কিছুমাত্র ফলোপধায়ক হইতে পারে না। অতএব স্গুণ 
হইতে নিগুণ অবস্থার দিকে যাইবার একট। ক্রম প্রদর্শন করিয়া আগি সগ্তণ 
ও নির্গগের একট! বিশ্রী খিচুড়ি প্রস্তুত বরিয়াছি। আরো! একটা আপত্তি 
ই যে প্রকৃত লয়তত্ব বিশ্ব অসৎ এবং বিশ্বনাথের লীলা নয়। অব 
লযতত্ব মানিতে হইলে পৃথিবীটা মরুতুমি হইয়! যায়। এই সকল আপত্তি 
উপলক্ষে আমার কথাগুলি আরে! একটু পরিক্ষার করিয়া! দেওয়ায় লাত 
ভিন্ন অলাভ নাই। 
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১৮ পৃষ্ঠায় বিষুপুরাণ হইতে প্রহনাদের একটি স্তব উদ্ধত 
করিয়াছি । সেই স্তবে প্রহলাদকে ত্রন্মে লীন দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। অতএব লয় বাত্র্গে লীন হওয়া কাহাকে বলে তাহা 
বোধ হয় সেই স্তবটি প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা 
ধাইতে পারে। “প্রহ্লাদ বলিতেছেন-_ 

মযান্যত্র তথা শেষভৃতেষু ভূবনেষু চ। 
তবৈব বাপ্তিবৈশ্বমগণসংস্চিকা প্রভো| ॥ 

“প্রভো ! তুমি আমাকে, অনা সকলকে এবং এই বিশ্ব 
সমুদীয় ব্যাপিয়া আছ। তোমার এই ব্যাণ্ধি দ্বারা সামর্থাতিশয় 
ও সত্যসংকন্পতাদি গুণ সঁমুদায় স্চিত হইতেছে ।” 

ইহাতে অপরিমেয় ব্যাপ্তি ব্রন্মের একটি লক্ষণ বলির 
নির্দিষ্ট হইতেছে । স্তবের শেষাংশ।__ 





১২০০০ 





নমোহস্ত লিষখবে তস্মৈ নমন্তশ্মৈ পুনঃপুনঃ। 
৬সত্র সন্বং যত? সব্বং বঃ সর্ববং সর্ববসংশ্রয়ঃ ॥ 
সব্বপত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ। 
মত্তঃ সবব'ম5ং সব্ধং ময়ি সবর সনাতনে ॥ 
বাহাতে সমুদায় ব্রন্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, ধাহা' হইতে 
সমুদায় ব্রন্মাণ্ড উৎপন্ন ভ্ইয়াছে, ধিনি সমুদায় বঙ্ধাপ্স্ববপ, 
যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, সেই বিষ্ণকে নমস্কার, 
তীহাকে বার বার নমস্কার। সেই অনন্ত পুরুষ সর্ধগামী, 
স্তরাৎ তিনিই আমি । আমা! হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, 
আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে। 
| ব্রহ্ম কি?_ ঘত্র টর্বং যতঃ সর্ব ষঃ সর্ব সর্বসংশ্রয়ঃ | 
ইহা॥সেই অপরিমেয় ব্যাপ্তি। 
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আমি প্রহলাঁদ কি হইয়াছি ?__মত্তঃ সর্ধমহং সর্ব্বৎ ময়ি 
সর্ব | | 


ইহ1ও সেই অপরিমেয় ব্যান্তি। 


ইহাঁতেও যদি বুঝিতে কিছু বাঁকি থানে তবে শুন__ 
প্র্লাদের সেই শেষ কথাটি__ 


ব্রহ্মসংজ্ঞোহহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্‌। 
* আমার নাম ব্রন্ম; আমি স্থষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলাম 
এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। আমিই পরম 
পুরুষ | 


অতএব পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে রঙ্গ এবং ত্রন্ষে-লীন 
প্রহলাদ একই পদার্থ। এই জন্যই বলিয়াছি বে ব্রন্ষে লয হও! 
এবং ব্রহ্ের প্রকৃতি লাভ করা একই কথা । 
* « কিন্ত ব্রহ্ম এবং ব্রঙ্গে-লীন প্রদ্লাদ ধখন একই পদার্থ তখন 
ব্রদ্মে যে অপরিমেয় ব্যাপ্তি আছে ব্রন্মে লীন-প্রশ্লাদেও সেই 
অপরিমেয় ব্যাপ্তি পাছে। প্রন্লাদের স্তবেও দেখিলাম, 
তাহাই বটে। অর্থাৎ বিঞুপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদের স্তব পাঠ 
করিলে বুঝিতে গাঁরা যায় যে মানুষ বরদ্দে লীন হইলে ব্রন্দের 
ব্যাপ্তি লাভ করে, অর্থাৎ জীবের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিরা 
ব্রন্ষের ব্যাপ্তি বা বিস্তার লভি করে। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই থে ব্যাপ্ত বা বিস্তত হওয়া আর প্রসা- 
রিত হওয়া, এই দুয়ের মধ্যে অর্থগত কোন প্রভেদ আছে 
[কি? আম্ার£বাধ হয় কোন প্রভেদই নাঁই। কিন্তু প্রভেদ 
দি না থাকে তবে লয়ের অর্থ আত্মব্যান্তি না বঙ্ধিয়া আত্ম- 
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সম্প্রসারণ বলিলে বিশেষ দোঁষ বাভুলহ্য়কি? সেই জন্ত 
আমি বলিয়াছি যে লয়ের অর্থআত্মবিনার্শ নয় আত্মসম্প্রসারণ। 

আমি ইহাঁও বলিয়াছি যে মানুষকে যদি ব্রহ্মরূপে সম্প্রসারিত 
হইতে হয় তাহা হইলে তাহার গৃহ ও সমাজের মধ্য দিয়া যাওয়া 
একান্ত আবশ্তক। ইহার কারণ এই-_সক্কীর্ততা ও সম্প্রসারণ 
ছইটি পরম্পর বিরোধী জিনিষ। অতএব সম্প্রপান্বিত হইতে 
হইলে সঙ্কীর্ণতা কমাইতেই হইবে । স্ুতরাৎ অন্প্রসারণের 
পরিমাণ যত বাড়ান আবশ্তক হইবে সঙ্কীর্ণতার পরিমাণ তত | 
কমান আবশ্ঠক হইবে। মান্ষেধ প্রথমাবস্থা স্বার্থপরতার 
অবস্থা, মোহাচ্ছন্নাবস্থাধ দে অবস্থার মানব অপনাকে লইয়ই 
থাকে, আপনাতেই যুদ্ধ হইয়! ঘাঁকে । সেটা মানুষের যাঁরপর. 
নাই অন্ধ ও সঙ্কীর্ণ অবস্থা । তাহা ব্যাপ্ত, বিস্তৃত) সম্প্রসারিত 
বামুক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা, এবং বন্প্রসারিত ব। 
মুক্ত অবস্থা, হইতে তাহার দূরত্বের পরিমাণ হয় না বলিলেই 
হয়। গৃহা হইলে, অর্থাত পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি 
পরিবেষ্টিত হইয়া! থাকিলে, মানব আর আপনাতে তত মুগ্ধ, 
তত আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না-_গৃহে তাহার স্বার্থপরতা, 
মোহাচ্ছন্নতা ও সঙ্কীণতা অগত্যা কিছু কমিরা যায়। অতএব 
গৃহে তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎ মোহমুক্ত স্ৃতরাহ কিঞ্িৎ ব্যাপ্ত, 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃত, কিঞিত সন্প্রলারিত। আবার গৃহে থাকিলেই 
সমাজের সহিত সম্পর্ক দাড়া ইন্না বাব, অর্থাৎ যাহারা আপনাৰ 
নয় তাহাদের সংশ্রবে আসিতে হয়। অতএব সমাজে পরার্থ- 
পরতা অনুশীলনের অবদর ও আবগ্তকতা বড়, বেশী এবং 
পরার্থপঞ্নতার যত অন্শীলন হয় স্বার্থপরতামুূলক মোহ্‌ ও 
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্বী্ণভা তত তত কমিয়! যায় এবং আম্মব্যাপ্তি বিস্তৃতি. বাঁ সম্প্র- 
সারণ তত বাড়িতে থাঁকে। এ সকল কথা বোধ হয় কেহ 
অস্বীকার করিবেন না । 

কিন্ত আপত্তি হইতে পাঁরে যে, গ্রহে এবং সমাজে পরার্থপৰ- 
তার যতই অনুশীলন হউক না কেন, পরার্থপরতা যখন অন্ু- 
রাগসাপেক্ষ তখন অন্ুরাগশূন্ত ব্রহ্মপ্রকতিতে লীন হইবার 
জন্য গৃহ ও সমাজের ভিতর দিপা যাঁওবার আবশ্তকত কি 
তাহা ত বুবিতেই পারা যাঁর না । অনুরাগ কেমন করিয়া 
নিরনুরাগে পরিণত হইবে ? পা” কেনন করিয়া “না” হইযা 
যাইবে? ইহার ছুইটি উত্তর 'আছে।' প্রথম উত্তর এই যে 
স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা দই ই অন্বাগ বটে, কিন্ত 
স্বার্থপরতা মোহমূলক ও মোভবদ্ধক অনুরাগ, পরার্থপরতা৷ 
মোহনাশক অনুরাগ । (ঘ মোভ মান্গ্ষকে জড়ত্েে জড়াইয়। 
রাখে, আপনাতে আচ্ছন্ন কণিক্বা ফেলে, অপরকে দেখিতে 
দেয় না, হ্যায় অন্যায় বুঝিতে দেয় না, ধন্মাধন্ম মানিতে দেখ 

ইত্যাদি, সে মোহ স্বার্থপরতার সর্বস্ব, পতার্থপর্তার বিবম 
শক্র। অতএব স্বার্থপরতা এবৎ পরার্থপরভা৷ দ্বই-ই অন্রাগ 
হইলেও, স্বার্থপরতা যে প্রকাঁর অনুরাগ পরার্থপরতা তাহা 
হতে বড় ভিন্ন প্রকারের বা প্রকৃতির অনুরাগ । অর্থাং 
স্বার্থপরতা মোহ্মন্ন, মোহকর, মোহবদ্ধক অনুরাগ ; পরার্থ- 
পরতা মোহনাঁশক অনুরাগ । এবং পরার্থপরতা মোহ 
নাশক অনুরাগ বলিরাই ব্রন্ষের নিগুপ নিরন্রাগ প্রকৃতি- 
লাভের অন্ুকুল। কারণ মন্থুষ্যে এবং ত্রচ্গে 'একটি প্রধান 

প্রভেদ এই যে মন্ছুষ্য মোহ উপহিত বা মোহমুগ্ধ "চৈতন্য 
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এবং ব্রহ্ম মৌহমুক্ত চৈতন্য । এবং সেই জন্য যাহ! মানুষকে 
মোহমুক্ত বা হস্বমোহ করে তাহাই তাহার ব্রহ্গত্বলাতের 
অনুকুল এবং ব্রহ্ষত্বলাভের জন্য আবশ্তক বা অপরিহার্ষ্য। 
মানবত্ব হইতে ব্রহ্ধত্ে যাওয়া শুধু অন্থুরাগ হইতে নিরন্থুরাগে 
যাওয়া! নয়, মো হাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে মোঁহ্মুক্তাবস্থায় যাওয়াও 
বটে। পরার্থপরতার অনুশীলনে এই শেষোক্ত কাধ্যট্টা অল্সক 
গারমাণে সংসাধিত হয় । অতএব ছোট অন্ুর।গ বড় অনুরাগে 
পাঁরণত হইতে পারে কিন্তু নিরন্থুরাগে পরিণত হইতে পারে 
ন1, এই যে একটা কথা একখাটার বেশী সারবত্তাী আছে 
বলিরা বোধ হর না। গ্কারণ ধর্খন দেখা বাইতেছে বে স্বার্থ 
পনতা বা ছোট অনুরাগ স্বদেশান্থরাগ লোকান্গরাগ প্রন্থৃতি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরাত প্রকৃতির বড় অনুরাগে পরিণত হই- 
তেছে তখন বড় অন্ুুবাগ নিরগুরাথে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র 
নিচত্র নয় ॥ 

দ্বিতায় উত্তর এই নে শাস্ত্রে বলে ঘের ও তমোগুগ নষ্ট 
হইয়া সন্থগুণ বেশী প্রবল হইলে ব্রন্বত্ব লাভ সহজ হয়। যোগ 
দ্বারা কি প্রণালাতে ব্রহ্ধত্ব লাভ হয বা বঙ্গে লীন হওয়া বায় 


সে, 


তাহা বণ নি! করিতে করিতে শ্ম্ভাগবভকার বলিতেছেন-_ 


দতেন হদ্ধেন রজস্তএণ্চ বিধুম নিদন 1ণমুপৈতা নিন্ধনং | 
১১শ স্বন্ধ, * অধ্যায়, ১৩। 
অর্থাৎ উপশমাম্মক (অতিশয় শান্তিকর) সত্বগুণ অতিমান্র 


্রবৃদ্ধ হইলে রজ ও তমের নাশ হওয়াতে মনের, বিক্ষেপের 
কিছুমাত্র'আঁশঙ্ক। থাকে না! স্তরাৎ মন স্বয়ং গুণ ও গুণকার্ধ্য 
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রহিত হইয়। নির্কপ্রণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ধ্যেয়াকাঁরে অবস্থিতি 
প্রাপ্ত হয়। ও | 
ইহার অর্থ বা যুক্তি বুঝিতে হইলে একটি কথ! প্রণিধান 
করিতে হইবে। দে কথাটি এই যে ব্রহ্কে যে নিগুণ বলা! 
হয় তাহার অর্থ এই যে অবিমুক্ত মনুষ্য যে সত্ব রজ ও তম 
এইণ্তিনি গুণ আছে ব্রহ্ম তাহার অতীত। নহিলে তাহাতে 
ঘে কিছুই নাই তাহা নয়, কিছু না থাকিলে তিনিই বা থাকি- 
বেন কেমন করিয়া ? শাস্ত্রে তাহাকে সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নিত্য 
চিন্ময ও আনন্ময় কহে। এপগুলিও ত একটা কিছু বটে। 
তএৰ তিনি মে একেবারেই' বা সঁকল হিসাবেই নিগুণ 
অথব। কিছুই-নন তা নয়, তাহা হইলে তাহাকে “নিগুণায় 
'গুণাত্মনে”গ বলিয়া ডাকিবে কেন? তবে যে তাহাকে নিগুণ 
বলা যায় তাহার কারণ এই যেতিনি অবিমুক্ত মন্তব্যের সত্ব 
রুজু ও তম গুণের অতীত । কিন্ক তিনি সত্বনজ ও তমের 
অতীত হইলেও মন্বষ্যের মোহমলামলিনতামুক্ত আক্ষেপ- 
বিক্ষেপ-পরিশূন্ত নিতান্ত শান্তিময় সান্তিক অবস্থা তাহার সেই 
চিরচিন্ময়তা চিরানন্দময়তার কিছু অনুরূপ কিছু নিকবন্তী বটে । 
এবং সেই জন্যই পরমজ্ঞানী ভাগবৎকার বলিতেছেন-_- 
সত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধুয় নির্ববাণমুপেত্য নিঙ্গনং | 
পরার্থপরতা প্রভৃতি বড় বড় অনুরাগ তম বা রজোগুগা, 
স্বক নয়, সত্বগুণাত্বক। অতএব যোগমার্গে যাইবার পুর্বে গৃহ 
ও সমাজে থাঁকিয়! 'পরার্থপরতাঁর অনুশীলন দ্বারা রজ ও তম 
নাশ ব। খর্ করিয়া সত্ব সংবদ্ধিত কর রক্ষত্বের দিকে অগ্রসর 
হইবার পক্ষে একটি অপরিহাধ্য কার্ধ্য। সগুণ ও নিগুণের 
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প্রকৃত অর্থ বিস্থৃাত হইলে আমি এ দুইয়ের, যে খিচুড়ি প্রস্তুত 
করিয়াছি তাহ ভাল না লাগিবাঁরই কথাঁ। 

আপত্তি কর! হইয়াছে-_“স্থষ্টিকৌশলের মধ্যে বিশ্বনাথের 
বিপুল বিচিত্র লীলা দেখিয়া লয় প্রার্থী কি করিয়া যে ত্রন্ধের 
নিগুবস্বরূপ হৃদয়ঙ্ম করিতে সদর্থ হয় তাহা আমরা 
বুঝিতে পাঁরিলাম না । “লীলা” কি নিগুণত৷ প্রক্ঠশ করে? 
'লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 
স্থষ্টিকৌশল” জিনিবটা কি নি৭ বন্ষের সহিত কোন যুঁকি- 
সুত্রে যুক্ত হইতে পারে ?” 

কিন্ত শাস্্কারেরা্বলিয়া খাকেন বে জ্ঞান অসীম সাঁধনা- 
সাপেক্ষ অর্থাৎ ব্র্মের নিপুণ “স্ববপ মনে করিলেই উপলব্ি 
করাযাঁর না। সে স্বন্ূপ উপলব্ধি করিবাঁর ক্ষমতা বহু অন্থু- 
শীলনে লাভ করিতে হয় সাকার পুজা এবং ভগবানের লীল! 
সন্দশন সেই, অন্গশীলনের অন্তর্গত, তদ্বারা সেই স্বরূপের দিকে 
অগ্রসর হইবার কোন ব্যাঘাত হয় না। যাহা তীাহাঁরই তাহ 
তাহাকে প্রতিরোধ করে না । যাহা তীহারই তাহা দেখিবার 
মতন দেখিতে পারিলে, বুঝিবার মতন বুঝিতে পারিলে, তীহা- 
রই কাছে লইয়া যাঁয়। তুমি বলিবে যে, লয়তত্ববাদীদের 
কাছে জগৎ যথার্থই অসৎ,মার়া,যথার্থই বিশ্বনাথের স্থিকৌশল 
বা লীলা নহে। কিন্তু বোধহয় তাহারা যে জগৎকে অসং 
ও মায়া বলিয়াছেন, দে কেবল বক্ষের তুলনায়। নহিলে 
বল দেখি কেন তীহারা এই অসংটাকে» এই মায়াটাকে এত 
তয় করিয়া গিয়্ুছেন, এই অসংটাকে, এই মায়াট্রীকে ছাড়া 
ইয়| উঠ্ঠিবার জন্য এত চেষ্টা এত সংযম এগ সাধন! এত আরা. 
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ধনার আবস্তকতা বুবিয়৷ গিয়াছেন ও বুঝাইয়। গিয়াছেন? 
আর তাহারা যে সৌন্দরধ্য কদর্ষ্যের প্রভেদ করেন নাই, সে 
কেবল জ্ঞানীর পক্ষে করেন নাই-_যে জ্ঞান লাভ করে নাই 
তাহার পক্ষে খুবই করিয়াছেন। কিন্তু যিনি বহু সাধনার পর 
জ্রানলাভ করিয়াছেন তিনি সৌনার্ধ্য কদর্য্যের প্রঁভেদ ভুলিয়া যে 
একটু বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দধ্য দেখেন তাহার কণাপরিমিত 
আভাষও আর কেহ কোথাও পায় না। আর বর্গের যাহা 
 ধবফাঁশ। তাহ যদি ব্রদ্দের লীলা! ন! হয়, তবে লীলা কাহাকে 
বলে বলিতে পারি না। ্ 

অতএব গৃহ সমাজ প্রভৃতি সকলই যখন রহিল তখন লয়তত্ত 
মানিলাম বলিয়া পৃথিবীটা মর্ভূমিই হইল কেন? পৃথীবিটা 
বিলাস ও স্বেচ্ছাচার ক্ষেত্র না হইলেই কি মরুভূমি হইয়া ঘায় ? 
আর যদিই তাই হয় তাঁহা.হইলেও ত ধর্মের জন্য সত্যের জন্য 
অনন্তকালের অনুরোধে মরুভূমিটাকেই নন্দনকানন করিয়া 
লইতে হইবে। ধর্মের কাছে ত সথ্‌ সাথের আবদার 
চলেনা। 





নিষ্কাম ধর্ম। 


হিন্‌ ধর্মশাস্তরে নিষ্ষামধর্মের বড়ই গৌরব। নিষ্কাম ধর্ম 
ব্যতীত মুক্তি নাই। ভগবান স্বয়ং নিষ্ধাম। অতএব তগ- 
বানে লীন হইতে হইলে মানুষকেও নিফ্ষাম হইজে হইধে। 
যেখানে লয়বাদ সেখানে নিামধন্্বাদ থাঁকিবেই থাকিবে । , 

কিন্ত নি্ষাম হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইয়া 
ধর্্চর্ধ্যা করা কি সম্ভব? হিহ্দুশান্ত্রকারেরা বলেন, সন্তব। 
নহিলে তাহার! নিষ্কাম্ধন্মের ব্যবস্থা করিবেনই বা৷ কেন? কিন্ত 
আমাদের মধ্যে অনেকে নিষ্ষামধন্শী অগভ্ভব মনে করেন। 
এবং সেই জন্য নিষ্কাম ধর্মের কথ! শুনিলে, হাস্ত পরিহাস 
করিয়া থাকেন। 

নিফামধন্ কি যথার্থই অসম্ভব? অসম্ভব নয়, সম্ভব, কিন্ত 
বড় কঠিন। নিষ্কামধর্ম্ের নামান্তর নিফাম কর্্প। অর্থাৎ যে 
কর্ম ধর্মসঙ্গত ব৷ ধন্ম বলিয়া নিরূপিত, সেই কর্ম নিষ্কাম হইয়া 
সম্পন্ন করাকে নিষ্কামধর্্ম বলে । নিষ্কাম হইয়া, অর্থাৎ কামনা" 
শূন্য হইয়া, অর্থাৎ সুখ সম্পদ -স্বর্গ প্রভৃতি ফলের কামনাশৃন্য 
হইয়া । সুখ সম্পদ স্বর্গ প্রভৃতি কাহার? না, যে কর্দ 
করে তাহার। 

এখন বুঝিতে হইতেছে, নিষ্কাম কর্ম কি অসম্ভব ? অর্থাৎ 
সখ সৌভাগ্য সন্তান সন্ততি স্বর্গ যশ প্রভৃতি কোন ফলের 
কামনা না করিয়া" মানুষ কি কোন কর্ম করে ৰ্বা করিতে 
পারে? পারে, কিন্ত সহজে পারে না। অনেক স্থলে আমী- 
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দ্বের ভ্রম হয় যে, আমর! কামনাশৃন্য হইয়া কর্ম করিতেছি। 
তুমি সর্ব! মাছ ধরিয়া বেড়াও, মাছ খাইবার কামনায় 
বেড়াঁও না। তুমি নানা বাধা বিদ্ব সত্বেও মাছ ধরিতে ছাড় 
না, মাছ ধরিবাঁর জন্য ঝড় বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য কর না। আবার 
এত কষ্ট করিয়া যে মাছ ধর তাহা পাঁচজনকে বিলাইয়! 
দেও। আ্লতএব তুমি মনে কর যে তুমি বিশেষ কোনি কাঁম- 
নার বশবর্তী .হইয়া মাছ ধর না, মনের কেমন একট! 
বৌঁকের উপর মাছ ধর। অতএব তোমার মাছ ধরা নিষ্কাম 
কর্্ম। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে তুমি 
পাঁচ বার মাছ ধরিয়া স্ুখানুভব করিয়াছ বলিয়া আবার 
মাছ ধরিতে উৎসুক হও । অর্থাৎ মাছ ধরিবার যে সুখ 
আবার সেই সুখের অনুধাবন বা অন্বেষণ কর। অতএব যে 
ঝৌকের উপর মাঁছ ধরে, সে মাছ খাইবার ইচ্ছায় মাছ না 
প্র্িলেও কামনাধীন হইয়া মাছ ধরে। তেমনি £এমন লোক 
আছে__সংখ্যাঁর খুব কম হইলেও এমন লোক আছে-ব্যাহারা 
দিবারাত্রি ধনোপাজ্জনের চেষ্টার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধন 
সঞ্চয় তাহাদের উদ্দেশ্ত নয়। তাহাদের উপার্জিত ধন কি 
হয়, কে লয়, তাহারা! একবার ফিরিয়াও দেখে না। তাহা 
জ্বর উপাঁজ্জিত ধনে তাহার! গাড়ি ঘোঁড়াও চড়ে না, বাগান 
বাড়ীও কেনে না, শাল জামিয়ারও গায়ে দেয় না। অথচ 
তাহার! দিবারাত্রি ধনোপাজ্জন করিয়। বেড়ায়। তুমি হয় ত 
মনে কর তাহাদের ধনোপার্জন নিফাম কর্ম্ম। কিন্তু একটু 
ভবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে ধন্তোপাঁর্জনের চেষ্টা 
একট! তীব্র সুখ, "একটা নেশা,একটা মন্ততা আছে, তাহা- 
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রই জন্য তাহারা ধনোপার্জন করিয়া বেড়াক্ম। তাঁহারাঁও 
মোহাচ্ছন্ন। সেই মোহে তাহারা অনেক কর্তব্য অবহেলা করে। 
তেমনি যে সকল বিদ্যান্থরাগী ব্যক্তি আত্মহার! হইয়া, গৌন্ব 
স্খ্যাতির কথ! এককালে বিস্থৃত হইয়া, দিবারাত্রি পুস্তক 
পাঠে নিমজ্জিত থাঁকে, তাহাদের পুস্তকপাঠ নিষ্ষাঁম বলিয়া মনে 
হয় বটে, কিন্তু তাহাঁও একট! তীব্রস্থখের লালপা, এঁকটা 
নেশা, একটা মন্ততা । দেই সুখের জন্য, সেই নেশার ঝৌকে, ' 
সেই মন্ততায় পড়িয়া তাহার! অনেক কর্তব্য অবহেল। করে। 
অনেকে এই শ্রেণীর কার্যে কেবল মনের এক একটা ঝৌক 
দেখিতে পাঁয় এবং কাঁধনা খুঁজি না পাইয়। এই শ্রেণীর 
কার্যের বড়ই প্রশংসা করিয়া থাকে। যে পুস্তকপ্রিস্ 
ব্যক্তি আহার নিদ্রা ভুলিয়া সমস্ত রাত্রিটা পড়িয়া কাটাইয়! 
দের অনেকের মতে সে বড় উচ্চ দরের লোক, তাহার ন্যান্ধ 
কামনাশূন্য *ব্যক্তি বুঝি জগতে আর নাই। কিন্তু এরপ বুবু 
বড় ভূল। এরূপ পাঠক বড় আত্মতৃপ্তি প্রয়্াপী । এই জন্য 
এই শ্রেণীর কার্যের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। কেহ যেন 
ভূলিত্বা এই রকম নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত না হন। 

ধর্মকর্ম কতকট1 এইরূপ । স্বাভাবিক দয়াধিক্য বশত 
নিরন্নের নিদারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া বিগলিতান্তঃকরণে যদি তুমি 
তাহাকে অন্দদান কর, তবে তোমার দান নিশ্চয়ই নিফাঁম। 
কারণ দয়! প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলি যখন প্রবল হয় তখন জ্ঞান 
বা বুদ্ধি এক রকম বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব তখন কান! 
করিবার অবসর ও"ক্ষমতা থাকেনা । এমন দয়ার*উত্তেজনান্ন 
অনেকে দাঁন করে। যাহারা রাজা বাহাদুর বা রায় বাহাদুর 
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হইবার জন্য দশ হাজার বিশ হাজার লক্ষ দেড় লক্ষ দান করে, 
তাহাদের দান এ রকম দাঁন নয় । যাহারা ম্বর্গলাভের বা 
পুণ্যসঞ্চয়ের আশীয় দান করে তাহাদের দানও এ রকম দান্‌ 
নয়। কিন্তু এমন দয়ার উত্তেজনায় দান মানুষের মধ্যে 
বিরল নহে। এরকম দান অনেকে করে। অন্ততঃ যত কম 
লোকে করে বলিয়। সচরাচর মনে করা যাঁয় তত কম লোকে 
নয়, তদপেক্ষা অনেক বেশি লোকে করে। বিধাতার কৃপায় 
অনেকের মনে দয! প্রস্ৃতি সাব আছে। আর দয়া প্রভৃতি 
হৃদয়ের ভাব প্রগাঢ় ও বেগধতী হইলে সেই ভাবের জোরে 
মান্গষ পরোপকার প্রস্থতি ধর্মকর্ম করে, কামনার বশবর্তী 
হইয়। করে না। কাঁরণ হৃদয়ের ভাঁব যখন বেণী প্রবল হয় তখন 
কামন। ত দূরের কগা, আন্মকত্ৃত্বক্রান পধ্যন্ত কোন কোন 
স্থলে থাকে না । অতএব নিক্ষামবর্ম ব! নিষ্ষামকন্ম সত্য সত্যই 
অলম্ভব নয়, সত্য সন্যাই আকাশ কুন্তুম নয়। এনং এ প্রকার 
নিষষাম ধর্ম লোক মধ্যে প্রসারিতও করা যায়। কারণ মানুষের 
বুদ্ধিবৃত্তির ন্যার তাহার স্সেহ দর প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তি- 
গুলিকেও শিক্ষা দ্বারা ফোটান যার এবং প্রগাট ও বেগবতী 
করা যার়। শিক্ষার গুণেই নিষ্ঠঠর নরমাংসভোজী মন্ষ্য- 
সমাজ বুদ্ধ, চৈতন্য, হাউয়ার্ড সেন্ট জেবিয়র প্রমুখ মানব- 
সমাজে পরিণত হইরাঁছে। অতএব শিক্ষা দ্বার হৃদয়কেও 
ফুটান যায়। স্ুতরাৎ শিক্ষা দ্বারা মান্গষকে নিষ্ষাম কর্মের 
উপযোগীও করা *যায়। সে শিক্ষা বিষরে পরাত্মথ বা যন্ত্র 
হীন থাকিয়া নিফাম ধর্ম বা নিফাম কর্ম্কে অসম্ভব বলিয়া 
উপহাস করা এবং লোককে প্রকারান্তরে তাহা হইতে বিরত 





নিশ্ষাম ধর্ম তত 

িট্যারোর্রারা রর 
করা জ্ঞানী ধার্মিক এবং সহৃদয় ব্যক্তির কীর্ধ্য নয়। ছুঃখেক্ধ 
বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকে এখন তাহাই করিতেছেন। 
আরো ছঃখের বিষয় ধাহারা হিন্দ,ধর্মের আলোচনা! করিতেছেন 
তাহাদের উপর রাগ করিয়া করিতেছেন। 

কিন্তু দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাঁব হইতে যে ধর্ম কর্ম 
হয় তাহা নিষ্কাম হইলেও সেই ভাব গুলিকে নিষ্ভাম ধন্ম্মর 
ভিত্তি করা নিরাঁপদও নয় যুক্তিসঙ্গতও নয়। প্রথম শ্রেণীর 
কার্ষ্যের আলোচনায় দেখা গিরাছে যে বে রকম ঝৌকে পড়িয়া 
মানুষ সেই সকল কার্য করে ৫স রকম ঝৌঁকে পড়িলে অনেক 
কর্তব্য কর্মে অবহ্লো ঘটিয়া পড়ে । তেমনি হৃদদ্নের উত্তে- 
জনায় কর্ম করিলে কর্ম নিষ্ষাম হয় বটে কিন্তু কখন কখন্‌ 
অনেক কর্তব্য কর্মে অবহেলা ঘটিয়া পড়ে। অনেক দয়ালু 
দানশীল ব্যক্তি দরিদ্রকে দান করিয়! করিয়া শেষে আপনারই 
ঘোর দারিত্যে নিমজ্জিত হন এবং তখন খণ করিয়।ও দরুন 
করিতে থাকেন। এরূপ করিয়া তীহারা আপনাদের প্রতি, 
পরিবাঁরবর্গের প্রতি, এবং খণপরিশোধের উপায় ন! থাকিলে 
খণদাতাদিগের গ্রতিও ঘোর অধর্ম করিয়া থাকেন। হৃদয়ের 
অন্যান্য ভাবের ক্রিয়া ও কখন কখন এই প্রণ্ণালীতে হইয়! 
থাকে । অতএব হৃদয়রূপ অমূল্য বস্তুর অশেষ যত্তের ব্যবস্থ 
করিয়া নিষ্কাম ধর্মের অন্য ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

কর্ম সম্বন্ধে গীতার প্রধান উপদেশ এই থে নিষফাম হইয়| 
কন্ম কর অর্থাৎ কর্ম কর কিন্ত তাহার ফল ভগবানকে অর্পণ 
কর। একথার অ্বর্থ বড় গভীর ও স্নূর। উপরে বলা হই- 
য়াছে বে হৃদয়ের সন্ভাব গুলির উত্তেজনায় কমন করিলে কর্ম 
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হিটার রেরাত্র্যারার রা 
নিফাম হয়। অর্থাৎ সে কর্মের সহিত আত্মমঙ্গলকামনা 
এমন কি অনেক সময় আত্মকর্তৃত্ঞান পর্য্যস্ত সংযুক্ত হইতে 
গাঁরে না। বাইবেলে যে বলে, দক্ষিণ হস্তে যাহা কর, 
বাম হস্ত তাহা যেন জানিতে না পারে, দে এই রকম কর্ণ 
সম্বন্ধে । হৃদয়ের ভাবের উত্তেজনাগ্ন সৎকর্ম করিলে, সৎকম্ষম 
করিলাম বলিয়া একটা অভিমান জন্মে না। তাই সে কর্মনকে 
*নিফাম কর্ম বলে। কেন না সে কণ্্ম কেবল মাত্র সাব হইতে 
উৎপন্ন, কামনামূলক নয়। কিন্তু মন্ুষ্যহদয়ের সন্ভাবের 
খ্যাঁও অনেক এবং পৃথিবীতে সন্ভাবের পাত্রও অনেক । 
যেখানে সভ্ভাবের সংখ্যা অনেক সেখানে সমন্ত সছ্ভাবগুলির 
পরিচালনা নাও হইতে পারে, তন্মধো দুই একটি মাত্রেব পরি- 
চালনা করিয়। মানুষ ক্ষান্ত থাকতেও পারে। ফলতঃ মন্ুন্য 
মধ্যে সচরাচর সেই রূপই হইয়া থাকে । কেহ খুব ন্নেহবান 
কিন্তু পরছ্ঃখক।তর নয়; কেহ দয়ালু কিন্তু ক্ষমাশীল নর । 
আবার সভাবের পাত্র অনেক হইলে মান্ুব সে সকল গুলির 
প্রতি সভ্ভাবসম্পন্ন নাও হইতে পারে এবং অনেকে কার্যত; 
হয়ও না। এই দ্বিবিধ অসম্পূর্ণ দূরীকরণার্থ এক দিকে 
হৃদয়ের সত্ভাবগুলির সমঞ্জসপীকরণ যেমন আবশ্যক, অপর 
দিঁকে সন্ভাবের পাত্রের সমষ্টীকরণ তেমনি আবশ্যক । আমা- 
দের শান্ত্রকারের! ঈশ্বরভক্তি এবং প্রেমে সেই সমস্ত সপ্ভা- 
বের সমগ্রপীকরণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরে সেই সমস্ত সস্তা- 
বের পাত্রের সম্টীকরণ বা সমাবেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন 
আর কিছুড়েই অত বিভিন্ন ভাবও মিলায় ন এবং অত অধিক 
এবং বিভিন্ন পাত্রও সমান ও আয়ত্ত হইয়া! থাকে না। এই 


নিষ্ধাম ধন । ৬৫ 


সম পিপি লট সৌর সি পি সস সিমি হি কেরে বা কফি কেক বন 


অপূর্ব সমস্ীকরণ করিয়া "পান্্কাঁরেরা কহিলেন, কর্ণ কাধ, 
কিন্তু কর্মের ফল ভগবানকে অর্পণ কর অর্থাৎ ফল কামন 
না করির1 কেবল ভগবানের জন্য কর্্বকর। ফল কামন! ন! 
করিয়া কেবল ভগবানের জন্য করব করিব, এ কেমন কথ! ? এ 
কথার অর্থ এইযে ভগবানে সকল ভূতই বর্তমান। ভগবানকে 
পাইলে সকল ভূতই পাইবে ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তি 
হইলে সর্বভূতেও প্রেম ও ভক্তি হইবে। অর্থাৎ পরেন ও তক্তি 
বিশ্বব্যাপী হইবে । প্রেম ও ভক্তি বিশ্বব্যাপী না হইলে, ধর্খুও 
বিশ্ববাপী বা বিশ্বজনীন হয় না। অতএব সর্বোচ্চ ধর্মচর্ধযা 
করিতে হইলে ভগবানের জনা কর্ম করিতে হইবে । ভাল, 
ভগবানের জন্য যেন কর্ম কর্ম, ফল কামনা করিব ন! 
কেন? তাঁহার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে দুই একটি বলিব। 
ভগবানের প্রতি যাহার পুর্ন ও প্রগাঢ় প্রেম, তাহার ফল 
কামনা অসন্তব। যেখানে প্রেম পূর্ণ প্রক্কত ও প্রগাঢ় সেখানে 
প্রেমিক ও প্প্রমের পাত্র একত্রে নিশ্রিত, ছুইয়ের পৃর্ক 
সত্ব নাই। অতএব সেখানে প্রেমিক প্রেমেব পাত্রের কাছে 
প্রেমের পাত্র ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পার না। যেখনে 
প্রেম প্রকৃত এবং প্রগাঢ় সেখানে প্রেমিকের কার্যযমাত্রেরই 
উদ্দেশ্য-_প্রেমের পাত্রের পরিতোধ, তঙিন্ন আঁর কিছুই নয়, 
আর কিছু হইতে পারেও না। অনন্ত পুরুষকে ছাঁড়িয়] পরি- 
মিত মানবপ্রেমের কথা মনে কর, বুঝিবাঁর সুবিধা হইবে। 
তুমি তোমার গড্ধীকে ভালবাঘ। তোমার পরীর সহিত 
তোমার ভালবাস! প্রকৃত ও প্রগাঢ় । তুমি তোমার পত্বীর 
উদ্দেশে যে সকল কর্ম কর, তাহা! কি.,কেবল* সেই ভাঁপ- 
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বপার জোরে, মেই ভালবাসার “ঘোরে কর না? কেবল 
তোমার পরীর . পরিতোষের জন্য কর না? দেই সকল কর্ণ 
করিলে তোমার পত্ী তোমাকে আরে। ভালবাসিবেন, 
এই রূপ কোন ফল কামনা করিয়া করকি? আম্মহারা না । 
হইলে মানুষ প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক হইয়াছে, সে স্বরং 
মরিয়াছে। যে মরির়াছে তাহার আবার ফল কামনা কি? 
তাহার শ্লিজের কিছুই তাহাতে নাই, সে যাহাঁকে ভালবাসে, 
সেই তাহার সমস্তটা অধিকার করিয়াছে, সে তাহাঁতেই পরি- 
ণত হইয়া গিয়াছে । তাহার আর আছে কি যে তজ্জন্য 
নে কামনা করিবে? তাহার থাকিবুর মধ্যে আছে__সেই 
প্রেমের পাত্রী, সেই পত্বী। «সেই পত্রীর প্রসন্নতাই তাহার 
পর্ধ্যাপ্তি। সে সেই পত্ৰীপ্রেমে ভোর হইট্নী, সম্পূর্ণ রূপে আত্ম- 
হার! হইয়| সেই পত্বীর প্রীতিকর কর্ম করে। তাহার আবার 
ফল কাঁমনা কি? ফল কামনা করিন্না সে যদি পত্বীর প্রীতি 
কর্ণ কর্ম করে তবে নিশ্চয় জানিও তাহাতে পত্রীপ্রেম নাই । 
ভগবানের প্রতি প্রেম হইলে, মানুষ সেই বূপই করিয়া থাকে । 
মান্য আন্মহাঁরা হইয়া ভগবাঁনে মজিয়। যাঁয়। ভগবানে 
মজিয়া তগবাঁনের প্রীতিকর কর্্মই করে। ভগবানকে ভাল 
বাসে বলিয়া কেবলই ভগবানের প্রীতিকর কর্ম করে। 
আপনার ফল কামনা করিবে কেমন করি ? আপনি কি 
আছে যে আপনার ফল কামনা করিবে? তাহার সবটাই 
ভগবান, সে কেবল ভগবাঁনেরই প্রীতি সাধন করিতে পারে, 
'আর কিছই পারে না। তাই বলি, ভগবানব্বে ভালবাসিলে 
কর্ম নিকাঘ'বই স্ক্লাম হইতে পাঁরে না।' ভাই মনে করি, 
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বাহারা বলেন যে আপনার মঙ্গলকাঁমনায় ভগবানের শপ্রয় 
কার্য করা যাঁয়, তাহারা বড় ভূল কঁরেন। প্রেম এমন 
জিনিষ নয় যে প্রেমিককে একেবারে মারিয়। তাহার রক্ত 
মাংস মন প্রাণ আম্মা যখসর্ধস্ব সেই প্রেমের পাত্রে না 
মিশাইয়া ছষ্টড়বে। হিন্দুর নিষ্কাম ধর্মের কথার ন্যায় এমন 
গভীর অথচ এমন পরিষার কথ। কি আর আছে? 

কিন্ত ভগবানের প্রতি যেরূপ প্রেমের কথা বলিগীম তাহার 
«নাম প্রেমের তন্ময়ত্ব। প্রেমের তন্ময়ত্ব সহজে হয় না। »কিন্ত' 
তন্ময়ত্ব না হইলেও ধর্ম নিষ্কাম হইতে পারে। ভগবানে ভক্তি 
হইলে এবং ভগবান সুর্বভতে আছেন এবং সমস্ত ভূত ভগবানে 
আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইঠল, আপনার প্রতি বল অপরের 
প্রতি বল সমস্ত কর্তব্যকর্্ম ভগবানের নির্দিষ্ট বলিয়া সম্পন্ন 
করা অতিশয় মহজ হইয়া পড়ে। পিতামাতার আদিষ্ট বা 
অভিপ্রেত কর্ম যেমন কেবল পিতামাতার আদিষ্ট বা অভি- 
প্রেত বলিপ্া কর! যায় ও করিতে প্রবৃত্তি হয়, কোন ফল ক্ষাম. 
নাঁর অপেক্ষা করে না, ভগবানে ভক্তি হইলে ভগবানের নির্দিষ্ট 
কর্্মও তেমনি ভগবানের নির্দিষ্ট বলিয়া করা যায় ও করিতে 
প্রবৃত্তি হয়, কোন ফল কামনার অপেক্ষা করে না। ভগবানের 
প্রতি প্রকৃত ভক্তি হইলে তাহার নির্দিষ্ট কর্ম তাহার নির্দিষ্ট 
বলিয়াই করিতে ইচ্ছা হয়, সে ইচ্ছার সহিত কোন কামন। 
মিশাইতে ইচ্ছা হয় না। ভগবদ্ধক্তির ধর্মই এই যে উহা মানুষকে 
ভগবানের নির্দিষ্ট কর্ন ভগবানের নিমিত্তই করাইয়া থাকে। 
অতএব ভগ্রদ্তক্তির অনুশীলন করিলে' নিষ্ষাম ধর্ম বড় সহজ 
হইয় পড়ে, এমন কি নিক্ষাম ধর্মই স্বাভ]9বিক ধর্দধ হইয়া উঠে 


৭ ৬৮ হিন্দু প্র 
এবং সকাম ধর্ম আপনাআপনিই খরন্তর্থিত হয়। আর ভগ- 
বানের নামে ধর্চ্্যা করিলে ধর্মচর্ধ্যায় অন্যায় অবিচারও 
ঘটিতে পারে না। ভগ্রবান সকল ভূতেই আছেন, সকল ভূত 
তগবানে আছে এবং ভগবানের কাছে সকল ভৃতই সমান 
এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ধর্মচর্ধ্যায় কি আপনার প্লুতি কি অপ- 
রের প্রতি কাহারে! প্রতি অন্যায় বা অবিচার করা বাঁইতে 
পারে না, খ্অন্যায় বা অবিচার একেবারেই অগন্তব হইয়া 
*্পড়ে। অতএব ভগবানই নিষ্কাম ধর্মের উৎকৃষ্ট ভিত্তি এবং, 
ভগবানের নামে ধর্মনচধ্যা করিলেই ধর্খ নিষ্কাম হয় এবং নিকাম 
ধন্ম সহজ ও স্বাভাবিক হয়। 

আমাদের শান্ত্রে নিকাম ধর্মের এত উপদেশ থাকিলেও 
কাম্য কর্ম বা সকাম ধর্মের ব্যবস্থাও আছে। নানা কামনা 
করিয়া নানা দেবদেবীর পুজা ও নানা ব্রতান্ুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
আমাদের শাস্ত্রে আছে। ইহার অর্থ এই বে নিষ্কাম ধর্ম প্রকৃত 
শেঠ” ধর্ম হইলেও, মন্ুব্যসমাঁজে সকাম ধর্মের প্রয়োজন 
আছে। গৃহ ও সমাজ মান্ষের কত আবশ্তক লয়তত্বের 
ব্যাখ্যায় তাহা বুঝাইয়াছি। কিন্তু গার্স্থা ও সামাজিক জীব- 
নের জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি; ধন, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রস্থতি অনেক 
জিনিষ আবশ্তক। সে সকল জিনিষের প্রতি বীতন্পৃহ বা 
অযত্ববাঁন্‌ হইলে যথার্থই অধর্্ম হয়। এ কথাও লরতত্বের 
ব্যখ্যায় বুঝাইয়াছি । অতএব কাম্যকর্মম বা সকামধর্ম ও 
ধর্ম। আবার নিষ্ষাম ধর্ম সকল লোকের সকল অবস্থায় 
সাধ্যায়ত্ত ন়। নিষ্ষাম ধর্ম বে ভ্ঞান ও অনুঞ্টুলন সাপেক্ষ 
সেক্ানও স্ষলের সকল অবস্থায় থাকে না নে অন্থশীলনও 


(স্লিপ জরে লা রো লস টস 





নিক্ষমি ধন্দ্দ। ৬৯ 


এসি (সি পা রসি লতি তি এ ঢা লিসা লি ০ 





সস বিলি নাস ঠা 


সকলের আয়ত্ত নয়। অতএব সংসারে সকামধর্মেরও প্রভৃত, 
আবশ্তকতা আছে। এবং সেই জন্যও আমাদের শাস্ত্রে অধি- 
কারী ভেদে সকাম ধর্মের ব্যবস্থা আছে। অতএব সকাম ধর্মের 
নিন্দা করা উচিত নয়। কিন্তু সকাঁম ধর্ম আবস্তক ও অনিন্দ- 
নীয় হইলেও সঁকাম ধর্ম হইতে নিষ্কাম ধর্মে উন্নত হইবার 
চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। আমাদের মধো এখন *সে 
চেষ্টার নিতান্ত অভাব। সেই অভাবমোৌচন আমাদের বর্তনান 
কালের ধম্ম-সংস্কারের একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্তক 
নিফাম ধর্মের তুলনা কমাকর্্ম বা সকামবর্ম নিকষ 
হইলেও সকামবর্্টও ধন্ম, আবশ্কীন্ন ধর্ম, অনিন্দনীয় ধর্্ম। 
কিন্ত সকাম ধর্মের ঘতই অনুষ্ঠান বা অন্গণীলন করা হ্টক 
তন্বারা কামাবস্তই লাভ হুইবে, ভগবান লাভ হইবে না। 
বে বস্তুর জন্য আরাধনা আরাধন। দ্বারা তাহাই পাওয়া! যাইতে 
পাঁরে, তাহার বেশী কিন্বা তাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্ত 
পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব কেবল সকাম ধর্মে 
মানুষের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কারণ মানুষের 
সধ্ঘন্ধ কেবল সংসারের সহিত নয়, ভগবানের সহিতও 
বটে। কিন্তু ভগবানকে লাভ করিতে হইলে মানুষকে 
নিষ্ষাম হইতে হয়, কারণ ভগবান নিষ্কাম। অতএব নিষ্কামু 
ধর্ম ব্যতীত হিন্দুর চরম উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবার নয়। নিষ্কাম 
ধন্মবাঁদ হিন্দুধর্মের লয়বাদের অপরিহাধ্য ও ন্যায়ান্ছগত 
সিদ্ধান্ত। অন্য ধর্ম্েও নিষ্কাম ধর্মের কথ! আছে । কিন্তু অন্য 
ধর্মে নিষ্কাম ধর্মেবু অপরিহাধ্যতা নাই এবং পরিসর ও বড় 
কম-_নিষ্কাম হইতে পার ভলাই, না হইলে বিশেষ দৌষ নাই 


8৩ হিন্দুর ৮ 


" অতএব নিষ্কামধর্মবাদিত! হিনৃত্বের একটা লক্ষণ এবং 
নিষ্কামধর্বাদ হিন্দুধর্মের একটা লক্ষণ। লক্ষণ বড় উতকষ্ট_ 
বড় অপাঁধারণ_:অলৌকিক বলিলেও বলা যাঁয়। যে হিনুত্ব 
এবৎ হিন্দুধর্মের এই লক্ষণ সে হিনদত্ব এবং হিনুধর্মও বড় 
উৎকৃষ্ট, বড় অসাধারণ, বড় অলৌকিক । এবং হিন্দত্ব এবং 
হন্দধর্্ণ যে হিন্দুর সে হিলুও মনুষ্য মধ্যে বড় উৎকৃষ্ট, বড় 
অদাঁধারণ বড় অলৌকিক । 


ঞুব। 


[ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ] 


লয়ের নিমিত্ত কি বিষম সাধনা আবশ্তক তাহা বুঝা 
গিয়াছে । বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়া সে সাধনায় গ্রবৃত্ত "না 
হইলে সে সাধনা অসম্ভব। সেই জন্য হিন্দুর বনম্রস্থে করব 
শব্দ দেখিতে পাই--ফ্রব-কথা শুনিতে পাই । আর কোথাও 
সেকথা শুনিতে পাই না। পে কথা হিন্দুর পুরাঁণেরই কথা, 
আর কাহারে। পুরাণের কথ। ন্য়। দে কথা হিন্দুর লক্ষণ, 
হিন্দৃত্ের লক্ষণ, হিন্দ্ধন্মের লক্ষণ । 

হিন্দু আজ উৎসন্নপ্রাষ। আজিকার দিনে ফব-কথা কহা 
ভাল--ঞ্রুব-কথা কহা আবশ্যক । 

উত্তানপান্দ রাজার স্থুরুচি ও স্থনীতি নামে ছুই মহতী 
ছিলেন। রাজা স্ুরুচিকে ঘত ভাল বাদিতেন, স্থনীতিকে 
তত বাদিতেন না। স্থকচির গর্ভে রাঁজার এক পুত্র হয়, 
তাহার নাম উত্তম, এবং সুনীতির গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার 
নাম ধ্রব। একদিন রাঁজা উত্তমকে কোলে করিয়া সিংহাসনে 
বসিয়া আছেন, এশন সময় পরব তথার আসিল এবং ভাইকে 
পিতার কোলে বসিয়া খেল! করিতে দেখিয়া আপনিও পিতার 
কোলে উঠিবাঁর জন্য ওঁৎস্ুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্ত 
স্রুচি ঠাকুরাণী তখন তথায় উপস্থিত ছিজেন। অতএব সুরু- 
চির ভয়ে রাজা *্কবকে কোলে তুলিয়া লইতে পারলেন না,। 
ইহ দেখিয় সুরুচি খ্ুবকে বলিলেন--যে কোলে তুমি উঠ্িতে 


থ্ই হিমুর 


এ 
পস্পিসিশী সপন পি শি শা পি সপ পা আপ লালপুর 


“চাহিতেছ, সে কোলে উঠিবার যোগ্য তুমি নহ। পৃথিবীর 
মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী, সেই মে কোলে উঠিবার 
যোগ্য । তুমি যদি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে, তাহা 
হইলে প্র কোলে উঠিতে পারিতে। শ্রী রাজসিংহাসন সম্রাটের 
স্থান। আমার পুত্র উত্তমই প্র স্থানের অধিকারী এবং উপযুক্ত । 
স্ুনীতির গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্‌ সাহসে তৃমি এ উচ্চস্থান 
অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ? বিমাতার তিরস্কার 
বাঁলক ক্রবের বুকে লাগিল। বালক জুদ্ধ হইয়া মাতার কাছে 
গেল এবং তীহাকে সকল কথা বলিল। ছুঃখিনী স্থনীতির 
প্রাণ কাদিয়া উঠিল। চিরকাল দুঃখভোগ করিয়া তিনি সকল 
দুরাশা পরিত্যাগ করিতে 'শিখিয়াছিলেন। অতএব তিনি 
বালক গ্রবকে ছুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং বলিলেন 
মে লোকে পুণ্যফলে রাজসিংহামন, রাজছত্র, অতুল হষবর্্য 
প্রভৃতি লাভ করে। তোমার পূর্ব জন্মের স্তুককতি ছিল না 
বলিয়া এ জন্মে তোমার ভাগ্যে রাজপদ ও অতুল শশ্বরধ্য হইল 
না। অতএব তোমার যে অবস্থা তাহাঁতেই তোমার সন্ত 
থাকা উচিত। 

গুণ্যোপচয় সম্পনস্ত নাঃ পূত্রস্তধোতমত | 

মমপুত্রস্তথ। জাতঃ স্বপ্পপুণ্যো বে ভবান, | 

তথাপি ছুঃখং ন ভবান, কর্তমর্ভতি পূত্রক। 

ূ যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষাতি বুদ্ধিমান, | 
মান্থষের এ জঙ্জের অবস্থা তাহার পূর্ব জন্মের কর্ধের ফল। 

মতএর আপনার কর্মফলে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই 
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বষ্ট থাকা উচিউ। ইহা অদৃষ্টবাদীর কথা । সুনীতি হিন্দ. 


স্ব | দত 


53555555528 
রমণী । হিনুরমণী অদৃষ্টবাদিনী। তাই জুন্ঘতি এই কথা ব্পি- 
লেন। কিন্তু যে অদৃষ্ট মানে তাহার কি অবস্থাত্তরের আশ! 
নাই? আছে বৈকি। সুনীতি বলিলেন:-.. 

হ্‌দি বা ছংখমতার্থৎ সুরুচা। বচন। তব । 

তৎপুণ্যোপচন়ে যতুং কুক সর্ববফলপ্রদে ॥ 

সুশীলো। তব ধর্্াজ্বা মৈজ্রঃ প্রাণি-হিতে রতঃ। 

নিষ্বং থাপ: প্রবণ! পাত্রমায়ান্তি সম্পদ: ॥ 


. অথবা যদি স্থুরুচির বাক্যে তোমার মনোমধ্যে অতিশর 
ছঃখ বোধ হুইয়। থাকে, তাহা* হুইলে যাহাতে সকল প্রকার 
' অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় এরপ পুণ্যুসঞ্চয়ে যত্রবান্‌ হও। এবং 
স্বশীল, ধর্্মাত্বা ও সর্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হইয়া সকলের 
প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে আরন্ত কর, কারণ জল যেমন 
নিম্নাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ সকল এশ্বর্য্যই সংপাত্রের 
প্রতি ধাবমান, হইয়। থাকে। 
(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ ।) 
কর্মদৌষে বা! পুণ্যাভাবে দুরবস্থা হইলে সে দুরবস্থা 
হইতে যে নিষ্কৃতি নাই তাহা নয়। সংকর্ম করিয়া! পুণ্যসঞ্চয় 
করিলে অবশ্যই উত্তম অবস্থা লাভ করা যায়। একবার পাপ 
করিলে তজ্জন্ত যে অধোগতি হয় তাহা অপরিবর্ভনীয় নয়।" 
অদৃষ্টবাদের এমন অর্থ নয় যে যাহার ভাগ্যে যাহা একবার 
ঘটে তাহার ভাগ্যে তাহা চিরকালই থাকিয়া যায়, সে তাহা! 
কখনই ছাড়াইতে পারে না । তাই অদৃষ্টবীদিনী স্থুরুচি পুক্ত 
ঞ্বকে বলিলেন-__পুণ্যসঞ্চয় কর, একদিন ন! একদিন অবশ্ঠই' 


মনোমত পদ ও সম্পদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এক প্রকার 
ণ 


এমপছ্প  ? 








টি 


কর্ধের ফল অন্ত 'প্রকার কর্মের স্বার। অতিক্রম করা! যায়। 
তবেই বুঝিতে হইতেছে যে কোন একটি কর্মফল হইতে একে- 
বারেই যে নি্কৃতি নাই তাহা নয়। ভিন্ন রকম কর্ম করিলে 
মান্য আবার সেই ভিন্ন কর্মের ফলভোগী হয় এবং এই 
প্রকারে পুর্ব কম্মফল হইতে মুক্তিলীভ করে। ইহার অর্থ 
এই বে ৭কোন একটা কর্মফল ভোগ করিবার সময় সেই 
কল্মফল হইতে মুক্তিলাভ করণার্থ ভিন্ন রকম কর্ম করিবাৰ 
নে চেষ্টা বা উদ্যম আবশ্ঠক তাহা মন্ুষ্যের সাধ্যাতীত নয়। 
অর্থাৎ কর্মফল অথবা! যাহাকে চলিত কথায় অদৃষ্ট বলে তাহা 
অতাজ্য অনন্তকালস্থায়ী বজুনিগড় নয়। ইউরোপীয় দার্শ 
নিকেলা যে অদৃষ্টবাদকে ভীষণ 7005060 19651157) বলিগ। 
থাকেন সে অদৃষ্টবাদ হিন্দুশাস্ত্রে নাই। | 

স্বনীতির কথা প্ষবেত্ন মনে ধরিল না। সুনীতির কথামত 
'তলিতে গেলে গ্রবকে তীহার পূর্ব জন্মের কম্মুঞ্ষল পূর্ণমাত্রায় 
ভোগ করিয়া তবে ইহজন্মের পুণ্যফলস্বরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা 
প্রাপ্ধ হইতে হয়। প্রুব তাহা করিতে অস্বীকৃত হইলেন । 
তাহা করিলে তাহার ত আবার কর্ধেরই ফলভোগ করা হইল, 
কর্মের গুণেই উৎকৃষ্ট প্র লাভ করা হইল, তাহার নিজের কি 
করা হইল, তীহার নিজের গুণে কি পাওয়া হইল? গ্রুব 
পুরুষকারের পূর্ণ অবতার । তিনি মাতাকে স্পষ্টই বলিলেনঃ_- 


অন্ধ! ব$ঁত্বমিদং প্রাথ প্রশমার়,বচে। মম। 
নৈতদ, দুর্ববচস1 ভিন্ত্ে হদয়ে মম তিষ্ঠতি 1৯ 

' সোহহ$ তথা যতিষ্যামি যথ! সর্ধবোত্তমোত্তমম, | 
স্থানং প্রাপস্যাদ্যশেধাণাং জগতামপি পুজিতম, 1 
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সুরুচির্দরিতা রাজ্ঞন্মস্যা জাতোন্মি নোদরাৎ। 
প্রভাবং পশ্য মেহদ্ব ! ত্বংবৃদ্বস্যাপি তবোদরে। 
উত্তমঃ স মম ভ্রাত! যো গর্ভে ন ধৃতস্তয়] | 
স রাজাগনমাপ্রোতু পিত্র। দত্তং তথান্তত তৎ॥ 
নান্যদর্মভীপ.সামি স্থানমন্থ স্বকর্মণা। 
ইচ্ছামি তদহ্‌ংস্থানং যন ন প্রাপপিতা মম ॥ 
(বিষ্তপুরাণ প্রথম অংশ, ১১অ--২৪-২৮।) 


জননি ! তুমি আমাকে সান্বনার নিমিত্ত যে সকল কথ! 
বলিলে তাহা আমার হৃদয়ে হ্বান পাইতে পারিতেছে না, 
কারণ বিমাতাঁর ছুর্বাক্যে আমর হৃদয় একেবারে বিদীর্ঘপ্রায় 
হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি যাহাতে নিখিল জগতের পুজ্য 
ও সকলের শ্রেষ্ঠতম স্থান প্রাপ্ত হই, তদ্বিষয়ে যত্ববান হইব । 
রাজা, আমার বিমাতী স্ুরুচিকে ভাল বাসেন, আমি তাহার 
উদরে জন্মি ন্থাই, তোমার উদরে জন্মিয়! বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া 
বটে, কিন্ত জননি! আমার কিরূপ প্রভাব দেখ । আমার 
হ্বাতা উত্তমকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, পিতা তাহাকে 
বাঁজসিংহাঁসন প্রদান করুন, সে পৃথিবীর সম্রাট হউক, তাহাতে 
আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। মাতঃ! যাহা অন্যে দিবে, 
এরূপ পদ আমি চাই না। যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন 
নাই, স্বীয় পুণ্য দ্বারা এরপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি। 

কি অভিমান! কি তেজ! কিআকাজঙ্কা! কিমাহন! 
কি বিক্রম! রাজ্য চাই না, রাজ্য ত তুচ্ছ জিনিষ। সম্রাট 
হইতে চাই না, সর্ট হওয়া ত তুচ্ছ কথা। চাই অনন্ত বিশ্বের, 
পৃজ্য হইতে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে, 
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যে স্থান পিতা পিক্তামুহ কেহ কখনও পাঁন নাই, চাই সেই 
স্থান পাইতে! আর সেস্থান কাহারো কাছে ভিক্ষা চাই না, 
ন্নেহের বা অনুগ্রহের দান স্বরূপ চাই না, আপনার তেজে, 
আপনার ক্ষমতায়, আপনার প্রভাবে আপনি করিয়! লইতে 
চাই। ইহাঁকেই বলে পূর্ণ পুরুষত্ব, ইহাঁকেই বলে পুরুষকারের 
ূর্ণমাত্রাণ এই অপূর্ব পুরুষকার লইয়া ফ্রব আর একটি মাত্র 
কথা না কহিয়া বনে গমন করিলেন। বনে কয়েকটি খাবি 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদিগকে মনের কথ! খুলিয় 
বলিলেন। তাহারা সকলেই' বলিলেন "যে বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট 
করিতে পারিলে সকল অভ্াষই পূর্ণ হয়। তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কেমন করিয়া বিষুঞকে পরিতুষ্ট করা যায়। তাহারা 
তাহাকে যোগপ্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। যোগপ্রণাঁলী শিখিয়া 
তিনি আর একটি বনে গমন করিয়া এক পায়ে ভর দিয়! 
ধর্ড়াইয়া ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । ভগবান 
তাহার হৃদয়ে আবিভূতি হইলেন। তখন ক্ষুদ্র বালকের পদ- 
ভরে সসাগরা পৃথিবী বিকম্পিত হইয়া! উঠিল, নদ নদী সমুদ্র 
বিক্ষোভিত হইল, পৃথিবী যাঁয় যাঁয় হইল। দেবতারা ভয়ে 
আকুল হইয়া তাহার যোগ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে 
'লাগিলেন। তাহাদের মায়া প্রভাবে যোগমগ্ন বালক দেখিলেন 
যে তাহার ছুঃখিনী মাতা অতি কাঁতরভাবে তাহার কাছে 
আসিয়া অতিশয় করুণস্বরে তাহাকে সেই উৎকট তপস্যা হইতে 
নিবৃত্ত হইতে বিতেছেন। ঞ্ষব দেখিয়াও দেখিলেন না, 
শুনিয়াও *শুনিলেন না। তখন দেবতারা ভাহাকে নানাপগ্রকার 
ভয় দেখাইতে লাগিলেন। পিশাচরূপ ধারণ করিয়া তাহারা 
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দলে দলে গ্রবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ভাষণ 
অন্ত্র সকল ঘুরাইতে লাগিলেন। চনুর্দিক হইতে অসংখ্য 
শৃগাল আসিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। শব্দ করিবার 
সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্রিশিখা নির্মত হইতে লাগিল। 
কিন্তু সমস্ত বিভীষিকাঁই নিক্ষল হইল। যোগমগ্ন বালক যোগেই 
মগ্ন বহিলেন। তখন ভগবান হরি সেই বালকের তন্মযতা 
দেখির। পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সন্মখে আঁবিভূতি হইলেন এবং 
তাহাকে তাহার অভিলবিত সর্ধশ্রেষ্ঠ ্রবলোক প্রদান কদ্দির। 
অন্তর্থিত হইলেন।, আমাদের, পুর্ব পুরুষেরা সেই ধ্রুবলোক 
দেখিয়া_-নেই ফ্রবলোক ধরিয়া-ভবসাগরে পাড়ি দিতেন, 
কিন্ত আমরা দিই নী! তাই জাঁজ অদদা! এত হেয়। 

বের অসাধারণ পুরুবকার আমাদের নাই_তাই আপ] 
মন্ুঘ্য মধ্যে এত হীন হইয়া পড়িন্াছি। তূঘি বলিবে, বে অদুষ্ 
বাঁ কশ্মকল মানে সে পুকুষকারের কথা কম্ম কেমন করিয়া ঃ 
উত্তর-_কর্মফলের অর্থ এই বে মন্দ কর্ম করিলে মন্দ অকষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইতে হয়। কারিণ স্বভাবচরিত্র মন্দ না হইলে লোকে মন্দ 
কর্মীকরে না। এবং মন্দ কর্ম করিলে মন্দ স্বভাবচরিত্র আনো 
মন্দ হইয়া বায়। শ্বভাবচরিত্র মন্দ হইলে মান্য ভাল অবস্থায় 
থাকিবার যোগ্য হয় না, মন্দ অবস্থায় থাকিবারই যোগ্য হয়ু। 
মন্দের সহিত মনেরই মিল হয়, ভালর মিল হয় না। 'হে দুম 
করিয়া আপন স্বভাব চরিত্র মন্দ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার 
যন্দ কর্মের দিকেই স্বভাবতঃ ঝৌক হয় এবুং সেই জন্ঠ তাহাকে 
জোর করিয়া স্থখ সচ্ছন্দের অনুকূল অবস্থায় রাখিলেও সে শী 
সে অবস্থাকে সখ সচ্ছন্দের প্রতিকূল করিয়! তুলে । এই জ্বী 
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শীন্্রকারেরা বলিয়াছেন যে কর্মফল ভোগ করিতেই হয়। এরং 
এই জন্তই মহাভারতে ধর্বব্যাধের মুখে শুনিতে পাই যে মাংস 
বিক্রয়রূপ নৃশংস কর্ণ ছাড়িয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি- 
য্লাও সে সে কর্ম ছাড়িয়া দিতে পাঁরে নাই* | বদ্ধমূল স্বভাব 
ও সংস্কারকে পরাজয় বা বিনষ্ট কর! বড়ই কঠিন। অতএব বদ্ধ- 
মূল*স্বভূর ও সংস্কারের সহিত যে অবস্থার মিল থাকে, সেই 
অবস্থা ভোগ করাই সৃষ্টির নিয়মসঙ্গত। অতএব কর্ম্মফলবাদ ও 
নিয়মবাদ একই কথা | ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে আবার 
পুরুষকারের কথা কেন? পুরুদ্নক1রের দ্বারা কর্মফল অতিক্রম 
কনিবার কথা কেন? কথা এই জন্ত যে, নিয়ম অবার্থ হইলেও 
নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায় এবং নিয়মের দ্বারা 
নিয়ম রোধ করাও একটি নিয়ম। অগ্রিবন্ত্র দগ্ধ করে, ইহা 
একটি স্বাভাবিক নিয়ম । কিন্তু যে বস্ত্র অগ্থিতে দ্ধ হইতেছে, 
তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে অগ্নি আর সে বস্তু দগ্ধ করিতে 
পারে না, কেননা অগ্রনিতে জল দিলে অগ্নি থাকে না) অতএব 
অগ্নির কাধ্যও থাকে না। ইহাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। 
অতএব নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায়। এবং সেই 
জন্য নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করাও স্বাভাবিক নিয়ম। 
€সইরূপ কর্মরদোষে মন্দ অবস্থা ভোগ করা! যেমন একটি স্বাভী- 
বিক নিয়ম, তেমনি মন্দ অবস্থায় থাকিয়া চেষ্টা ও যত্ত করিয়! 
স্বতাবচরিত্র সংশোধন করত মন্দ অবস্থার পরিবর্তে ভাল 
অবস্থা লাভ করিতেপাঁরাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেই 
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চেষ্টা ও যত্ত্বের নাম পুরুষকার। অতএব *পুরুষকারের দ্বারা 
কর্মফল অতিক্রম করা যাইতে পারে এবং পুরুষকারের দ্বার! 
কর্মফল অতিক্রম করা একটি স্বাভাবিক নিয়ম । চেষ্টা রা 
পুরুষকাঁর দ্বারা যে মন্দ স্বতাঁব বিনষ্ট করিয়া ভাল স্বভাব 
লাভ করিতে 'ারা যাঁর এবং ভাল স্বভাব লাভের ফল- 
স্বরূপ মন্দ অবস্থার পরিবর্তে যেভাঁল অবস্থা লাভ কষ্িতে 
পারা যায়, ইহ! যুক্তি দ্বারা সহজেই সাব্যস্ত করা যাইতে 
পারে। কিন্তু সেরূপ করিবার কিছুমাত্র আবগ্তক নাঁই। 
অনেক লোককে আপন আপন্ধ চেষ্টা দ্বার! মন্দ স্বভাব ত্যাগ 
করিয়া ভাল স্বভাব লাভ করিতে এবং মন্দ অবস্থার পরি- 
বর্ডে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়__ইহাই এ কথার 
যথেষ্ট এবং উৎকষ্ট প্রমাণ। মানুষের ভাল মন্দ দুই রকম 
হইবারই প্রবৃত্তি আছে। সেই ছুই প্রবৃত্তিই মানব প্ররৃতির 
অন্তর্ত। মুনুষ ভাল হইলেও যেমন তাহার মন প্রবুততি 
উৎসাহিত করিনা মন্দ হইবার ক্ষমতা আছে তেমনি মন্দ 
হইলেও ভাল হওয়ার উপকারিতা কোন রকমে বুঝিতে পারিয়। 
ভাল প্রবৃত্তি উৎসাহিত কনিয়া ভাল হইবার ক্ষমতাও 
আছে। মানুষের এই ক্ষমতাকেই আমরা পুকুষকার এবং 
ইতরাজ্রো £7৩১ 1 [স্বাধীন ইচ্ছা) বাম] 0০লাওা (ইচ্ছ 
শক্তি) বলেন। উপদেশ উত্তেজনা লাভালাভঙ্ঞান প্রতৃতি 
নানা কারণে মান্ুম এই ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকে । 
এবং সেই সকল কারণ ব্যতীত এই ক্ষমতার পরিচালন 
হয় না। কিন্ত ঝু'রণ ব্যতীত এ ক্ষমতার পরিচালন হ্য়না 
বলিয়! এ ক্ষমত। যে মানুষের স্বভাবচরিত্র "ও অবস্থা নিয়মিত 
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৫ € 
করিবার পক্ষে প্রভূত পরিমাণে কার্যকরী নয়, তাহা নয়। 
কারণ-সাপেক্ষ হইলেও মানুষের পুরুষকার মান্গুষের একটি ব্রচ্ধ 
অন্ত্র। এবং ব্রহ্ম অন্তর বলিয়া পুরুষকার এত মহামূল্য সামগ্রী । 
কারণ ব্যতীত সে ব্রহ্ধ অস্ত্র চলে না বলিয়। কি তাহার কোন 
মৃল্য বা কা্যকারিতা নাই? মাংসপেশীর নাহায্যে হস্তস্থিত 
অস্সি চালনা করিতে হয় বলিয়া অসির কি কোন মূল্য 
বা! কার্যকারিতা নাই? তাই ভার্কিকপ্িগকে বলি থে 
মানুষের দ?]] বাঁ পুরুষ্কার £59 বা স্বাধীন হউক অধর 
নাই হউক, উহা মানুষের মহাকাধ্যকরী যহামূল্য অস্ত্র 
তাহা হইলেই হইল, মানবের আর কিছু চাই না। অতএব 
মানুষ কর্মফল ভোগ করিতে*্বাধ্য হইরাও নিজের চে বা 
পুরুষকার দ্বারা সে কর্মফল অতিক্রম করিতে পারে একথায় 
কিছুমাত্র অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকত! নাই। কিন্তু তাহাই 
যদি হয়, তবে কেমন করিয়া বলি যে হিনুশান্্কারের অদৃষ্ট 
বাঁদান্থসারে মানুষ সম্পূর্ণপে অবস্থার অধীন এবং মন্দ অব- 
স্থাকে ভাল অবস্থার পরিণত করিতে একেবারেই অক্ষম ? 
হিন্দুশান্ত্রকারের মুক্তিবাদ বুঝিয়া দেখিলেও স্বীকার করিতে 
হয় যে ইউরোপীয় দাশনিকেরা যাহাকে ০0160091166 বা 
ঞপ্রতীচ্য অদৃষ্ট বা অনুন্লজ্বনীয় বিধিলিপি বলিয় থাকেন হিন্দু- 
শান্্রান্থসারে তাহা একেবারেই অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্রকারের মুক্তি- 
বাদের অর্থ এই যে, সকল মন্ুষ্যকেই নিকৃষ্ট বা অধম মায়াময় 
প্রকৃতি পরিত্যাগ «করিয়া উৎকৃষ্ট বা সর্ধোত্তম ঈশ্বর-গ্রকৃতি 
লাভ করিয়া ঈশ্বরে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে, 
মানুষ যর্দি অধম* অবস্থার একান্ত অধীন হই অর্থাৎ মানুষের 
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পাস োাপপাপাপাপাশাপপাশাউউ 

যদি অধম অবস্থা অতিক্রম করিয়া উত্তম অরস্থা লাভ করিবার 
শক্তি বা পুরুষকাঁর না থাকিত, তাহ! হইলে ত হিন্দু শান্্কার 
তাহার জন্ত মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন ন। এবং হিন্দুশাস্ত্ে 
মুক্তিবাদ থাকিত না। হিন্দু শান্ত্কারের মতে পরমাস্মার সহিত 
জীবাত্মার ধে প্রকার সম্বন্ধ. তাহাতে জীবাতআ্মীকে পরমাত্বাক় 
লীন হইতেই হইবে__এক জন্মে না হয় দশ জন্মে এক-্যুগে 
না হয় দশ যুগে, দশ যুগে না হয় দশ করে-__পরমাত্মায় লীন 
হইতেই হইবে, অর্থাৎ নিকৃষ্ট অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট 
অবস্থা লাভ করিতেই হইবেশ নহিলে পরমাত্বার সহিত 
জীবাত্বার .যে সম্বন্ধ তাহা মিছা! হইয়া যায় এবং পরমাত্মার 
পূর্ণাত্বত্বও থাকে না। জীবাস্ার আপন ক্ষমতাঁর় অর্ধম 
অবশ্থা অতিক্রম করিয়! উত্তম অবস্থা লাভ না করিলেই নয় । 
আপন চেষ্টায় উন্নতি ইহা ব্যতীত হিন্দুশাস্ত্কারের স্থষ্টিতত্বও 
মিছা! হয়, £্ারমাম্্তত্বও মিছা হয়, স্যট্টিতৰও দাঁড়ায় নু, 
মুক্তিতত্বও দীড়ায় না। অতএব ইউরোপীয় দার্শনিকের! 
যাহাকে ০0:19:68] 29 অর্থাৎ অনতিক্রমণীয় অনৃষ্ট বা 
বিধিলিপি বলিয়া! থাকেন, হিন্দুশাস্ত্রাহ্থনারে তাহা! একে- 
বারেই অসম্ভব এবং পুরুষকার বা অধমাবস্থা অতিক্রম 
করিবার শক্তি না হইলেই নয়। তাই হিন্দুর কথিশ্ত 
ধরব কথায় এত অসাধারণ ও অপরিমিত পুরুষকার দেখিতে 
পাই। তাই হিন্দু পুরাণে দেখিতে পাই ধরব সমস্ত কর্মফল 
তুচ্ছ করিয়া দেবছুর্লত পদ লাভ করিংতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং 
প্রতিজ্ঞা বলে স্থির .অবিচলিত চিত্তে সমস্ত বাঁধ সমস্ত বিশ্ব 
বিষম বিভীষিকা সব অতিক্রম করিয়া সৈই দেবহুর্লত পদ 





৮২ হিন্ুত্ব 1/ 


হাত করিয়াছেন।, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের .এই প্রকার 
প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকাঁর ছিল। তীহারা যাহা কর্তব্য মনে 
করিতেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিয়া তবে ছাঁড়িতেন, তাহা! 
সম্পন্ন করণার্থ যাহা কিছু করিবার আবশ্তক হইত, বীরবিক্রমে 
নির্ভীক চিত্তে এবং অশেষ ক্লেশ সহ করিয়াও তাহা করিতেন । 
আয়্োধ ধৌম্ম্য খষির শিষ্য আরুণির কথা মনে আছে কি? 
গুরু আরুণিকে জল নির্গমন নিবারণার্থ শসাক্ষেত্রে আইল 
নিশ্মীণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আদেশ পাঁলন করিব 
বলিয়৷ গিয়। আরুণি দেখিলেন যে আইল নিন্মীণ করা অসাধ্য । 
তিনি জলনিগযন নিবারণার্থ নান! উপাঁয় পরীক্ষা করিলেন, 
কিন্ত সকল উপাঁয়ই বিফল হইল। তখন আপন প্রতিজ্ঞা 
ভাবিয়! স্বয়ং ক্ষেত্রপার্থে শয়ন করিয়া জল নির্গমন বন্ধ 
করিলেন *। শাগগ্রস্ত পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার 
নিমিত্ত ভগীরথ কি বিষম সাহস প্রতিজ্ঞা পরিশ্রম ও অধ্য- 
বসীয়ের কর্দৃই না করিয়াছিলেন। পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ 
রামচন্দ্র কত দিন ধরিয়া কতকষ্টই সহা করিয়াছিলেন এবং 
সীতাকে পুনর্লাভার্থ কি অসাধ্য সাধনই করিয়াছিলেন ! মহা- 
খষি বিশ্বামিত্র ত্রাঙ্মণত্ব লাভ করণার্থ কত কষ্ট সহ্য করিয়া 
ক্রি অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিলেন! তুমি বলিবে, এসব 
গল্প-কথা, এসব কথ বিশ্বাস করি না । আচ্ছা, তর্কের অন্থুরোধে 
স্বীকার করিলাম যে এসব গল্প-কথা, যাহাকে ইউরোপীয়েরা 
ইতিছাম বলে, এন্র কথা তাহা নয়। কিন্তু ধাঁহারা এরকম 


' মহীভারত) আদি পর্ব, পৌষ্য পর্ববাধ্যায়। 
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গল্পকথ! রচনা করেন, তাহারা কি ধাডুর'লৌক ছিলেন বল 
দেখি? তাহারা কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞাপবায়ণ ও পুরুষকার 
সম্পন্ন লোক ছিলেন না ? নহিলে, যে মুক্তিকে তাহার! মানুষের 
পরম পদার্থ বলিয়া! বুঝিতেন, সেই মুক্তি লাভ করণার্থ তাহার! 
এত করিতেন কেন? স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি মধুর মায়াময় সংসার, 
যাহা হইতে ছুই দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইলে তুমি আঙি কাদিয়! 
স্বাকুল হই, সেই সংসার চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, যে 
ইন্দ্িয়ের ভোগস্থখে তুমি আমি এত সুগ্ধ, চিরকালের জন্ঠ 
সেই ভোগন্থথে জলাঞ্জলি দিরা,' বিভীষিকাময় অরণ্যে প্রবেশ 
করিয়া, অনশনে বা অনশন-ুল্য স্বপ্লাশনে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় 
ঝন্বাবাঁত মাথায় পাঁতিয়! লইয়া, মুক্তির জন্য তাহারা কত 
বত্নর ধরিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেন। ইহা কি সামান্ত 
প্রতিজ্ঞা ও সামান্ত পুরুষকারের পরিচয় ? এ রকম প্রতিজ্ঞা ও 
পুরুষকারের*কথাকে ত গন্প-কথা বলিতে পার না। এখন৪ 
থে এমন যোগী ও তপস্বী দেখিতে পাঁওয়৷ যায়। আর যোগী 
তপস্বীর কথাই ব। কাজ কি? আজিকার অধঃপতিত হিন্দু 
সমাজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন নাই এমন স্ত্রী পুরুষের 
মধ্যে কি সেই পুরাতন ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়না? 
আজিও কি অসংখ্য হিন্দু নরনারীকে ধর্মচরধ্যার্থ অর্ধীশন উপ্প- 
রাস ইন্দ্িয়নিগ্রহ বিলাসবর্জন কঠিন ব্রতাচরণ ব্যয়-৩-শ্রম- 
সাধ্য তীর্থ দর্শন ও ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না? ইহাও কি 
প্রতিজ্ঞা ও পূরুষকারের প্রমাণ নয়? আমাদের পূর্ব পুরুষ- 
দিগের অসাধারণ” প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ছিল বলিয়াই তাহাক্কা 
জ্বান্পথে ও ধর্মপথে এত অগ্রসর হইতে গারিয়াছিলেন। 








৮৪ * হিম্দুত্ব 


গ্রীক বল রোমান্স বল ইংরাজ বল ফরাসী বল জর্দাথ বল 
যে যত উন্নতি করিয়াছে সকলই প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের, 
বলে করিয়াছে। কিন্তু অসীম প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ৷ 
সম্পন্ন হিন্দুর বংশে জন্মিয়া আজ আমাদের, প্রতিজাও নাই 
পুরুষকারও নাই। আমরা যদি বা কখন উন্নতি সাধনার্থ 
একটা ক্জ করিব মনে করি আমাদের সে সঙ্কল্ন বেশি দিন 
থাকে ন!, ছুই একটা সামান্য বাধাবিস্ম দেখিলেই আমরা 
তাহা ছাড়িয়া দি। আর বাধা বিদ্ব না দেখিলেও দিন কতক 
পরেই তাহা! যেন “বেমালুম” ভুলিয়া যাই। তাই আজ ফ্রব-কথ! 
উত্থাপন করিলাম_-বের দেই বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা, সেই 
অমান্ুষী পুরুষকার ও সেই সুরাস্থুরহুর্লভ সাহম ও বিক্রমের 
কথা উথাপন করিলাম। আমাদের পূর্বপুরুষের গ্রুবৰ কি 
আমাদেরও ফ্রব হইবে না? আমাদের পূর্বপুরুষের ত্রাহা- 
€ শ্রেয় ও অভিলধিত কর্মে যেমন গ্রব-সন্কল্ল হইঈইতেন, আম- 
রাও কি আমাদের 'শ্রে় ও অভিলযিত কর্মে সেইরূপ ফ্ব- 
সম্কর হইব না? আমাদের পূর্বপুরুষের কর্তব্য সাধনে .যে 
ধ্রবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন আমরাও কি আমাদের কর্তব্য সাঁধনে 
আমাদের উন্নতি সাধনে সেই ফ্রবমন্ত্রে দীক্ষিত হইব না? 
হিন্দুর ধ্রুব শব বলে, হিন্দু ধরণীর ন্যায় দৃঢ়, ধরণীর ন্যায় 
ধীর, ধরণীর স্তায় ধারণাক্ষম, ধরণীর ন্যায় উন্নতিশীল, ধরণীর 
তায় অনন্তপথের পথিক। আমরা কি ফ্রব-কথা ভুলিতে 
পারি? আজিকার দিনে ধব-বখাই আমাদের বেদ, ধ্রব-কথাই 
অমোদের স্াণ, ঞ্রব-কথাই আমাদের স্থৃতি ইওষা উচিত। 
অদৃষ্ট বিষয়ে যখন এত কথা কহিলাম, তখন আরো! একটা 
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কথা না! কহিলে চলে না! । ইউরোপীয় দার্শনৈকেরা এ দেশের 
যে অনুল্লজ্ঘনীয় অদৃষ্টের কথা বলিয়া থাকেন তাহার কি 
কোন হেতু নাই? হেতু আছে। এ দেশের লোঁক পার্থিব 
উন্নতি সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের স্তায় উদ্যমশীল নয়। এ দেশের 
লোককে পরার্থিৰ' অবস্থার উন্নতি করিতে বলিলে তাহার 
প্রায়ই বলিঘ্না থাকে--তুমিও যেমন, উন্নতির জন্তু আবার 
চেষ্টা করিব কি? অদৃষ্টে উন্নতি থাকে, চেষ্টা না করলেও 
উন্নতি হইবে, অদৃষ্টে না থাকে, সহস্র চেষ্টা করিলেও উন্নতি 
হইবে না । এ কথার মোটামুটি *র্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের 
একটা বাঁধাধরা অদৃষ্ট আছে, তাহ! ফলিবেই ফলিবে, কিছুতেই 
তাহার অন্যথ! হইবে না। সর্বজ্ঞ ভগবানেব কাছে গ্রতোক 
মন্তুষ্যের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনা অবশ্য 'গ্রকাঁশ আছে 
অতএব ভগবান বলিতে পারেন ভবিষ্যতে কোন্‌ মন্গুয্যের 
অদৃষ্টে কি ঘটবে। কিন্ত মান্ষ নিশ্চয় করিদা বলিতে পাত্রে 
না কি ঘটিবে। তবে মানুষ এ কথা নলিতে পারে ষে আমি 
বলিতে পারি আর নাই পারি, কিন্ত যখন দেখা যাইতেছে স্বে 
নাহা হউক একটা ঘটিবেই ঘটিবে, তখন আমি চেষ্টা করি- 
লেও তাহা! ঘটিবে, চেষ্টা না করিলেও তাহা ঘটাবে। মানুষে 
ভুল এইখানে । আমরা যাহ! কিছু পাইতে ইচ্ছা! করি সকলই 
আমানের চেষ্টা করিরা পাইতে হয়--আমর1 কণনও ধাহা কিছু 
পাইয়াছি সকলই চেষ্টা করিয়া পাইয়াছি। অতীত কালে 
দেখিয়াছি যে যাহা কিছু পাইয়াি সবই &চই1 করিয়া পাই- 
যাছি। তবে ঘাল্র ভবিষ্যতে পাইতে হইবে কেবলু তাহারই 
সম্বন্ধে কেন বলি, যদি তাহা আমার অদষ্টে থাকে তবে 


৮ হিন্দৃপ্ব 


“আমি তাহা চেষ্ট করিলেও পাইব, চেষ্টা না করিলেও পাইব ? 
ফল কথা এই দে, এ দেশের লোকে প্রকৃত পক্ষে অন্ুল্পজ্বনীয় 


অদুষ্ট মানেন না। তাহাদিগকে পার্থিব উন্নতির জন্ত চেষ্টা. 


করিতে বলিলে তীহারা বলেন বটে যে পার্থিব উন্নতি আমা- 
দের আদৃষ্টে থাকিলে আমরা চেষ্টা করিলেও হইবে চেষ্টা না 
করিলেও হইবে এবং এই বলিয়! প্রায়ই নিশ্চে্ট থাকেন । কিন্তু 
তীহাঁরাই ত পারলৌকিক উন্নতির নিমিত্ত কত চেষ্টা করিয়া 
থাঁকেন। পারলৌকিক উন্নতি অদু্টে থাকে, চেষ্টা করিলেও 
হইবে, ন! রানে হইবে, এদ্ধপ ভাবিঘ্বা ত নিশ্চে্ট ও নিশ্চিন্ত 
থাকেন না। তাভাবাই তং স্বপ্প-শ্রম-দাধ্য সামান্য অন্নব্যঞ্জন 
রন্ধন করিয়া ক্ষধার শান্তি করেন। ভোজল অদৃষ্টে থাকে, 
অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিলেও ভোজন করিতে চি রন্ধন না 
করিলেও পাঁইব, এইবপ ভাবিরা রন্ধন না করিনা চুপ করিয়া 
বেসিয়া থাকেন না। অতএব বুঝা যাইতেছে ঘে তাহারা প্রক্কৃত- 
পক্ষে অব্যর্থ অদৃষ্ট মানেন না । তবে যে পার্থিব এল ন্ন্ধে 
অব্যর্থ অদৃষ্টের কথা তুলিয়া নিশ্চেই হইয়া বিয়া ৭ 

তাহার বোধ হর ছুইটি কারণ তাছে। প্রগমতঃ এ দেশের জল 
বাঁষু এমনি যে উহা মান্নযকে কিছু অলস শ্রমকাঁতর ব! বিশ্রাম 
*প্রীয়করে। সেই জন্য বিষয়কর্থের নায় ঘে সকল কাজে 
উন্নতি করিতে গেলে বেশি শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় সে 
সকল কাজে উন্নতি করিতে এ দেশের লোকের স্বভাবতই 
কিছু অনিচ্ছা হইন্া থাকে । দ্বিভীয়তঃ ব ব্‌হু পুর্বাকাঁল হইতে 
এ দেশেরু লোক অদিক পরিমাণে ধর্দপ্রিয়ুইয়াছে এবং সেই- 


জন্য তাহারা দেই পরিমাণে পার্থিব সম্পদ ও উন্নতি হেয় ও 
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মনজ্ঞনীয়ু মনে করিরাছে। লোকে যাহা হেয় ও ০ 
(নে করে, তাহা অর্জন করিবার জন্য” তাহাদের বড় একট! 
চ্ছাঁও হয় না, পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তিও হয় না । জলবাঘুব্‌ 
উণে এ দেশের লোকের বে আলদ্য হইয়া থাকে, এই 
নানপিক প্ররুর্তি তাহা বদ্ধিত করিয়া দেয়। নেই জন্ 
এ দেশের লোক পার্থিব উন্নতি সাধনের কথায় অন্যর্থ 
সদৃষ্টের দোহাই দিরা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিয়। থাকে। বাহ। 
উত্তম ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝে সেই ধর্মববির বক উন্নতি সাধন 
করিবার বেলা তাহারা অব্যঞ্ধ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চুপ 
করিয়া বদিঘ়া ন| থাকিরা কঠিন উদ্যম করে। এবং রন্ধনার্দি 
বে কল কাজ না করিলে নয় এধং অন্ন শ্রমে সম্পন্ন কর! বার, 
দে সকল কাজ সম্বন্ধে তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়! 
চুপ করিরা বপিয়া থাকে না, ষথাবথ পরিশ্রম করিয়া কাধ্য 
সম্পন্ন করিয়া থাকে । কেবল বে পার্থিব সম্পদ তাহীরা হেয় 
মনে করে এবং যাহা! সঞ্চয় করিতে প্রভৃত পরিশ্রম প্রয়োজন, 
সেই পার্থিব সম্পদ সঞ্চয়ের কথায় অনুল্পজ্বনীয় অদৃষ্টের উল্লেখ 
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়! বসিয়া থাকে। তাহাদের অনুল্লজ্নীক় 
অনৃষ্ট-বাদ গ্ররুতপক্ষে তাহাদের যুক্তি সমুস্ভুত বা বিশ্বাস মূলক 
অদৃষ্টবাদ নয়। তাহাদের অদৃষ্টবাদ তাহাদের অলস প্রকৃন্তি 
ও ধর্মপ্রিরতা সমুদ্ছুত একটা ওজর মাত্র। পণ্ডিত ও দাশনিক 
দিগের সে রকম অদৃষ্ট-বাঁদকে প্রকৃতপক্ষে একটা অন্ুন্নজ্ঘনীয় 
অদৃষ্টববাদ বলিয়! বিবেচনা করা অন্যায়।, কিন্ত ইউরোপীয় 
পণ্ডিত ও দাশমিকেরা সেই অন্যায় কা্ধ্যটি করিয়াছেন এবং 
এখনও পর্য্যন্ত করিতেছেন। 


উল ডি সি স সি 
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* দেখা গেল তে আমাদের শাস্ত্রে অনুল্পজ্বনীয় অদৃষ্টবাদ 
অসন্তব এবং আমাদের মধ্যে লোকসাধারণ ষে অনুল্লজ্বনীয় 
অদৃষ্টবাদের কথা কয়, তাহা তাহাদের একট! ওজর মাত্র, 
যৃক্তি বা বিশ্বাস মূলক কথা৷ নয়। এখন আমরা যদি বুঝি বে 
আমাদের জীবন রক্ষার্থ, সমাজ রক্ষার্থ, জাতি রক্ষার্থ ও ধর্ম 
চর্ধাণর্থ আ্ামাদের পার্থিব বিদ্যা ও সম্পদ আবশ্যক হইয়াছে, 
তাহা! হইলে পুরুষকারের বলে পুকষকার বৃদ্ধি করিয়া এবং 
শীরীরিক আলস্য-প্রবণতী পরাজয় করিয়া, সেই পূর্ণ পুরুষ- 
কারাবভার বের ন্যায় সর্ধক ন্যাঁণদাঁতী ভগবানের নাম করিয়া 
সকল বাঁধা সকল বিদ্ধ সমস্ত বিভীষিকা অতিক্রম ও উপেক্ষা 
করিয়া অপরিসীম পার্থিব শক্তি ও সম্পদ্র সঞ্চয় করিয়া আমী- 
দের সকলকে সেই সর্ধশক্তিরূগী এবং সর্বসম্পদরূপী ভগবানের 
সেবায় নিঘুক্ত হইতে হইবে এবং পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত 
কৃরিয়া তুলিতে হইবে। 

ধরব কথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার কথা । কিন্তু উপরে বলিয়াছি-_ 
গ্রীক বল রোমান বল ইংরাঁজ বল ফরাসি বল জন্মাণ বল থে 
যত উন্নতি করিয়াছে সকলই প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের বলে 
করিয়াছে তবে কেমন করিয়া বলা ঘাঁয় যে ঞ্রব-কথ। 
হিন্দুরই কথা, আর কাহারো কথা! নয়? দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ত হিন্দু 
ভিন্ন আরো অনেকের ছিল এবং আছে। একথা সত্য। 
কিন্তু ধ্রব-কথায় বাহ্য সম্পদের জনা একমাত্র ভগবানে যে 
নির্ভর দেখি তাহা ত্বার কোথাও দেখিতে পাই না। ধর্মচর্য্যা 
সকল দেশেই আছে, ধার্মিকও সকল দেশ্রেইখআছে। কিন্ত 
ধর্দচধ্যা দ্বারা সমস্ত বাহ্‌ সম্পদ লাত করিতে পারা যায় একথা 


খন্ব। টি 
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ত এই হিন্দুর দেশ ভিন্ন আর কোথাও শুনা যায় না। উঙ্বধ্য 
একমাত্র ধর্মের অনুগামী একমাত্র ধর্দচর্য্যারই ফল, এমন, 
স্পষ্ট পরিফ্ষার ও দৃঢ়ৃতাযুক্ত কথ! হিন্দুশাস্ত্ব ভিন্ন আর কোথাও 
আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুরাণাঁদি পাঠ করিলে বুঝিতে 

পারা যায় যে হিন্দুর মতে এমন খশ্বরধ্য নাই যাহা ধর্মবলে ব! 
তপোবলে লাভ করিতে পারা যাঁয় না। তপোবলে বিশ্বাঘিত্র 
একটা ব্রন্গাণ্ড স্যষ্টি করিরাছিলেন বলিলেই হন, তপোোইলেই 
ধ্লধ গোটা ঞবলোকটা লাভ করিয়াছিলেন । ধর্মবল ব1 
আধ্যাত্তিক শক্তির এত ফলোপধারকতার কথা হিন্দু শান্ব ভিন 
আর কোথাও নাই। এবং বোধ হন্স বে ধন্দুবল বা আধ্যা মক 
শক্তির এরূপ ফলোপধারকভায়* হিন্দু ভিন্ন আর কাহাবে। 
বিশ্বাসও নাই । 00101062] 3:01:38015 নামক উতর গ্রহে 
রচয়িতা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসন্পন্ধ জনসন সাহেবও এই বিশ্বাদটকে 
হিন্দুর একটি লক্ষণ বাঁ বিশেবত্ব বলিশ! নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
অতএব ধর্থাবল দ্বারা বাহাসম্পদর লাভ করিবার একটি অস্টি 
উৎকৃষ্ট উদ্বাহরণ বলিয়। প্রব-কখাটিকে একমাত্র হিন্দুরই কথ। 

বলিঘ্পা গ্রহণ করায় কোন দোষ হইতে পারে না। 

কেমন করিয়া ধ্রব-কথান্থপারে আমরা কাধ্য করিতে পান্ধি 

এখন তাহাই বুৰিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের এখন বাহ্য-, 
সম্পদের বিশেষ অভাব হইয়াছে । দেশের লোৌকনংখ্যা যেরূপ 

বুদ্ধি হইতেছে খাদ্যাদির পরিমাণ দেরপ বৃদ্ধি হইতেছে না। 

অতএব এখন কৃবি শিল্প বাঁণিজ্য প্রস্তুতি দ্বারা ধনবৃদ্ধি করা 

-আবগ্তক হইয়াচ্ছে। কিন্ত গ্রব বা বিশ্বদিত্রের স্ায় বোগবলেই 

কি আমরা কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিধ ? 


৯৩ হিনদুত্ব। 
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ধোৌঁগ বলে এ রকম উন্নতি লাভ “করিতে পারা যায় কি ন! 
বলিতে পারি না। কিন্ত ধর্্মবলে যে পার যায় তাহা স্থুনি- 
শ্চিত। অর্থাৎ ধর্ধানুমোদিত প্রণাঁলীতে কৃষি শিল্প বাণিজ্যা- 
দিতে নিধুক্ত হইলে দেই সকল কার্ধ্যে উন্নতি যেমন স্থুনি- 
শ্চিত অন্য কোন প্রণাঁলীতে তেমন নয়।' বিষক়-কর্ষে যে 
ধন্দনীতি অন্ুদরণ করে বিষয়কর্ম্মে তাহাকে প্রব্কৃতার্থে 
জয়ী হইতে দেখ! যায়। বাঁহ্সম্পদের সহিত ভগবানকে 
সংযুক্ত রাখা কর্তব্য। নহিলে ভগবানকে হারাইতে হইবে 
এবং বাহসম্পদই তগবান হইর! উঠিবে। এবং তাহা হইলে 
মন্ছগোর যে চরম উদ্দেশ্ত-__ভগবানে লর__-তাহ! কখনই সিদ্ধ 
হইবে না। অতএব বাহবিভরের সহিত বন্ধের যোগ একাত্ত 
আবশ্তক। ঞব-কথার প্রকৃত মর্থও তাই। 

ধব-কথার এক অর্থ-দৃঢ়গ্রতিজ্ঞতা । এ অর্থে গ্রব-কথা 
কেবল হিন্দুর কথা নয় । 
* প্রব-কথার আর এক অর্থ-বাহবিভবের সহিত ব্রঙ্গের 
যোগ। এই অর্থে ফ্রবকথা কেবল হিন্দুরই কথা । 

তাই বলিয়াছি, ধ্রব-কথা হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দধর্দের লক্ষণ, 
হিন্দুত্ের লক্ষণ । 
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| বিষম কষ্টসহিষ্ণতা ] 


লয়ের নিমিত্ত যে বিষম সাধন! আবশ্যক তাহী কি কষ্টকর, 
তাহা৷ বুঝা হইয়াছে। অতএব লয়বাদী হিন্দুর বিষম কষ্ট- 
সহিষ্তা থাকিবারই কথা। দেখা যাঁউক আছে বা কখন 
ছিল কি ন!। 

এসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ আপনাকে 
কষ্ট-সহিষ্ণু এবং উন্নতি-শীল বলিয়া প্রশংসা করেন এবং 
এসিয়াকে বিলাসপ্রিয় এবং অবনতি-প্রবণ বলিয়া নিন্দা 
করেন। বিদ্বান, বিচক্ষণ, পাণডত্য-পূর্ণ ইউরোপ থে হিন্দুর 
এরূপ কলস্ক ঘোষণা! করেন ইহা একটু বিশ্বরকর। গর 
9880-1011110 01167১91-_এই নিন্দাবাদ সমস্ত ইউরোপ- 
বাসীর মুখে শুনা যায়। এই নিন্দীবাদ যে একেবারে অমূলক 
এমন কথা বলি নী । ইউরোপ যাহীকে কর্্মশীলতা এবং 
কষ্ট-সহিষ্কতা বলেন এসিয়াঁয় তাহা অধিক পরিমাণে নাই। 
অবিশ্রীস্ত ভাবে পৃথিবীর দেশদেশান্তরে ঘৃরিয়া৷ বেড়ীন, শীত 
্ীপ্ তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্বত-শৃক্নে আরোহণ বা অগ্রিময় 
মরুভূমে ভ্রমণঃ এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন 
এবং এক বখায়ু টা ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন্, 
পাহাড় কাটির! রেল-পথ সম্প্রমারণ, বালি কাটিয়া বরণের 
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'ঝঃজ্য বিস্তীর্ণ করণ-এ রকম চঞ্চলতা-যুক্ত শ্রমশীলতা। এবং 


কষ্টসহিষ্ণুত1 এসিয়াঁয় বড় একটা দেখা! যায় না। তাই ইউ- 
রোপবাসী এসিয়াবাসীকে 988০ 1010 00209] বলিয়া 
নিন্দা করিয়া! থাকেন। কিন্তু এসিয়াবাসী কি যথার্থ ই 98৪০ 
10519, আবাম-প্রিয় বা বিলাসপ্রিয়? সমস্ত এসিয়াবাসী 
সম্বন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হিন্দূজাতি প্রকৃত 
পক্ষে আরাম-লোনুপ বা বিলাসপ্রির কি না, হিনদজাতি 
প্রন্কৃত পক্ষে শ্রনশীল এবং কষ্টসহিঞ্ক কি না, আমি শুধু এই 
কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এবং এই প্রশ্নের 
মীমাংসা স্তলে আমি প্রধানতঃ প্রাচীন হিন্ুদিগের কখ! বলিব । 
তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না, কারণ ইউরোপবাঁপী প্রাচীন 
হিন্দদিগকেও বিলাস-প্রিয় বলিরা নিন্দা ও দ্বণী করিয়া 
থাকেন। ইউরোপবাপীর বিবেচনায় বোগোপবিষ্ট)বাস্বজ্ঞান্‌- 
, মুদ্রিতাক্ষ মহাঁযোগীও ন্বস্তি-প্রিয় ভারতবাসী ৷ আর এই 
প্রশ্নের মীমাংলা স্থলে আমি প্রধানতঃ সাভিত্যের সাহায্য 
গ্রহণ করিব। এরূপ করিবার প্রথম কারণ এই থে প্রাচীন 
হিন্দুর কার্যকলাপ ফুরাইয়! গিরাছে, এমন কি সে কার্ধ্য- 
কলাপের অধিকাংশের চিহ্রুমান্র নাই, স্থতব্বাং প্রত্যক্ষ প্রমা- 
পের অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই ঘষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকি- 
লেও সাহিত্য তদপেক্ষা উৎকষ্ট প্রমাণ । কেন না সাহিত্যে শুধু 
কার্ধ্যকলাপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধা এবং আসক্তি, আশা 
আকাজ্কা এবং আরশ, ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকলই 
আহ্কিত থাঁকে। জাতীয় সাহিত্যে জাতীর ধৃত্* বাধ থাকে, 
কেননা জাতীয় ধাত্‌ না বাধিলে জাতীয় সাহিন্য জন্মে না। 


সিসি পিসি 
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বি বিডির টা 

এ দেশের পুরাতন শিক্ষা! প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক, 
বৃদ্ধ, বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, ছোট, ধড়, সকলেই ধর্মশান্ত্রে 
কথা কিছু কিছু অবগত আছে। রামায়ণ মহাতারত পুরাণ 
প্রভৃতির স্থল স্থুল কথা সকলেই জানে । অতএব কাহাকেও 
বলিয়। দিতে হহুবে না যে এদেশের ধর্মশীস্ত্র ছুঃখের কাহি- 
নীতে, কষ্টের কথার, ত্যাগ্বীকারের বিবরণে & পরিধুর্ণ। 
রামের বনবাস, পঞ্চপাগুবের বনবাস, অজ্ঞুনের নির্বাসন, 
নলদময়ন্তীর কথা, শ্রীবৎসচিস্তার কথা, হরিশ্চন্ের কথা, 
সাবিত্রীসত্যবাঁনের কথা, জিমৃত্তবাহনের কথা, দাতাকর্ণের 
কথা__এইরূপ অসংথ অগণ্য শোক, দুঃখ, ক্রেশ, যন্ত্রণার কথায় 
হিন্দশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বোধ হয়' এত শোক এত ছুঃখ এত যন্ত্র 
ণার কথা পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে নাই । আবার যিনি 
সেই সকল কথা মন দিয়া পড়িপ্াছেন, তিনিই জানেন কি 
অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া বনবাপী বনবাদিনী 
সেই বনবাসানত্রণা, পতিহারা পতিব্রতা সেই পতিবিচ্ছেদ 
ছঃখ, দেই পতিবিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন_-তিনিই 
জানেন, যে মহাঁপুরুধগণ সেই সকল শোকের ছুঃখের যন্ত্রণার 
কথা লিখিয়াছেন, তাহার! সেই কথাঘ় কত উন্মত্ত, কত বিহ্বল, 
কত মুগ্ধ_যেন শোক ছুঃখ যন্ত্রণাই সর্বোৎকৃষ্ট সুখ- মান্ুষেন্র 
পরম ভোগবিলাসের সামগ্রী । গ্রীক সাহিত্যে অনেক দুঃখের 
কাহিনী আছে, ইতরাজী সাহিত্যেও অনেক ছুঃখের কাহিনী 
আছে। সফক্িস, ইস্কিলস এবং ফেক্ষপ্টয়রের মতন ছুঃখ 
যন্ত্রণার কথা ইউনুরাপে, অতি অল্প কবিই লিখিয়াছেন। কিন্ত 
সে ছুঃখ যন্ত্রণা হয় ক্ষণমাত্র স্থায়ী__যেমন শ্রীকৃ নাটকে, নম 
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ক্রোধ হিংসা এবং অধৈর্য মিশ্রিতযেমন দেক্ষপীয়রের 
নাটকে । নাটক অভিনগ্ন করিতে যে চারি পাঁচ ঘণ্টা সময় আব- 
শ্রক, গ্রীক নাঁটকবর্ণিত ঘটনাবলিও মেই স্বপ্নকালব্যাপী। 
অতএব, গ্রীক নাটকের নায়ক নারিকার যন্ত্রণা_ ঈদ্দিপমূ, 
আন্তাইগণি বা ফিলকৃতিতিসের যন্ত্রণী-তক্ষতম হইলেও 
দণ্ডমাতরস্থাী। ইংরাজী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল 
ব্যাপী বর্টে। কিন্তু ইংরাজী নাটকের নায়ক-নায়িকার 
ন্ত্রণা__হ্যামলেটের বা লীয়রের যন্ত্রণ_-অধীর অস্থির অসহিষ্ণু 
লোকের যন্ত্রণা। সেক্ষপীয়র, সফক্রিম্‌, ইঞ্কিলন্‌ সকলেই ছুঃখ 
যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ছুঃখ যন্ত্রণার 
জীবন চাত্রত করেন নাই। গল গল করিয়া দণ্ড, দণ্ড দণ্ড 
করিয়া দিন, দিন দিন করির] মাস, মাপ মান করিয়া বৎসর, 
বৎসর বত্সর করিয়া জীবন_এমন একটা! ছুঃখ-ন্ত্রণাময় 
জীবন--কেহ্‌ চিত্রিত করেন নাই । ইউরোপীয় নাটকে দেখিতে 
পাই যন্ত্রণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাড়িয়া ফেলিতেছে, 
কেহ আপনার সন্তাতসন্ততিকে আপনি উৎকট অভিপম্পাত 
করিতেছে, কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। 
ভয়ানক দৃশ্-_যেন বিছ্যুতাগ্রিতে মহসা দশ দিক জলিয়! 
উঠিতেছে_কিন্তু তখনি আবার ঘোঁর অন্ধকার। কেবল 
চকিত হইতেছি মাত্। দেখিতেছি অতি অল্প, বুঝিতেছি অতি 
অন্ন, অবাক হইব আছি।* যে বন্ত্রণা কাটিয়া কাঁটিয়। 


(৯ ইউরোপীয় নাটক পাঠে মোহিত হওয়া যায় কিন্ত প্রকৃত খিক্ষাবাভ 
বড় বেশী হয়ন|। * 
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লুণ দেওয়ার মতন পলে পলে, দণ্ডে দুণ্ডে,শদিনে দিনে, মাসে 
মাসে, বৎসরে বৎসরে, বাড়িয়া! বাড়িয়। এক একটা জীবনকাল 
বা! জীবনকালের এক একটা সুদীর্ঘ অংশ ব্যাপিয়! উঠে, 
অথচ যন্ত্রণাভোগ্ট স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন 
প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় না__কেবল প্রাচীন 
হিন্দুর সাহিত্যে দেখা যায় ।-_বালিকা রাজবধূ ইচ্ছা! করিয়! 
বনে গমন করিতেছেন। রাজভোগ, রাঁজসম্পদ, রাজপ্রাসাদ 
ত্যাগ করিয়া বদ্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ, বন্যজন্ত সমাকীর্ণ বনপথে 
উপবাসে অক্লাহারে বৃক্ষমূল সাঁর করিয়া চলিতেছেন-_দিন 
দিন করিরা মাপ, মাস মাঁস একরিয়া বৎসর, বৎসর বংসর 
করিয়া কত কালই চলিতেছেন। এত কষ্টেও নিস্তার নাই। 
সেই যন্ত্রণার উপর আবার প্রতিপ্রাণার পতিবিচ্ছেদ__ষে 
পতির জন্য এত কষ্টভোগ সেই পতিকে ছাড়িয়া শত্রপুরীতে 
বাস। শক্র *্গ্রতিমুহূর্ত, প্রতিপ্রহর, গ্রতিদিন শাসাইতেছে, 
তাড়না কন্তিতেছে, অপমান করিতেছে, জালার উপর জাল! 
দিতেছে। এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল। তাহার 
পর ঘদি শক্রর হাত ছাঁড়াইলেন ত আবার পতির হাতে 
পড়িয়া অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি-পরীক্ষা দিয়াও নিষ্কৃতি নাই। 
রাজ্যে গিয়া রাজসিংহাঁসনে বসিয়া আবার সেই বনবাস? 
বনবাসের পর আবার নেই নিদারুণ পরীক্ষা, আবার দেই 
দেবতুল্য পতিকে হারাইয়া অনন্তকালের জন্য অন্তর্ধান! যেন 
কষ্ট দিতে কু সহিতে হিন্দুর কত সুখ, কত চেষ্টা। আবার 
' দেখ-রাজা হরিশ্ন্্কে ছুঃখ দিতে হইবে।, দুঃখ দিতে হইনে 
হুঃখে জঙ্জবরিত না করিলে ছুঃখ দেওয়াই হয় না। কিন্ত হরি- 
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শ্টন্্র বলিয়াছেন ধে এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে 
প্রতিশ্ৰত দক্ষিণা দান করিবেন। .এক মাসের ছুঃখে মানুষ 
জজ্্ধরিত হয় না। তাই ভয়ানক হিন্ূুকবি একটা ভীষগ 
স্বপ্ন দেখাইয়া এক মুহূর্তের মধ্যে হুরিশ্চদ্রকে যুগরব্যাপী 
ন্ত্রণীভোগ করাইলেন! তাই বলি, যন্ত্রণাভোগ কাহাকে 
বর্লে প্রর্ত কষ্ট-সহিষ্ণতা কাহাকে বলে, যদ্দি বুঝিতে হয়, 
তাঁহা৷ হইলে হিন্দুকে বুবিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুঝিলে 
চলিবে না । শোকের, ছুঃখের, কষ্টের, যন্ত্রণার কুষানল 
কাহাকে বলে, হিন্দ তিন্ন জগতে আর কেহ জানেনা । 

রাজা ওশীনর যজ্ঞ করিতেছেন। কপোতরূপী অগ্নি 
শ্যেনরূপী ইন্দ্র কর্তৃক তাড়িত হই প্রাণভষে বাঁজার ক্রোড়ে 
লুকাইয়! তাহার শরণাপন্ন হইল। গ্েন আদিয়। রাজার 
নিকট কপোঁত প্রার্থনা করিল। বিধাতা কপোতকে শ্রেনের 
তুক্ষ্য-বস্ত করিয়াছেন ক্ষুধার্ত শ্ঠেন রাজার নিকট কপোত 
প্রার্থনা করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে 
রাজ! অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন_-গো, বৃষ, বরাহ, 
মুগ, মহিষ প্রভৃতি পণ্ড আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্ত 
কোন বন্ততে অভিলাষ হইলে তাহাও এইক্ষণে প্রস্তত হইতে 
গারে, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কগোতিকে কোন ক্রমেই 
পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম করিলে তুমি এই পক্ষীরে 
পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ণের উহা সম্পন্ন 
করিব, তথাপি এই 'কপোতকে প্রদান করিব ন11, শ্রেন কহিল 
দি এই রুপোঁত-পরিমাণ মাঁংস নিজ দেহ হইতে কটিয়া দিতে 
পার, তবেই আমি পরিতুষ্ হয়! কপোতের কামনা! পরিত্যাগ 
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করিৰ। “তাহাই করিব” বলিয়া! রাজা গুঁশীনর তুলা যন্ত্রের" 
একদিকে কপোতকে বসাইয়া অন্তদিকে আপন হস্তে আপন 
দেহ হইতে মাংস কাটিয়া রাখিলেন। কপোত মাঁৎসাপেক্গা] 
ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে আর এক 
খণ্ড মাংস কাটিয়া মাংসের উপর রাখিলেন। তথাপি কপোঁত 
মাঁংসাঁপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দ্বেহ হইতৈ 
এক এক খণ্ড করিয়া অসংখ্য মাংস খণ্ড কাটিলেন-_তথাপি 
কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন সেই কঙ্কালাবশিষ্ট 
দেহ লইয়! রাজ! ওশীনর স্বয়ং তুলা-যন্ত্রে আরোহণ করিলেন । 
দেখিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্র আপন রুপ ধারণ করিলেন, কপোতি- 
রূপী অগ্নি আপন রূপ ধারণ করিলেন, এবং রাজার অক্ষয় 
যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন । রাজাও ধরন্্মপ্রভাবে স্বর্গ- 
মর্ত উজ্জল করত দেপীপ্যমান দেহে স্বর্গে আরোহণ করি- 
লেন। কাল এই কথা ইউরোপে গমন করিল--এই, 
রকমের অনেক কথাই ইউরোপে গমন করিয়াছে । কিন্ত 
ইউরোপে এ কথার এ আকারও রহিল না, এ প্রকাঁরও 
রহিল না। ইউবোপ আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিতে 
পারিল না-তত কষ্ট) তত ষন্ত্রণা কি সহ। যায়? ওঁশীনরের 
আপন দেহের মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া ইউরোপ" 
শিহরিয়া' উঠিল! আর ভাবিল-_-এমন কি পরেোপকার থে 
তজ্জন্ত এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহিতে হইবে, আর আপনার মাংস 
কাটিয়া দিয় প্রাণটাকে নষ্ট করিতে হইবে ? ইউরোপ 
ওশীনরের কথ। ভাক্গিয়া, চুরিয়া ফেলিল। মাংস কাটিয়া! প্রাণ 
নষ্ট করিবার ভয়ে আইনের একটা কুটতর্ক তুলিয়া মাংস 
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কাঁটিবার দায় হইত্বে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া! 
বাছিল, আর পাছে সেই ভীরুতা এবং আত্মপ্রিয়তাঁর জন্য 
লোকে নিন্দা করে, সেইজন্য আপনার কলঙ্কের ডালিটা একটা 
নিবির্রোধী ইহুদীর মাথায় চাঁপাইয়া দিল! আর সেই গল্প 
লিখিয়া * স্বয়ং দেক্ষপীয়র সেই কলঙ্কের ডালি আপনার 
পকিত্র মাথ্মীয় চাঁপাইলেন! আধুনিক ইউরোপীয় সালোচকের! 
বলিয়া থাকেন যে কুসীদজীবী শাইলক যে নৃশংস নির্মম 
প্রণালীতে টাক। ধার দিয়াছিল তদন্পারে কার্য্য হওয়া উচিত 
নয়, সে প্রণালী ব্যর্থ হওয়াই ভাল। এ ওকি কথা? যেখানে 
মানুষকে নীতি এবং ধর্মের আদর্শ দিতে হইবে, সেখানে কি 
আদর্শশ্রেষ্ঠ বিশ্বাদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে না? সেই বিশ্বাদর্শ 
কি? বিশ্বনাথের নিয়মে জীব কি দলিত, ক্ষতবিক্ষত, বিচুিতি, 
বিঘৃর্ণিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভন্মীভূত হইতেছে না? আর হইতেছে 
বুলিয়া কি বিশ্বনাথের নিয়ম ব্যর্থ করিতে হইবে? ইউ- 
রোপ ব্যর্থ করেন, হিন্দু করেন না। হিন্দুর ছুঃখ যন্ত্রণার কাহি- 
নীর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের এক কাহিনী আছে। দে কাহিনী অপূর্ব 
কৌশলে কথিত। রাজ! হরিশ্চন্ত্র দক্ষিণা দান করিতে প্রতিশ্রুত। 
প্রতিশ্রত কাধ্য হিন্দু সর্ধদাই ধৈর্য্য সহকারে সম্পন্ন করেন। 
ঘকন্ত প্রতিশ্ষত কাঁধ্য করিয়া রাজা হরিশ্ন্ত্র শোকে আকুল, 
যন্্ণায় বিহ্বল । দে শোক, সে যন্ত্রণা দেখিলে দর্শকের হৃদয়ও 
শোকে আকুল, যন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া উঠে। এ রকম চিত্র 
কেন? কেন তাঙ্কা এই কথার বুঝ। এ চিত্র দেখিলে বিশ্বা- 
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মিত্রের উপর বাগ হয়, মনে হয় বিশ্বামিত্রের মতন পাঁষগু 
আর নাই। কবিও তাহাই বলিতে চাহেন। শৈব্যা আত্ম- 
বিক্রয় স্কারা দক্ষিণাঁদানের প্রস্তাব কবিলেন। পতিব্রতা 
গড়ীকে বিক্রয় করিতে হইবে মনে করিয়া রাজা শোকে বিহ্বল 
প্রায়। এমন সময় বিশ্বামিত্র আপিয়া বলিয়া গেলেন-_আজ 
যদি দক্ষিণা না দিস তাহা হইলে স্থুর্্যান্ত হইন্কেই তোকে 
অভিশপ্ত করিব। তখন 





রাজা চাঁসীদ্‌ ভয়াতুরঃ। 
কান্দিগভৃতোহধমোনিঃস্বো বৃশংসধনিনাদ্দিতঃ | 

(মার্কণডেয় পুরাণ) 

রাজা নৃশংস ধনী কর্তৃক পীড়িত, ভয়াতুর, দিশাহারা, অধম 
এবং নিস্ব হইয়া পড়িলেন। 
কবি বিশ্বীমিত্রকে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিলেন। আবার 
যখন র্রাজা হরির স্তীপুক্রবিক্রয়লন্ধ ধন লইয়া বিশবামিত্র 
দক্ষিণার অবশিষ্টাংশের নিমিত্ত রাজাকে শাসাইয়া চলিয়া 
গেলেন তখন কবি বলিলেন ;- 
ত্বমেবমুক্কা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠ'র নির্ঘণৎ বচঃ। 
তদাদায় ধনং তুর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ॥ 

(মার্কগেয় পুরাণ) « 
কৌশিক রাঁজেন্ত্র হরিশ্চন্দ্রকে এই নিষ্ুর, নির্বণ বাক্য বলিয়া 
সেই ধন গ্রহণ পূর্বক কোপভরে সত্বর প্রস্থান করিলেন। 

কবি বিশ্বামিত্রের ব্যবহারকে নিুর ও নির্ঘৃণ বলিয়া নিন 
করিলেন-_বিশ্টমিত্রের উপর কবির কত রাগ সহজেই বুঝিতে 
পারা যাঁয়। এ রাগ ন্যায়-সঙ্গত, কেন নী বিশ্বামিত্রের পণ 








১০০ হিস 


বথার্থই নিষ্ুর, নির্দু। বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠুর এবং নির্মম 
ভাবে দেখাইবেন বলিয়াই কবি তীহাঁর চিরন্তন প্রথী পরি- 
ত্যাগ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কীদাইলেন। হরিশ্চন্ধকে মা 
কাঁদাইলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয় কৈ? কিন্ত এত রাগ 
করিয়াও কবি বিশ্বামিত্রের কার্য ত বাঁধা দিলেন না পাঁষ- 
গর পণর্ত পণ্ড করিলেন না। করিবেন কেন? তিনি যে 
' বিশ্বাদর্শের অনুগামী । জীব যন্ত্রনা পাঁয় বলিয়া বিশ্বের নিয়ম 
কিব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিটুর হউন না বিশ্বামিত্র 
পুরুষ, বিশ্বামিত্র মান্ুষ_-পণ ছাড়িবেন কেন? হরিশ্চন্্র 
যতই কেন কীছুন না_তিছ্িও মানুষ, সত্যে আবদ্ধ হই- 
রাছেন, তীহাকে সত্য পালন করিতেই হইবে। হিন্দু ভিন্ন কেহ 
বিশ্বের শোক ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জাঁনে না। ইউরোপ 
যদি শোঁক ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে 
ই্টরোপীয় সাহিত্যে শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, 
সেক্ষপীয়রও কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিতেন না। 
ইউরোঁপবাসী এবং হিন্দু উভয়েই ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে 
পারে। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্ত এক নয় | ইউরোপ বাহা- 
সম্পদের নিমিত্ত ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে, হিন্দু ধর্শের 
নিমিত্ত, কর্তব্পাঁলনের নিমিত্ত ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে 
পাঁরে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট আত্মার জন্য । 
ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্ম, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য। ছুই 
প্রকার কষ্ট দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সে উন্নতি 
ছুট রকমেকু। একটি বাহ্য, উন্নতি, আর একটি আধ্যান্মিক 
উন্নতি। : হিন্দুর বাহ্য উন্নতি বড় বেশী হয় নাই, ইউরোপের 
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আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় বেশী হয় নাই। ইঞ্টরোপের সামান্ত 
লোককে এখানকার পল্লিগ্রামের বড় বড় জমিদার অপেক্ষা 
সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হয়, এখানকর সামান্ত লোকও ধর্ম্ম- 
জ্ঞানে এবং ধর্মচ্ধ্যায় ইউরোপের অনেক বড় বড় লোকের 
সমকক্ষ। কেহ'কেহ বলিবেন যে হিন্দুর উন্নতি উৎকৃষ্ট হই- 
লেও তাহার ফল মৃত্যু- প্রমাণ, ইউরোপ কর্তৃক এসিকার 
বাণিজ্য হরণ। এ কথা সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ইউ- 
রোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু নয়? একটু ভাবিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারিবে যে দেহের মৃত্যু যদি হিন্দুর উন্নতির ফল 
হইয়া থাকে, আত্মার মৃত্যু ইউরোপের উন্নতির ফল হইতে 
পারে। কোন্‌ মৃত্যুটা ভাল পাঠক বিচার করিবেন। কি এ 
দেশীয় শাস্ত্র কি বিদেশীয় শাস্ত্র সকল শীন্ত্রেই বলে ধর্মযুদ্ধে 
মরিলে অক্ষয় স্বর্গ হয়। কিন্তু আদল কথা এই যে, ধর্ম. 
প্রধান হইলে যে মরিতেই হইবে এমন কোন কথাই নাই! 
হিন্দু ধর্প্রধান বলিয়া পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুদলমানে 
মখন হিন্দৃস্থান লইয়া যুদ্ধ হয় তখন হিন্দুর সামরিক শক্তি 
প্রভৃত পরিমাণে বর্তমান ছিল । হইতে পারে যে তাহার 
স্বদেশান্ুরাঁগ বা 78৮০05০০ ছিল না, কিন্ত রাঁজস্থানে যে 
রাজভক্তিকে স্বদেশানুরাগের কার্য করিতে দেখ। গিয়াছে” 
সে রাজভক্তি ত প্রভূত পরিমাণে বর্তমান ছিল। তবে কেন 
হিন্দু পরাধীন হইল? অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে ধর্দপ্রধান না হইয়াও এবং ন্বদেশান্ুরাগী* হইয়াও গ্রীক যে 
কারণে পরাধীন ০হইয়াছিল, হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন 
হইয়াছিল--অর্থাৎ দেশ অনেক গুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া- 


$০ই ূ ঁ 

রর 5 
ছিল বলিয়া। আৰ্‌ এক রুখা। ধর্মপ্রধান হইলে মরিতে হয় এ 
কখার অর্থ এই যে ধর্মী অতি মন্দ জিনিষ। কিন্তু সে অর্থ কি 
কেহ গ্রহণ করিবেন ? বোধ হয় না। তবে কেমন করিয়া বলা 
যায় যে ধর্মপ্রধান হইলে আমাদিগর্কে মরিতে হইবে? তুষি 
ইউরোপকে দেখাইয়া বলিবে যে আত্মন্থখান্বেধী না হইলে 
ইউরোপের ন্যায় কর্মশীল (৪০9৪), শ্রমশীল, অসমসাহপিক 
(বা! 8৫90৮010953) ইত্যাদি হওয়া যাঁয় না। কিন্তু জিজ্ঞান! 
করি, এ কথা তোমাকে কে বলিল? মানুষের ইতিহান পড়িলে 
বুঝিতে পারা যায় যে আদিম অবস্থায় মানুষ যখন কেবল 
আপনাঁকে লইয়া এবং আপনার প্রয়োজন লইয়া থাকিত 
তখন মানুষ পশুর ন্যায় অলস এবং অসহিষ্ণু ছিল। এবং 
মান্ধষের যখন পাচ জন হইল-্ত্রী, পুত্র, কন্তা, ভাই, ভগিনী 
হইল-_তখনই সে চেষ্টাশীল, কর্শীল হইতে লাগিল। 
অতএব ধর্মই কর্মের প্রক্কৃত মূল। তবে মান্ষেরু এমন একটা! 
সময় হয় যখন সে ধর্মের জন্য নয়, সম্পদের ভ্লন্ঠ সম্পদ 
অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় । মানুষ যখন প্রয়ৌজনাতিরিক্ত সম্পদ 
পায় তখন তাহার ধনলোভ বা সম্পদ-লালসা জন্মে এবং তখনই 
তাহার সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউরোপ পৃথিবী 
তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে । অতএব তুমি বোধ হয় 
বলিবে যে আপনার স্থথ সাধন করিতে মানুষের স্বভাবতঃ যত 
প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয় অন্যের স্ুখসাধন করিতে তত হয় না। এ 
কথার উত্তর এই ঘে, আপনার সখ অপেক্ষা অন্টের সুখ বেণী 
গ্ার্থনীয় বুলিয়া যে বুঝিতে শিখিয়াছে তান্বার সম্বন্ধে এমন 
কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে আপনার নুখাপেক্ষা 
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হিন্দু সাহিত্যের ধাত, বুঝিয়া দেখিলে অনুমিত হয় যে প্রাচীন 
কালে হিন্দু ধনের নিমিত্ত নয়, ধর্মের নিমিত্ত, আিকার, 
ইউরোপের ন্যায়, আজিকার ইউরোপের প্রাণালীতে, কর্ন 
করিতে পারিতেন। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা দিবার জন্ত শিষ্য 
তখন স্বর্গ মর্ভ রসাতল ভেদ করিয়া বেড়াইত। যন্ত্রের অশ্বের 
অন্বেষণে সগর সন্তানেরা পৃথিবী খনন করিয়া সাগরের সৃষ্টি 
করিয়া ফেলিয়াছিল এবং দেই ষাটি সহত্র সগর সন্তানের 
উদ্ধারার৫থ ভগীরথ কত দুর্গম শানে গিয়াছিলেন এবং কত. 
ছুরূহ কার্য সম্পন্ন কারিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বলা 
যাইতে পারে যে, প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষ। 
হইয়া আসিয়াছে তাহাতে তিনি স্বার্থকে পরার্থের অধীন 
করিয়া আজকার ইউরোপের প্রণালীতে বাহ্যোন্নতির 
নিমিত্ত চেষ্টু ও উদ্ামশীল হইতে পারিবেন । এবং তাহা 
হইলে একনাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি বাহ্যাভিমুখী হইয়া 
সব্বতোভাবে ধর্মআবক হইবে। কিন্তু হিনদর যে প্রাচীন প্রক্কতি 
এবং প্রাচীন শিক্ষার কথা বলিতেছি আজিও কি তাহার 
কিছু আছে? বোধ হয় কিছু আছে। কেননা আজিও গৃহস্থ 
হিন্দু যত লোকের স্থখের নিমিত্ত খাটিয়৷ থাকেন গৃহস্থ ইউ, 
রোপীয় তত লোকের সখের নিমিত্ত খাটেন না। অতএব 
প্রার্থনা করি যে ধর্শচধ্যায় প্রাচীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যম 
ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল আজিকার হিন্দুরও* যেন তাহ! থাকে।। 
কিন্তু দেখিয়া নিয় বোধ হইতেছে যে হিন্দুর সে ক্ষমতা, 
অনেক হাস হইয়াছে এবং বাহার! ইত্রাজি শিখিতেছেন 
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উহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয় । কিন্তু দেখি- 
লাম যে কষ্টসহিষ্ুতাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিনূর মহত্ব, হিন্দু 
ইউরোপের উপর প্রাধান্য ।. সে কষ্টসহিষ্ণতা হারাইলে 
আমরা সব হারাইব--আমাদের বর্তমান তমসাচ্ছন্ন, আমাদের 
ভরিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে। ] 

কষ্ট ত্তিন্ন উন্নতি নাই । দেখিলাম হিন্দুর কষ্টভোগ করি" 
বার যত ক্ষমতা আছে আর কাহারো তত নাই। অতএব 
আমাদের ইতিহাসের এই কষ্টসহিষ্কুতার কথাটিই আমাদের 
সমস্ত আশ! ভরসার মূল। *্যদি আবার তেমনি কষ্টভোগ 
করিতে পারি তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহৎ হইব। 
হিন্দুকে আজ এই আশা, এই আঁকাজ্ষা করিতে হইবে। 
এই আশায় এই আঁকাজ্ষায় উৎসাহিত হইয়া আমাদিগকে 
এখন মানুষ হুইবাঁর জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যত্র করিতে 
হইবে, পরিশ্রম করিতে হইবে । কোন্‌ পথে চলিলে সে চেষ্টা, 
সে যত্ব, সে পরিশ্রম সফল হইবে প্রথম হইতেই তাহা ঠিকৃ 
করিয়া লইতে হইবে। প্রথম হইতে পথ ঠিক কর! সকল 
কার্য্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি। এবং এরূপ গুরুতর কার্যে তাহ। 
নিতান্ত আবশ্যক । সকল কার্ধ্যই কষ্টসাধ্য। কিন্তু কষ্ট ছুই 
গ্রকার। বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক প্রকার; ইত- 
স্তত ঘুরিয়! বেড়াইয়া পরিশ্রম করা আর এক প্রকার | 
আমরা দেখিয়াছি যে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া হিন্দ, অনেক 
কষ্ট সহ্য করিতে "পারেন । প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু 
এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। অতএব এমন অনু: 
মাঁন করা যাইতে 'পারে যে এই প্রণালীতে কষ্টভোগ কর! 
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তাহার প্রক্ৃতিপঙ্গত এবং এই প্রণালীত্বে কষ্টভোগ করি-" 
লেই যে উদ্দেশে কষ্টভোগ তাহাতে তিনি বেশী সফলতা লাভ 
করিবেন । আমি এমন কথা! বলি না যে চিরকাল ঘরে বসিয়া 
কষ্ট ভোগ করিয়াছেন বলির হিন্দ আজ ঘরের বাহির হইয়া 
জ্ঞান.ও ধন সঞয্ার্থ পৃথিবীর সকল স্থানে যাইবেন না না 
সকল পদার্থ দেখিয়! বেড়াইবেন না । ধন ও জ্ঞানোট্রীর্জনদর্থ 
আজি হইতে তাহাকে সেই প্রণালীর কষ্টভোগ শিক্ষা করিতেই 
হইবে । কিন্তু নৃতন প্রণালী অব্ম্বন করিতে হইবে বলিয়া 
পুরাতন প্রক্কৃতিসঙ্গত প্রণালীটি “যেন একেবারে উপেক্ষিত না! 
হয়। দুইটি প্রণালীর মধ্যে সেই;পুরাতন প্রণালীটিই উৎকষ্ট। 
যে হটিবাজার হইতে মাছ মাংস তরকারি প্রভৃতি আনিয়! 
দেয় সে অনেকটা কাঁজ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে 
রন্ধনশালায় বসিয়া বসিরা চুল্লীর উত্তাপে দগ্ধ হইয়া! গাঢ় ধূমে 
রুদ্বাস হইম্রী আহরিত দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া মানবের্‌, 
পুষ্টিসাধনার্থ অন্নব্যপ্গন প্রস্তুত করির! দেয় তাহার শ্রমের 
মূল্য নাই, তাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ। সামান্ত লোকের দ্বার! 
হাটবাঁজার হ্য়; প্রকৃত ওস্তাদ নহিলে রন্ধনকাব্য হয় ন1। 
হিন্দ! যে ক্ষমতা থাকিলে মান্য রন্ধনকাধ্যে কৃতকার্য হয়, 
অতি প্রাচীন কল হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে ।» 
আজিকার নূতন প্রণালীতে ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা 
কর, প্রাণপণে চেষ্টা কর। নহিলে আজিকার দিনে চলিবে না। 
কিন্ত আমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার লে অলৌকিক চিত্র 
অ্কিত রহিয়াছে, মনে থাকে যেন সে রকম চিত্র আর, 
কাহারো ইতিহাস-পটে চিত্রিত নাই। মনে'রাখিয়া এই চেষ্টা 
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করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রন্ধনশালায় প্রধান রাঁধুনীর 
পদ তোমারই হয়_যেন অপর সমস্ত জাতি দিগৃদিগন্ত হইতে 
তোমার রন্ধনার্থ ভ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়া দেস্ন। 
তোমার ইতিহাস বলিতেছে, ইহাই তোমার প্রধান এবং 
প্রত লক্ষা হওয়৷ উচিত- লক্ষ্যান্তর অনুসরণ করিলে বোধ 
ছু তুধি দিশাহারার ন্যায় কল দিক হারাইবে ! সেই লক্ষ 
অনুসরণ করিয়া চলিলে অতীত যুগে তুমি যেমন পৃথিবীর 
আচার্য্ের পদে প্রতিষ্ঠত ছিলে, ভবিষ্য যুগেও তেমনি সেই 
পদে প্রতিষ্ঠিত হুইবে। কথায় প্রতায় না হয় একট প্রমাণ 
গ্রহণ কর। এত অধম, এরন্ব অবনত, এত অবসন্ন হইয়া যে 
আজিকাঁর নরবীর ইংরাঁজকে বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজয় করিয়' 
পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজাইতে পারিতেছ দে কেবল তোমার 
পবিত্র পিতৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং আসাধারণ কষ্টভোগ 
ঞ্ক্তির কণামাত্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া। লোকে * 
আজ তোমার যে শক্তি দেখিয়া তোমাকে উপহাস করিতেছে। 
সে শক্তি না থাকিলে উন্নতি হয় না এবং সে শক্তি বাড়াইতে 
পারিলে লোকে একদিন অব্যন্তই তোমাকে পৃথিবীর আর্ধা 
ধলিয়া আবার পূজা করিবে । 
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মুদ্রার বিভাগে অন্ত দেশে যত ভাগ বা অংশ দেখিতে 
গ্লাওয়া যায় এদেশে তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাগ বা! অংশ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইংরাজিতে পাউও আছে, শিলিং 
আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে-_-আমাদের টাকা আছে, 
আনা আছে, পয়সা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দস্তি 
আছে, কাক্‌ আছে, তিল আছে। ইংরাজি হিসাবে পাউও, 
শিলিং, পেনি, ফার্দিঙ্গের বেশী ধরে না, আমাদের হিসারে 
টাকা, আনা, পয়সা, কড়া, ক্রান্তি, দ্তি, কাঁক, তিল সব ধরে। 
ইতরাজ এবং অুন্তান্ত জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয় চু. 
আমর! ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না। 

লয়ের কথায় লিখিয়াছি_- 

“জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ 
কঠিন কষ্টকর কঠোর সাধনা করিয়া যাইতেছি--পথ আর 
ফ্রায় না_কবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা মনে নাই, 
মনে করিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাই-_কবে চল! শেষ 
হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না, ভাঁবিতে গেলে অভিভূত 
হইয়া পড়ি। আর সে পথের কষ্টই বা কত! পথের এ পাশে 
ও পাশে মোহন দৃশ্য, মোহন স্বর, মোহন মূর্তি, মোহুন মোহ! 
অহ কি কষ্ট! আমি মোহাচ্ছন্ন, আমার কি কষ্ট! সব 
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“ছাড়িয়া, সব ছিিঁড়য়া ফেলিয়া, সব ছুড়িয়া ফেলিয়া চলি- 
তেছি--অবিরাম চলিতেছি, অনন্ত কাল চলিতেছি! তাই কি 
কাহারও, তাই কি কোথাও, একুটু দয়াময়া, একুটু কপাকরুণা 
আছে যে একটি যবপরিমিত পথ, একটি মুহুর্ত পরিমিত কাল 
কমিয়া যাইবে! ধাহীতে মিশিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া যাই- 
তেঁছি, উ্হাতেও ত দয়ামায়া নাই, কপাকরুণা নাই। তিনি 
যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়! দিয়াছেন_তোমাতে কণামাত্র জড়ত্ব 
থাকিতে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না, আমি তোমাকে 
গ্রহণ কর্ষিতে পারিব না * | +৯ 

ভগবান কড়াক্রাস্তিটি ছাড়েন না। আর ভগবানের 
্রহ্মাওও কড়াক্রান্তিটি ছাড়ে না। আপন কক্ষপথে ভ্রমন 
করিতে ষে গ্রহের যত সময় আবশ্তক তাহার পলান্পলের 
ফোটি অংশ কম সময়ে সে গ্রহের সেই কক্ষপথে ভ্রমণ শেষ 
ক্লরিবার যো নাই। যে নক্ষত্ররশ্িটির যে গ্রহে ,পহুছিতে যত 
সময় আবশ্যক তাহার পলান্কুপলের কোটি অংশ কম সময়ে সে 
রশিটির সে গ্রহে পঁহছছিবার উপায় লাই। যে বজ্রনিনাঁদ 
দুই পলে তোমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবে সাধ্য কি 


তাহা ছই পলের কোটি অংশ কম সময়ে তোমার কর্ণকুহরে 


প্রবেশ করে? এই রূপ দেখিবে, সমস্ত ব্রন্া্ডে কড়াত্রান্তিটর 
ব্যতিক্রম হয় না, যে কোন প্রাক্কতিক ক্রিয়াবল তাহার কড়ী- 
্ান্তিটি বাদ পড়ে না, বাদ গড়িবার যো নাই। আর হিন্দ 
বলেন যে ধর্মজগণ্তেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান 


চি 
্দ ৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা । 
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কড়ীক্রান্তিটিও ছাড়েন না । তাই বুঝি “হিন্দ, সামাজিক 
অনুষ্ঠানেও কড়ীক্রান্তিটি প্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রাস্তিটির 
ভাঁবনাঁও ভাবিয়া গিয়াঁছেন, ব্যবস্থাও করিয়। গিয়াছেন । 

শাস্ত্রে রজন্বল! ক্লুন্যার বিবাহের বিশেষ নিষেধ আছে, রঞ্জ- 
্বলা কন্যার বিবাহের ফল বড় ভয়ানক বলিয়া বর্ণিত আছে। 
ইহার তাঁৎপর্ধ্য কি? ইহা কি কেবলই মূর্খতা, ৯কেবলই 
কুস্স্কার? বিশ্বামিত্রের শিষা গালবের গুরুদক্ষিণা! দিবার কথা 
বোঁধ হয় সকলেই জানেন*। বিশ্বামিত্র দক্ষিণা লইবেন না, 
গালব দক্ষিণা ন! দিয়াও ছাড়িবেন না। বিশ্বামিত্র রাগিয়া 
বলিলেন, তবে আমাকে শুশ্রবর্ণ শ্তামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব 
গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। গালব দরিদ্র, আট শত শ্বেতবর্ণ 
শ্যামৈককর্ণ অশ্ব পাইবেন'কোথ য়? তিনি রাজ! যযাতির 
নিকট গমন করিলেন। য্যাতি বলিলেন, আমার ধনাগার 
শূন্য, আমি ওরক্ষম অশ্ব ক্রয় করিয়া দিতে পারিব না, অতএক 
তুমি এক কাঁজ কর। মাধবী নায়ী আমার একটী অতি রূপবতী 
কন্যা আছে, তুমি তাহাকে লইযা গিয়া উশ্বরধ্যশীলী রাজ! 
িগকে' দেও, তাহারা মাধবী হইতে পুত্র লাঁভ করিয়া 
তোমাকে তোমার অভিলধিতি অশ্ব দান করিবেন। গাঁলব । 
মাধবীকে লইয়া গিয়া! ইক্ষাকু বংশীয় রাজ! হ্র্্যশ্বকে দিলেন। 
মাধবীর গর্ভে হ্ম্যশ্বের একটা পুত্র সন্তান হইল । তিনি 
গালবকে ছুইশত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব দিয়া মাধবীকে 
ফিরাইয়া দিলেন,। মাধবী পূর্বলন্ধ একটী বর প্রভাবে আবার 


* মহাভারত, উদ্দ্যোগ পর্ধ্ব, ১১৩ অধ্যায়। 
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কুমারী হইয়া খ্রেলেন। তখন গালব তাঁহাকে আর এক, 
রাজাকে দিলেন। সে রাজাও একটা পুত্র সম্তান লাভ করিয়া 
গালবকে ছুই শত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব সহ মাধবীকে' 
ফিরাইয়া দিলেন। তৃখন মাধবী সেই বর প্রভাবে আবার 
কুমারী হইয়া আর এক রাজার নিকট অর্পিত হইলেন। এই, 
প্রর্ধারে গ্লবের সমস্ত গুরুদক্ষিণার সংস্থান হইল। মাধবীর 
কুমারিত্ব লাভের অর্থ এই যে কুমারীরই বিবাহ হইতে পারে, 
যে কুমারী নয় তাহার বিবাহ নৃই। কিন্তু শুধু কুমারী বা 
“অবিবাহিতা হইলেই হয় না।" 
অতএব সেই সর্বলোকপুজিত৷ সাবিত্রীর কথা শুন। 
পিতার আর্দেশে সাবিত্রী সত্যবাঁনকে পতি মনোনীত করিয়া 
ছিলেন। নারদ বলিলেন এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু 
হইবে। . পিত। কন্য!কে অন্য বর মনোনীত করিতে অনুরোধ 
একুরিলেন। কন্যা কহিলেন-দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র 
নিপতিত হয়; কন্যারে একবারই প্রদান করে; দদানি এই 
বাক্য এক বারই বলে। হে পিতঃ! এই তিন কাধ্য এক 
একবারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান দীর্ঘ৷ঘুই হউন আর 
. অল্লায়ুই হউন, সগুণই হউন বা নিগুণই হউন, আমি যখন 
"একবার তীহাঁরে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তখন তিনিই 
আমার পতি । আমি কদীপি আর কাহারে ব্রণ করিব না । 
দেখুন, কর্ম প্রথমত ম্ন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বার! 
অভিহিত ও তৎপশ্চাঁৎ কাধ্য দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব 
স্বামার মতে মনই প্রমাঁণ* |” সাবিত্রীর মতে মনের পরিণয়ও 
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পরিণয়, মনের ভিতর যে পতি মে প্ররুত পক্ষেই পতি। কিন্ত" 
যথাষথ স্থানে অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পার! ধায় যে বজ- 
স্বলা হইলেই স্ত্রীদিগের আসঙ্গলিপ্সা হইয়! থাকে, অন্ততঃ হই- 
ঘার সম্ভাবনাই বেশী। আর সে আসঙ্গলিগ্প। চরিতার্থ না 
হইলে স্ত্রীদিগের চরিপ্র কলুষিত না হইলেও মন কলুষিত হই- 
বার বিলক্ষণ সম্ভীবনা। ইউরোপীয়েরা বলিয়া থাকেন "বে 
অবিবাহিতা! স্ত্রী্দিগকে সাবধানে অপবিত্র ভাব ও বস্তু হইতে 
দুরে রাখিলে তাহাদের চরিত্র বল মন বল কিছুই অপবিত্র 
হইতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীদিগকে এমন করিয়া! রাখাই 
একটা বিষম কঠিন কার্য্য এবং (লোকদাধারণের অবস্থা বিবে- 
চনায় তাহাদিগকে এমন করিয়। রাখিতে পারাঁও এক রকম 
অসম্ভব। আঁবার স্ত্রীদিগের শারীরিক উত্তেজনার কারণ তাঁহা- 
দের মনের ঘাহিরেও যেমন থাকে ভিতরেও তেমনি থাকে। 
রজোদর্শনে শারীরিক ষে পরিবর্তন বা পরিণতি ঘটে অর্থাত 
বজোদর্শন য়ে শীরীরিক পরিবর্তন বা পরিণতির অভিব্যক্তি 
আসন্গলিগ্মা তাহারই ফল বা অভিব্যক্তি। অতএব শুধু বাহ্য 
কারণ সম্বন্ধে সতর্ক হইলে চলে না, আত্যন্তরিক কারণের 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাও, আবগ্তক। রজন্বলা! হইবার পর 
স্্রীলোক অবিবাহিতা থাকিলে শারীর ধর্মে তাহার মানসিক 
বিকার জন্সিতে পারে, নান। পুরুষের চিন্তা তাহার মন অধি- 
কার করিতে পারে। কিন্ত স্বয়ং সাবিত্রী বলিয়াছেন যে মলের 
ভিতর ষে পতি সে প্রকৃত পক্ষেই পতি। অতএব যে অবিবা- 
হিতা রজস্বার মনে কোন পুরুষ স্থান পাইয়াছে তাহার 
যদি সেই পুরুষের মহত পরিণয় না হইয়া অন্য পুরুষের সহিত 


১১২, হিন্ুি। 
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প্রিণয় হয় তবে পে ব্যভিচারিণী। তাহার মনে একাধিক 
পুরুষ স্থান পাইলে সে'ৈ ব্যতিচারিণী তাহা বিবার ত গ্রয়ো- 
জনই নাই। সতীকুলের সাম্্রাজ্ী বলিয়াছেন “মনই প্রমাণ | 
অতএব মনে যাহাতে ব্যভিচার ন! হয় তাহাই কর। আবশ্তক ।' 
মনে যে ব্যভিচার করিতে বা! ব্যভিচার চিগ্তা করিতে গায় 
তুহার মনের ধাত্টাই যেন ব্যভিচারী রকম বা! ব্যভিচার 
প্রবণ হয়া যায়। মনে যে ব্যতিচারিণী তাহার বিবাহও 
ব্যভিচার । মনের ব্যভিচার নিবারণ করিবাঁর একমাত্র উপায় 
ব্যতিচার চিন্তার শক্তি ও আমুক্তি জন্মিতে পারিবার পূর্বেই 
বিবাহ | কারণ বিবাহিতা হইলে স্ত্রীর সমস্ত আঁশ। আকাঙ্ষা 
স্পৃহা পতিতে আবদ্ধ বা সংলগ হইয়া যায় _ইতস্ততঃ বিক্ষি- 
গ্তও থাকে না বিচরণও করে না । এই জন্যই হিন্দুশান্ত্রে রজো- 
দর্শনের পূর্বে স্ত্রীদিগের বিবাহের জন্য এত শক্ত শাসন এত 
কঠিন ব্যবস্থা।। সতীধর্ম্বের কড়াক্রান্তিটুকু পর্য্যন্ত সঞ্চয় করি- 
শ্বার জন্য হিন্দুশান্ত্রে অনার্ভবার বিবাহের ব্যবস্থা । হিন্দুর 
ভগবানও কড়াব্রান্তিটি ছাড়েন না, হিন্দুও কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন 
না। হিন্দুর ভগবান ও বলেন, কড়ীক্রান্তিটি ছাঁড়িলে টাকাঁটি 
মোহরটিও পাঁওয়া যায় না; হিন্দুও বলেন,কড়াক্রান্তিটি ছাঁড়িলে 
*টাকাটি মোহরটিও পাঁওয়া যায় না। আর আমরা সকলেই 
জানি সতীধর্ূপিনী হিন্দুরমণীও বলেন, সতীধর্ম্ের কড়া 
ক্ৰাস্তিটি ছাড়িলে সতীধর্ষ্ের টাকাঁটি মোহরটিও থাকে ন|। 
মনের ব্যভিচারের কথা খৃষ্ট ধর্মে আছে। “11109909561 
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৩ শিশির সস তত স্টি রং 


ব্যক্তি কোন স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মনে মনে 
সেই স্ত্রীর সহিত ব্যতিচাঁর করিয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে 
(মেথিউ-_৫, ২৮)। কিন্তু কার্যে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে 
খৃষ্টধর্ধীবলম্বীরা মনের ব্যভিচারের কথটা' বড় একটা 
গ্রাহ্থ করেন না? মনের পাঁপের কখ! তাহারা কহিয়া থাকেন 
বটে, তাহাদের গ্রন্থেও আছে বটে, কিন্ত গে কথ] অবল্ঘন 
করিয়া! বা সে কথার প্রাতি লক্ষ্য রাখি তাহারা তাহাদের 
বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান গঠিত ব। ব্যবস্থিত কবেন না । 
সামাজিক অনুষ্ঠানে তাহারা হিন্দুর হায় কড়াক্রান্তি ধরেন 
না, হিন্দুব হ্যাঁ বহুদূর গমণ করেন না। খাতাপত্রেও তীহানা। 
ফার্দিঙ্গে পর্যন্ত নামেন না, হিন্দুরা তিলটি পর্যন্ত ছাড়েন না। 
স্থদুরগামিত! যথার্থ ই হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দু ধর্মের লক্ষণ, হিন্দু- 
তের লক্ষণ। 
এই কডাক্রান্তি ব! স্দূরগামিতান আবে! ছুই একটি উদ্দা- 
হরণ গ্রহণ কর। ্ 
মাধবীর কথার অর্থ, বিধবার বিবাহ নাই। কাবণ বিধবা 
কুমারী নয়। আর সাবিত্রীর কথার ঘে অর্থ মাধবীব কথারও 
কার্ধ্যতঃ সেই অর্থ। অর্থাৎ মনে মনে বন্ুপুরুষ চিন্তা করিলে 
সতীধর্মের জ্ঞান ও সংস্কার যেমন হতবল বা! শ্লথ হইয়া যায় 
কাধ্যতঃ বহুপুরুষের পরিচয় করিলেও সতীধন্মের জ্ঞান ও 
খস্কার তেমনি হতবল বা শ্রথ হইয়া পড়ে । অতএব পতিহীনার 
মন যাহাতে পত্যন্তর গ্রহণের দিকেও না মায় তাহার উপায় 
অবলম্বন করা 'আববস্তুক। আমাদের শান্্কারেরা সে উপায় 
বলিয়াও দিয়াছেন । ৃ 


১১৪ 'হিন্দুত্ব?। 
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কামন্ত ক্ষপয়েদেহৎ পুষ্পমূলফলঃ শুতৈঃ। 
নতু নামাপি গৃহীয়াৎ পতৌ প্রেতে পরস্ত তু ॥ 
(মনু-_-৫) ১৫৭) 
গতি মৃত হইপে স্ত্রী পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি অল্লাহার দ্বারা 
দেহু ক্ষীণ করিবে কিন্তু ব্যভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের নাম 
গ্রহও করিবে না'। 
বোধ হয অন্য কোন ব্যবগ্ছছপক হইলে ব্যভিচার 
বুদ্ধিতে পর পুরুষের চিন্ত! করিবে না" এই মাত্র বনিরা ক্ষান্ত 
হইতেন, ইগার বেশী বলিতেন না| । কিন্ত মন হিন্দু ব্যবস্থাপক! 
তিনি বলিলেন “ব্যাচ বদ্ধ ত পর পুরুধের নাম গ্রহণও 
করিবে নাঁ। অনেকে বলিবেন, মনত বড় সাড়াবাড়িই করিরা- 
ছেন, পরপুকষের চিন্ত।ই যেন দো পরপুধের নাম করাও 
কি দোষ? আমার বোধ হয, নাম করাও দোষ। কারণ 
নামের পিছনে প্রায়ই নামধাণ। লুক্ষান্সিত থাকেন। যেখানে 
প্নামধারী থাকেন না, সেখানে নামও থাকে নাঁ। নাম করা 


যথার্থই রোগের লঙ্গখ। কুদ্দনন্দিণার |হ সার গাথা নগেন্দ- 
নগেন্দ্রনগেন্্রর কথা ননে আছে ত? নাম-্রূপ কড়াক্রাতিটি 
বড় তুচ্ছ জিনিষ নয়। 


* আবার নাম করার আর একটি অর্থ আছে। নাঁম করিতে 
করিতে কিছু স্পন্ধী জন্সিন! থাকে, কিছু গা-ধেষা হইতে ইচ্ছা 
হয়, একটু মাথামাথি করিবার ঝৌক হর। কিন্ত যেখানে 
স্পৃর্ধী, যেখানে গন্ঘেষা, যেখানে মাঁখাঁমাথি সেখানে ভক্তি 
ুন্্রম থাকিতে পারে না। অতএব ধার প্রতি ভক্তি সন্ত্রম 
রাধা কর্তব্য তাহাদ্ষ নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিলেই ভাল হয়, 


কড়া্রাস্তি।* ১১৫. 
ই 
অর্থাৎ্যাবনা সন্ত্রম সহকারে তীহার নাম পূষ্যন্ত না করাই, 
উচিত? ভক্তি সন্ত্রমের প্রণ্ণালীই এই ।“এই প্রণালীতেই ভক্তি 
সন্ত্রম রক্ষিত ও বদ্ধিত হয় । আর এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে 
আঁচার্ধ্য, পিতা, মাতা, মন্ত্রৰাত। গ্রৃতি গুরুজনের নামটি পর্যন্ত 
গ্রহণ মন্বন্ধে মন্ত্রশশীল হইবার ব্যবস্থা আছে এবং পাদবননো 
কালে তাহাদের পাদস্পণ। পণ্যন্ত নিবিদ্ধ হইয়াছে ইঙ্থাও 
কড়াক্রান্তি বটে। কিন্তু এমন কড়াক্রান্তি ছাড়িয়া ন! দেওয়াই 
ভান্ল। এই কড়াক্রান্তি ছাঁডিন। দেগয়ায় আচাধ্য পিতা মাত 
গুরু পরোহিত সকলেই ত ভাগিদু। ধাইতেছেন। 

গুরুজন্‌ সম্বন্ধে আমাদের শ'ন্্ে আর এক প্রকার কড়া- 
্রান্তির ব্যবস্থা আছে। পিভ। বর্শ গিতা বর্ণ, মাতা স্বর্মাপেক্ষা 
গরীয়নী, পিভাই গ!ধ“চ্য অখি, মাঁতাই দক্ষিণাগ্সি ও আচা- 
ধ্ই আহ্বনীম় অগ্নি, এই তিন অগ্িই গুরুতর হযেনক*__ 
৷ ুরুজনের এতদনুূপ যে সকল গৌরব থরিমা আছে অত্যুক্তি 
বলিরা তাহ! ছাড়িরা দিলে গুরুজনের গৌরব গরিমার প্রতি 
আস্তে আস্তে অণপ্ষিত ভাবে এতই অনাস্থা হইয়া পড়িবে 
যে গৌরব গরিমার পরিবন্তে তাহাদের নিগ্রহই নিষম হইয়। 
পড়িবে। অতএব এরূপ কড়াক্রান্তির এরতিও হতাঁদর হওয়া! 
ভাল নয়। যেখাঁনে এরূপ কড়াক্রান্তির প্রতি অনাদর সেখানে 
গুরুজনের প্রতি প্রকৃত ভক্তি সন্ত্রমের বড়ই অভাব, আত্মাদর 
বড়ই প্রবল-_ প্রমাণ, নব্য বঙ্গ । 





১০০০০ 


* পিতা বৈ গাহপত্যোপ্নিন্বী তাগ্সিদক্ষিণঃ স্মুতঃ। 
গুরুবাহধনীয়ন্ত দাগ্িত্রেত। গরীয়নী ॥ 


মনু--২, ২৩১। 


১১৬ হিন্দৃত্ী। 


ঠা 


টি এত 

ইন্জিয় সংযম ব্যতীত চরিত্রের বিশুদ্ধতা হয় না। সেই 
ন্ত কাঁমরিপু দমন করাঁ সম্বন্ধে সকল শান্ত্রেই উপদেশ আছে। 
কন্ত হিন্দুশাস্ত্রে একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। মন্গু 
বলিয়াছেন__ 
এ. মাত্রা স্বআ দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাননৌ। ভবেৎ। 

*  বলবানিন্র্িয়গরীমো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি* ॥ 

মাতা ভগিনী কন্া প্রভৃতির সহিতও পুরুষ নির্জন গৃহে 
বাস করিবে না, যেহেতু ইন্রিয়গণ একান্ত বলবান হইয়া জ্ঞান- 
বান পুরুষকেও আকর্ষণ করেও 

অনেকে এই শ্লোক পড়িয়া মনু উপর খঙ্জাহস্ত হইবেন__ 
বলিবেন, তীহাঁর নীতিও যেমন নীচ, রুচিও তেমনি জঘন্ত । 
কিন্ত কথিত আছে বে ভগবান শঙ্করাঁচার্্যও এক সময মন্ুর এই 
শ্লোকের যত্পরোনাস্তি নিন্দ৷ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে ইহার 
আবশ্তকতা উপলব্ধি করিয়! বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
মার প্রকৃতার্থে এই পাঁপময় উন্রির্পীড়িত সংসারে মন্ুর বর্ণিত 
কোন পাপা না ঘটিতেছে? কয়েক বৎসর হইল বঙ্গের 
একটি জেলায় এক ব্যক্তি আপন শ্বশ্বঠাকুরাণীকে লইয়া বাটা 
বীইতেছিল। পথি মধ্যে এক নিজ্জন গৃহে বলপূর্বক শ্ব- 
ঢাকুরাণীর ধর্ীপহরণ করিয়াছিল । তবে আর বাকী রহিল 
কোন্‌ পাপটা। আর কোন পাপই যদি বাকী না থাকে 
তবে তুচ্ছ রুচির অনুরোধে এ পাপটা বা ও পাপটার কথা 
চাঁপিয়া না রাখিয়॥ মানুষকে তৎসম্বন্ধে পরিষার কথায় সাবধান 
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করিয়া দেওয়াই ত ভাল। হিন্দুশান্ত্রকান্বের! কড়াক্রাস্তিটিও 
ছাড়িতেন না, কড়াত্রাস্তিটিও চাপিয়! রাখিতেন না। চাপি়া 
রাখা রোগটা তাহাদের একেবারেই ছিল ন1!। তাই 
তাহার! কড়াক্রান্তিতে পর্ন্স্ত উপনীত হইতেন। তাই তাহা- 
দের এত দূরগামিতী | * 
অনুসন্ধান করিলে হিন্দুর এই কড়াক্রান্তি বা নুরগারিার 
আরে! অনেক প্রমাণ পাইবে । এই জির্নিষটা অল্পৃশ্ত, এই , 
বাঁক্রিটা অপ্পৃত্ত, ইহাকে স্পর্শ করিয়া জলপান করিতে নাই, 
উহার স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা লন্থচিত, এ লোকটার ছায়া 
মাড়াইলে নাইতে * হয়, পড্রটুকে পুত্রের মাতা বলা হইবে 
না৷ পুত্রের প্রহ্থতি বলিতে হইবে_এইরূপ বহুতর শাসন ও 
স্কারের কতকগুলিতে বিশিষ্ট ঘুক্তি আছে, আবার কয়েকটিতে 
কড়াক্রান্তির পরিমাণ কিছু বেশী আছে। অতএব কতকগুলি 
নির্দোষ, কতকগুলি দোষাবহও বটে। কোন্‌ গুলি নির্দেগুষ, 
কোন্‌ গুলি দোষাবহ তাহার বিচার এস্থানে করিতে পারি 
না। কিন্তু একথা বাঁলতে পারি যে তন্মধ্যে যে গুলি অপ- 
কারজনক হইয়া দীড়াইরাছে সে গুলিও হিন্দুর প্রকৃতিগত 
কড়াক্রান্তি বা স্থঢুরগামিতারই ফল, আধ্যাম্মিক বাবুগিরি বা 
অন্ত কোন ব্যাধির লক্ষণ বা অভিব্যক্তি নয়। ্ 
এখন বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কড়াক্রাস্তি 
বা স্থদূরগামিতার অর্থ--উদ্ধদিকেই বল, নিম্ন দিকেই বল, কোন 
দিকেই কিছুমাত্র ছাঁড়িয়া না দেওয়া । প্রেই কথাটা উল্টা- 
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ইয়া বলিলেই এইরূপ ঠলীড়ায়_উর্দ দিকেই বল, নিয় দিকেই 
বল কল দিকেই সমন্তটা গ্রহণ করা। এক কথায়__কড়া- 
কান্তি বা সুদূরগামিতার অর্থ, সমস্ত সমুদ্ায় বা সমগ্র গ্রহণ 
করা বা প্রাপ্ত হওয়া। লয় বা ব্রন্ধে লীন হওয়ারও মেই অর্থ। 
অতএব লয়বাদেও যে মানসিক প্রকৃতি নি্দেশীকৃত বা অভি- 
ব্যক্ত কড়ীক্রান্তি বা নুদূরগামিতায়ও সেই মানসিক প্রর্কৃতি 
নির্দেশীকৃত বা! অভিব্যক্ত । এবং লম্ববাঁদও যেমন হিন্দ, হিন্দুধন্ 
ও হিদৃত্বের লক্ষণ কড়াক্রান্তি বা স্ুদুরগামিতাও তেমনি হিন্নু 
হিন্দধর্মও হিন্ত্বের লক্ষণ । 





পুত্র । 


[ নিত্যত্বপ্রিয়ত! | 


লয়তত্বের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছি__ 

'“লয় কত সাঁধনাঁসাপেক্ তাহা বলিয়াছি। কত জন্ম, কত 
শত[বদী, কত মুগ ধর্রিয়া সাধন! করিলে তবে ব্রহ্ত্ব প্রাপ্ত 
হওয়া যায় তাহার ঠিকানা নাইুে। অতএব লয় যে শাস্ত্রের 
চরম কথ! এবং লয় যে সমাজের শেষ লক্ষ্য সে শাস্ত্রে এবং 
সে সমাজে মন্ত্ুধ্যের ও সমাজের দীর্ঘজীবন যে অতি প্রয়ো- 
জনীয় বলিয়! বিবেচিত হুইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কার্ণ 
* বেখাঁনে দীর্ঘ নৃধনা আবশ্তক সেখানে দীর্ঘজীবন লাভ করিবার, 
প্রয়াস স্বভাবতই প্রবল হইবার কথা । আমাদের মধ্যে 
হইয়াছিলও তাহাই। মন্ুষ্যের জীবন ও মনুষ্যসমাজের 
জীবন দীর্ঘ করিবার অভিগ্রায়ে আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ 
বিধিব্যবস্থা আছে বোধ হয় আর কোথাও সেরূপ নাই। 
স্বাস্থ্যরক্ষা আমাদের ধর্মশশান্ত্রের অনেক ব্যবস্থারই উদ্দেশ্। 
আমাদের অনেক ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্রের সহিতও এ উদ্দেশ্ঠ 
জড়িত। আমাদের আহক ক্রিম্বাতেও এ উদ্দেস্ত পরিলক্ষিত |. 
দীর্ঘ সাধনার জন্য দীর্ঘজীবন এত আবশ্তক'বলিয়াই পুরাণে 
। রহুসহত্রব্যাপী তপস্কার কথ! দেখিতে পাওয়া যায় এবং,প্রজার 
অকাল মৃত্যু রাজার মহাঁপাপের ফল বলিয়! উক্ত। ফলত: 
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অদীম সাধন-সাপেক্ষ লয় যেখানে জীবনের চরম উদ্দোপ্ঠ 
জীবন দীর্ঘ করিবার আবশ্তকতা সেখানে যত অধিক অন্য 
কোথাও তত অধিক হইতে পারে না। এবং সমাঁজের তিত্ব 
দিয়া না গেলে যখন লয়ের পথে প্রবেশ করিবার উপায় নাই 
তখন সমীজের জীবন দীর্ঘ করিবার আঁবশ্তকতাঁও সেখানে যত 
আর্ধক অন্য কোথাও তত অধিক হইতে পাঁরে না*!” 
এই কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়! বলা আবশ্তক। কারণ 
এই কথাতে হিন্দুত্বের একটি অতি গুরুতর লক্ষণ নিহিত আছে। 
মনের ও সমাজের দীর্ঘজীবন কাঁমনা অনেকে করিয়া থাকে 
বটে। কিন্তু হিন্দু ভিন্ন আর কেহই ধর্মের জন্য সে কামন| করে 
_না_অপর সকলে পার্থিব ভোগের জন্ত করে। এই প্রভেদে 
হিন্দুর বিশেষত্ব । আবার ধর্মের জন্য হিন্দুর যে দীর্ঘজীবন 
কামন! তাহার একটু গৃঢ় অর্থ আছে। হিন্দুর চরম উদ্দেশ্ঠ 
»জনিত্যত্ব পরিহার করিয়া নিত্যত্ব লাভ করা। হিন্দু বড় 
্রহ্ধপ্রিয়। সেই জন্যই তাহার লয়বাঁদ। ব্রহ্ধ নিত্য, অতএব 
রহ্মপ্রিয় হইবার অর্থ নিত্যত্বপ্রিয় হওয়া। হিন্দুর এই নিত্যত্ব- 
প্রিয়তা শুধু যে তাহার ধর্মবুদ্ধিতে দেখা! যাঁর তাহা নয়, তাহার 
২সারবুদ্ধিতেও দেখা যায়। সংদারবৃদ্ধিতে দেখা ধাঁইবার 
কারণ এই যে সংসার তাহার মতে ব্রহ্মদাধনার মোপান মাত্র। 
অতএব ব্রহ্ষসাধনায় যখন নিত্যত্বপ্রিয়তা স্চিত বা নিহিত 
ঘসারসাঁধনায়ও তখন নিত্যত্বপ্রিয়তা কৃচিত বাঁ নিহিত 
থাকা আবশ্তক। ' আছে কি না দেখা যাউক। 
টি সিরা তান 
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বোধ হয় পৃথিবীতে হিন্দুর স্তায়,পুত্রপ্রয়াসী আর কেহ 
নাই। পুত্রসন্তান না থাকিলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী 
হইরাও হিন্দু অন্তুধী। হিন্দু যদি সকল সুখের অধিকারী হইয়| 
এক মাত্র পুত্রসস্তানে বঞ্চিত হর, তবে তাহার জুখই অধিকতর 
অসুখের কারণ হয়। প্ররুতিপুঞ্তপুজিত কমলার বরাভনণ- 
ভূষিত অশীমপ্রভাবশালী রাজাধিরাজ রাজ্যেশ্বর *পুত্র বিনা 
সদাই অসুখী, সদাই ঘ্ি্রমাণ, সদাই শোকসন্তপ্ত-_পুরাণাদিতে 
এমন অনেক গল্প দেখিতে পাওয়া ঘান্ন। পুত্রলাভার্থ কত 
রাজা কত বাগবজ্ঞ করিতেন,* কত দেবার্চন! করিতেন, কত 
তীর্ঘপর্ণন করিতেন) কত খষি ভণ্রস্বার দেবা শুঞ্ষা করিতেন। 
নাজারা৪ কিনেন, বাঁজাদের 'প্রজারাও করিত। এখনও 
রাজা প্রজা সকলেই করে। করে না কেবল ইংবাজি- 
শিক্ষিতেরা । বোর হয় যে আগানের শা পুত্রপাগ্লা জাতি 
পৃথিবীতে মানত নাই, কখনও ছিল না, কখনও হইবে নাঁ। এর 
পুত্রপগ্রয়াসের অর্থ কি? 

এক মর্থ পিহ-খণ-পরিশোধ । শাস্ত্রা্মারে সকলেই 
তিনটট খুণ পরিশোধ করিতে বাধ্য-দেবপ্ধণ, ধষিখণ্। পিতৃ- 
ধণ। পিভ-খ্ণের অর্থ পিহৃলোকের নিকট খণ। এই পিতৃ- 
ধণ পরিশোধ করিবার অর্থ পিতঘক্ঞ অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ করা বা" 
পিতলোককে জলপিওাদি দানের উপায় করাঁ। এই. পিতৃ- 
শ্রা্ধের ছুইটি অর্থ আছে। হিন্দুর বিশ্বাস শ্রাদ্ধে পারলৌকিক 
মঙ্গল হয় । অতএব শ্রাদ্ধের এক অর্থ, পিতিলোকের পার- 
লৌকিক মঙ্গলস্ধন॥ শ্রাদ্ধর আর একটি অর্থ শ্রাদ্ধের 
মন্্াদি পাঠ না করিলে বুঝা যান না। সকলকেই তাহ! পাঠ 


টি হিন্দু | 
করিতে অন্থুরোধ করি । পাঠ" করিলে এক অপূর্ব জিনিষ 
' দেখিতে পাইবে । পিতা বল, মাতা বল, পিতামহ বল, পিতা- 
মহী বল, সমস্ত পিতৃলোকের প্রতি, এমন কি সমস্ত পরলোকগত 
নরনারীর প্রতি এক অপূর্ব স্নেহের, অপূর্ব প্রীতির, অপূর্ব 
শ্রদ্ধার, অপূর্ব ভক্তির, অপূর্ব কৃতজ্ঞতার এক অপূর্ব উচ্ছাস 
দেখিতে গাইবে। 
অতএর শ্রাদ্ধের দ্বিতীয় অর্থ__প্রীতিপূর্ববক, ভক্তিভাবে, 
শদ্ধীসহকারে,সরুতজ্ঞচিত্তে পিতুলোককে স্মরণ ও অর্চনা করা । 
এখন কে বলিবে বে পিতল্োঁকের পারলৌকিক মঙ্গলসাধন 
করা ও প্রীতিপুর্ব্বক, ভক্তিভাদব, শ্রদ্ধাপুর্ণ অন্তঃকরণে, সকতজ্ঞ- 
টিতে তাহাদিগকে ম্মরণ ও অর্চনা কৰা মন্তয্য মাত্রেরই কর্তব্য 
বন্ম নয়? কিন্তু শুধু আমি সে কর্তব্য কর্ম করিলেতসে 
কর্তব্য কর্মের সমাপ্তি হয় নী । আমি মরিলেও যাহাতে আমার 
ধিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলকার্ধ্োের ও পুজার্জনীর ব্যাঘাত 
না হর, তাহার উপায় না করিলে আমার সেই কর্তব্য কর্ধের 
পরিসমাপ্তি হয় কেমন করিয়া? কর্তব্য কর্ম পুত্রপৌত্রাদি 
সন্বন্ধেও যেমন, পিতা পিতামহাঁদি সন্বন্ধেও ত তেমনি । যতদিন 
বাঁচিয়া আছি শুধু ততদিন পুত্রপৌনত্রাদিকে গ্রতিপালন করি- 
-লেই ত তাহাদের প্রতি আমার কর্তব্য কর্মের সমাপ্তি হয় না। 
আমার মৃত্যু হইলে পরও যাহাতে তাহাদের গ্রতিপালনের 
ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় বিধান না করিয়! মিলে তাহা 
দের সম্বন্ধে আমার যে কর্তব্য কর্মী তাহার পরিসমাপ্তি হয় 
কেমন করিয়া? অন্তানাদির প্রতিপালন কিন্নয়ে আমার যে 
দ্বায়িত্ব আছে তাহা যেমন আমার জীবিত কালের সীমা 


পু ১২ 


অতিক্রম করিয়া থাকে, পিত৷ পিতামহ এ্ুভৃতি পিতৃলোকের* , 
অর্চনা সম্বন্ধে আমার উপর যে ক্কৃতজ্ততাধন্থ পালনের ভার 
আছে তাহাঁও তেমনি আমার জীবিত কালের সীম! অতিক্রন 
করিয়া থাকে । কৃতজ্ঞতার এত গভীরতা ও এত প্রসার 
আর কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া বোধ হয় না, হিনু শান্ত 
আছে। তাই হিন্দুশান্ত্রে সন্তানাদিকে উপার্জনক্ষমূ করিথার 
নিমিত্ত তাহাদিগকে স্থশিক্ষা দিবার ও তাহাদের জন্য সম্প্তি | 
স্বজন করিবার যেমন বিধি আছে, গিতলোকের পারলৌকিক 
কাধ্য ও পুজার্চনাদি অক্ষুণ্ণ কলাখিবার নিমিত্ত পুত্রোৎপাঁদন 
করিয়া পিতৃখণ পরিশোধ করিবারও তেমনি বিধি আছে। 
পিতৃ-ধণ পরিশোধ করিবার জন্য হিন্দুর পুত্রকামনা এত প্রবল। 
হিন্দুর পুত্র-প্রর়াসের এই এক অর্থ &। 

হিন্দুর পুত্র-গ্রয়াসের আর এক অর্থ বংশের গৌরব-কাঁমনা। 
পুংলক্ষণ সম্পন্তু জীব বণিয়াই যে হিন্দুর নিকট পুত্রের এত , 
আদর ও মর্ধ্যাদা তাহা! নয় । এখন অনেক স্থলে তাহাই হই- 
য়াছে বটে। কিন্তু দে কেবল পুত্রত্বের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধিব 
অভাবে হইয়াছে । পুত্রের প্রকৃত অর্থ__গুণবান্‌ পুত্র, ক্কতী 
পুত্র, বংশোজ্ৰলকারী পুত্র 

কে! ধন্যে বহুভিঃ পুত্ৈঃ কুশুলাপুরণাঢ়কৈঃ। 
বরমেককুলালম্বী মত্র বিশ্রায়তে পিতা । 


শপ শপ পা অ.্সপস্ত ৪ 


* হিন্দুরা পুত্রকন্যার মধ্যে যে ইতরা শেষ করিয়! থাকে, হাগারও 
প্রকৃত অর্থ এই । মাহেনের। ও লাহেবশিক্ষিত বাঙ্গালির!ব লেন, শ্্রীজাতির 
প্রতি ঘবণাই তাহাব অর্থ 'এবং সেই জনাই পুত্রসন্তান হইলে হিন্দুর যত 
আনন্দ হয় কন্যাসন্তান হইলে তত হয় না। হটি ছীকী মাহেবী ভূল। 


১২৪ | হিন্দু | 
গোলাঘরে সাবি সারি শূন্য আড়িপ্রায়, 
গুণশৃন্য শত পুত্রে কেবা ধন্য হয়? 
থাকে যদি এক পুত্র সেও বরং ভাল, 
নিজগ্তণে পিতৃনাঁম করে সে উচ্জবল | ৃ 
*.  (শ্রীতারাকুমার কবিরত্রের হিতোপদেশ, ৪র্থ পৃষ্ঠা |) 
টাণকা্বশ্লীকে আছে 


শিস 


একেনাপি স্ুবৃক্ষেণ পুম্পিতেন সুগন্ধিনা । 
বাসিতং তদ্বনং সর্বং স্পুত্রেণ কুলৎ যথা । 
যেরূপ সুগন্ধি পুষ্প-পরিপূর্ণ একটমান স্রুক্ষের গুণে সমস্ত 
বন গন্বপূর্ণ হয়, সেইকপ একটি সংপত্রেব গুণে সমস্ত বংশ 
গৌরবপূর্ণ হয়। 
হিতোপদেশে আছে__ 
সজাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমন্নতিম্‌। 
সার্থক জনম তার, যাহার জনম 
বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে অন্ুপম। 
(তারাকুমার, ৩ষ পচা ।) 
গুণহীন পুত্র পুত্রই নয়--কিছুই নয়, কেবল কষ্টের কানগ। 
হিতোপদেশেই আছে__ 


কোহর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্‌ ন ধার্মিক । 
কাঁণেন চক্ষৃষ! কিংবা চক্ষুঃপীট়ৈব কেবলম্‌। 


বিদ্যাহীন ধর্মহীন সে পুত্রে কি ফল? 
কাণ। চক্ষু থাকা সে ত কষ্টই কেবল। 
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-১৯পপপস্ভীপকী পিপল লস্ট লাস্িলসছি পাস পিসি লাস্ট পিস ৪ পিসি সিস্ট 


দানে তপসি শৌর্ে চ ষস্য ন প্রথিতং যশঃ। 
বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব 'ঃ ॥ 
দানে তপে শৌর্যে যার নাহি ঘুষে মান, 
সে পুত্র মাতার মলমূত্রের সমান। 
(তারাকুমার, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্টা । ), 
চাণক্যপ্নোকে আছে-_ 
একেনাপি কুরুক্ষেণ কোটরস্থেন বহিন।। 
 দহাতে তদ্বনৎ সর্ব কুপুত্রেণ কুলং যথা। 


সিসি পচ ক 





যেরূপ অগ্রিযুক্ত একটি মাত্র * কুবৃক্ষের দ্বারা সমস্ত বন 
দর্ধীভূত হয়, নেইরূপ একটি কুপুত্রের দোষে সমস্ত বংশ 
কলুষিত হয় । 

এমন অসংখ্য শ্লোক আছে। ঢাণক্য হইতে আর 
একটিমাত্র দিব__ 


শব্বরীদীগকশ্চন্দ্রো রবিদিবনদীপকঃ। 
ত্রিলোক্যদীপকে ধর্ম; স্ুপুত্রঃ কুলদীপকঃ ॥ 
ধেরূপ চন্দ্র রজনীর দীপন্বরূপ, রবি দিবসের দীপস্বরূপ, 
ন্ম ত্রিভূবনের দীপস্বরূপ, সেইরূপ স্ুপুল্র বংশের দীপন্বরূপ | 
এই বে স্থপুত্র ও কুপুত্রের প্রভের, এ পরতেন কেবল হিল: 
শীস্ষেই আছে, হিন্দুদিগের মধ্যেই আছে; আর কোন শাস্্রে 
নই, আর কোন জাতির মধ্যে নাই । তাহার কারণ, হিন্দৃশান্ত্ 
ও হিন্দুজাতি যাহাকে পুক্রত্ব বলে তাহা আর কোথাও নাই। 
সেই হিন্দুর প্রকৃত পুত্র, লোকে ঘাহাকে ধাশ্মিক ও গুণবান্‌ 
৷ বলিয়া ভক্তি করে; যে দানশীল ও পরোপক্ারী, যে পিতৃ- 


€ 


হিন্দুত্ব। 
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পু পুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ দেবসেবাঁ, অথিতিসেবা, 


সদাব্রত প্রভৃতি সযক্রে রক্ষা করিয়া! এবং স্বয়ং নূতন নূতন 
হিতকর অনুষ্ঠান করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে। হিন্গুর 
পুত্রত্ব, পিতা বা মাতা বা অপর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, 
হিন্দুর পুত্রত্ব সমস্ত বংশের জন্য। এই "জন্যই বোধ হয় 
পৃথিবীতে হিন্দু যত বংশাভিমানী ও বংশানুরাগী আর কেহ 


তত নয়) এত বংশাভিমানী ও বংশান্রাঁগী বলিয়া হিন্গুর' 


আস্মাভিমাঁন বা স্বার্থভাব একরকম নাই বলিলেই হয়। হিন্দুর 
আমিত্ব বংশত্বে বিলীন ও বিলুপ্ত, হিন্দুর আত্মাভিমাঁন বংশাভি- 
মানে পরিণত । এবং বংশাতিমান বা বংশান্ুরাগরূপ প্রবল ও 
পবিত্র উত্তেজনায় হিন্দুর মধোঁ শ্রেণী বর্ণ ও অবস্থানিবিশেষে 
যত লোকে যত্র সৎকন্ম্ম করিয়াছে ও করে, বোধ হয় যে আর 
কোথাও অপর কোন উত্তেজনার তত লোকে তত সংকর্্ম করে 


নাই ও করে না। স্বদেশানুরাগ বা লোকান্ুরাগ অনেক সৎ-. 
“কর্মের হেতু হইয়! থাকে সত্য ১ কিন্ত প্রক্কৃত ধা বিশুদ্ধ স্বদে- 


শান্ুরাগ ইংলগ প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশেও অতি বিরল। স্বদে- 
শানুরাঁগ বা লোকান্ুরাগ অনেক স্থলেই অপ্রকৃত, আন্মানু- 
রাগের আবরণ মাত্র, সংকর্ম্বের কলুযিত উতৎ্স। এবং প্রকৃত 
হইলেও তন্বারা উত্তেজিত হইয়া সংকর্্ম করা অতি অল্প- 
লোকের পক্ষেই সম্ভব৷ পুত্র ধার্মিক ও গুণবান্‌ হইয়া বংশের 
গৌরব বৃদ্ধি করিবে ও পিতৃপুরুষগণের কীর্তি রক্ষা করিবে, 
হিন্দুর এই বাসন! বড়ই প্রবল। এবং ইহাই হিন্দুর পুত্র- 
প্রয়াসের দ্বিতীয় অর্থ । 

হিন্দুর গুত্র-প্রয়াসের তৃতীয় অর্থ বংশরক্ষা। পাঁছে বংশের 
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নাম ও গৌরব বিলুপ্ত হয়, এই জন্য হিন্দু বংশরক্ষার এত 
পক্ষপাতী । কিন্তু হিন্দুর বংশের নাঁম 'ও গৌরব রক্ষা করিবার 
ইচ্ছাই বা এত বলবতী কেন? ইহার একটি গুঢ় কারণ আছে। 
হিন্দুশীস্ত্র পর্যযালোচনা করিলে ঘে সকল তথ্য লাভ করা যাঁয় 
তন্মধ্যে একটি প্রধান তথ্য এই যে, হিন্দু নিত্যত্বের একুস্ত 
পক্ষপাতী । যাঁহা অনিত্য, হিন্দুর চক্ষে তাহ! অতি হেয়, স্বতি 
অকিঞ্চিৎকর, অস্তিত্বহীন বলিলেই হয়। হিন্দুর চক্ষে নিত্য 
অস্তিত্বই অস্তিত্ব, অনিত্য অস্তিত্ব অস্তিত্বই নয়। নিত্যত্বের ' 
এত পক্ষপাতী বলিয়া যাহ! অুনিত্য হিন্দু তাহাকেও নিত্যের 
অনুরূপ করিতে যত্রবান। এ কথার সর্বোত্কষ্ট প্রমাণ হিন্দু- 
জাতির অলৌকিক অস্তিত্বে দেখিতে পাইবে । 

পৃথিবীতে যত সভ্য জাতির অভ্াদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে 
হিন্দুজাতি অতিশয় প্রাচীন। হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের পর 
অশরও অনেক সভাজাতির অভাদয় হইয়াছে । মিশর, আসী- 
রিয়, পারস্ত, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি সকলেই হিন্দুজাতির পর- “ 
'বন্তী। কিন্তু কতকাল হইল তাহার! সকলেই কাঁলগর্ভে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে । ধর্মে, আচারে, সংস্কারে, সামাজিকতায় 
এখনকার গ্রীক, রোমক, মিশরবাসী প্রভৃতি তখনকার গ্রীক, 
রোমক, মিশরবাসী প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সহ 
বৎসর পূর্বে, গ্রীক রোমক প্রভৃতির অভ্যুদয়ের বহু পুর্বে, যে 
হিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছিল, ধর্ম, আচারে, সংস্কারে, সামাজিক- 
তাঁয় এখনও সে হিন্গু সেই হিন্দু রহিয়াছে--কত ধর্ম্বিপ্রব, 
কত রাজনৈতিক বিপ্লব, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন সত্বেও 
সেই হিলু রহিয়াছে। দে হিলুর অনেক গিয়াছে অত্য; 
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রাঁজশক্তি গিয়াছে, ধর্মবল কমিয়াছে, প্রতিভ! হীনপ্রভ হই- 
য়াছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যত হিন্দু আছে, 
সকলের প্রতি চাহিয়া! বল দেখি, এত দিন পরপদানত থাকি- 
য়াও হিন্দুর যে ধন্্বল, যে বুদ্ধিবল। যে বাহুবল, বে মনুষ্যত্ব 
আছে, ইউরোপের মধ্যেও কয়টা জাতির সে ধর্মবল, সে বুদ্ধি- 
বল,ধস বাহুবল, সে মনুষ্যত্ব আছে? রোম কর্তৃক গ্রীদ বিজ- 
য়ের পর তিন দিনের মধ্যে তেমন যে গ্রীক জাতি কোথায় 
' উড়িয়া গেল। বর্ধর জাতি কর্তৃক রোম-বিজয়ের পর তিন 
দিনের মধ্য তেমন যে রোমক ,জাতি কোথায় উড়িরা গেল। 
আর এই যে আজিকার ইতরাজ জাতি, যাহার! সমস্ত পৃথিবী 
জুডিয়া সস্রাজ্য বসাইয়াছে, নিশ্চর জানিও কাল বদি ইহাদের 
রাঁজশক্তি যাঁয়, ইহারা পররাজ্যতুক্ত হয়, ইহাদের রাজনৈতিক 
স্বাধিনতা অপজত হয়, ইহাদের বাণিজা বিলুপ্পু হর, তাহা 
হইলে পরশ্ব ইহাদের আর চিহ্ন মাত্র থাঁকিবে না। ইহাদের 
সমাজপ্রণালীতে এমন কিছুই নাই যাহা দেখিনা বলিতে 
পারি যে ইহাদের এতটুকু ধুলগুড়ি থাকিবে । কিন্তু এই থে 
এতকালের হিন্দুজাতি, যাহারা এতদিন পরপনাঁনত হইয়া 
রহিয়াছে, বল দেখি, ইহাদের এখনও যে রকম সমাজণক্তি, 
ধর্দবল, বুদ্ধিবল ও বাহুবল আছে, আজিকার কয়টা সভ্য ও 
স্বাধীন জাতির সে রকম আছে? এতবড় যে ইতরাজ রাজা 
ইহাকেও হিন্দুর ধর্মবলের কাছে হারি মানিতে হইয়াছে, 
বুদ্ধিবল দেখিয়া চমত্কৃত হইতে হইয়াছে, বাহুবল লইয়া রাঁজা- 
রক্ষা করিতে হইতেছে । বল দেখি, এক হিদুজাতি ছাড়া 
আর কোন্‌ জাতির, মধ্যে রাঁজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ধানেও 
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রামানুজ, রামানন্দ, নানক, চৈতন্যের ন্যায় ধর্মাসংস্কারক ' 
জন্মিরাছে? জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্তীদাঁদ, তুলদীদাস, মুকুন্দ- 
রামের ন্যায় কবি জন্মিয়াছে? গঙ্গেশ, গদাধর, রঘুনাথের 
ন্যায় নৈয়ায়িক জন্মিয়ছে? তোড়ল মন্ল, মাধব রাও, দিনকর 
রাওয়ের ন্যায় রাঁজপুরুব জন্মিরাছে? ফলকথা, হিন্দ আপন 
সমাজ প্রণালীর গুণে যেন নিত্যন্ব প্রাপ্ত হইরাছে। হিনুশাস্তর- 
কারের নিত্যত্বের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া এমনি করিয়। 
সমাঁজপ্রণালী বাধিয়া গিয়াছেন, বেন সে বন্ধন আর কস্মিন্‌ 
কালে খুলিবে না এবং সে সম$জও কম্মিন্‌ কালে নষ্ট হইবে 
না। তাহারা যে এরূপ করিতে প্রারিয়ছিলেন তাহার কারণ 
এই যে তীহারা মানবজীবন ও সমাজ উভয়কেই ধর্মরূপ 
ভিত্তি উপর স্থাপন করিয়াছিলেন । মাঁনবজীবন ও সমাজের 
নানাবিধ ভিত্তি হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে । ধনতৃষ্তা, 
বাণিজ্যাঙ্গরাগ,, গ্রভ্ত্বপ্রিয়তা, সমরম্পৃহা প্রভৃতি মানবজীবনু 
ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি হইতে দেখ। 
গিয়াছে। কিন্তু ধনতৃষ্ণ বল, বাণিজানুরাঁগ বল, সকলই 
পার্থিব ও অনিত্য, একমাত্র ধর্মই নিত্য । হিন্দুশান্ত্রকারেরা 
সেই ধর্রূপ নিত্য ভিত্তির, উপর সমাজ স্থাপন করিয়া সমা- 
জকে নিতাত্ব গ্রদান করির! গিয়াছেন । ধনতৃষ্ণা, প্রভৃত্বপ্রিয়তা, 
সমরস্পৃহা সকলই শক্তি, তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে সকলই 
হয় বাজসিক, নয় তামফিক শক্তি। বাজসিক বা তামসিক 
শক্তি দেখিতে অতিশয় উগ্র, অতিশয় সতেজ বটে, কারণ 
পার্থিব মোহকর বুন্তই.উহ্ার লক্ষ্য। মোহকর বস্তর অন্ুধাবনা-, 
তেই মানুষ বেশি চঞ্চল, বেশি ব্যস্ত, বেশি উগ্র হইয়া থাকে । 
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"কিন্তু উগ্র ও সতেজ বলিয়াই রাজসিক ও মানসিক শক্তির শীঘ্র 
লয় হইয়া থাকে। যে জরে শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর 
অধিক হয়, সে জর অধিক ক্ষণ থাকে না৷ এবং রোগীকেও 
অধিক ক্ষণ রাখে না। কিন্ত ধর্ম সাত্বিক শক্তি । সাত্বিক শক্তির 
উগ্ণতাও নাই, ক্ষয় লয়ও নাই। নিত্যত্বান্থিরাগী হিন্দুশাস্ত্- 
কাঁর হিন্দুসমাজকে নিত্যত্ব দিখেন বলিরা প্রত্যেক হিন্দুর 
জীবনকে ধর্মমুখী করিয়া! গিয়াছেন। এবং সেই জন্যই নিত্যত্ব- 
প্রির হিন্দুর স্থৃতিসংহিতাদিতে মনুষ্যের ক্ষণতম্ুর দেই ও 
ক্ষণস্থায়ী সংসার প্রভৃতি নিতান্ত অনিত্য বস্তর সংরক্ষণ ও 
মঙ্গলবিধান পক্ষে যত বিবিব্যবস্থা দেখিতে পাই, অনিত্য- 
পার্থিবতাপ্রিয় কোন জাতির শাস্ত্রে তত দেখিতে পাই না। 
নিত্যত্বপ্রিয় হিন্দুশান্ত্কারের অনিত্যত্বের এই অপরূপ আদর 
কেহ লক্ষ্য করিয়াছকি? ইহার অর্থ আর কিছুই নয়- 
ইহার অর্থ, মন্ষ্যের অনিত্য দেহ ও অনিত্য সংসার প্রভৃতিকে 
ধন্মমুখী বা সাত্বিক ভাবাপন্ন করিয়া উহার ক্ষয়লয় শীলতা। 
হাস করিয়া, তদ্দারা সমাজের নিত্যত্বপ্রাপ্তির বিধান বা সহা- 
মতা করা । এই সকল কথার একটি গুরুতর তাঁৎপর্ধ্য এই 
যে, যে ধর্মরূপ সাত্বিক শক্তির সাহায্যে হিন্দুজাতি এক রকম 
। নিত্যজীবন লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই শক্তিই অপর সকল 
শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতের যে 76168 
বা যোগ্যতমের ৪এ"ঘ?ঘ81-এর কথ! বলেন, বোধ হয় সেই 
সাত্বিক শক্তিসম্পন্ন' জাতিই সেই বোগ্যতম জাতি । আমাদের 
সাত্বিকতা পরিত্যাগ করাঁও উচিত নয় এবং সামাজিক নিত্যত্ব 
ছাড়িয়। সামাজিক পরিবর্তনশীলতার পক্ষপাতী হওয়াও উচিত 
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নয়। আমাদের বহুল সংস্কারের প্রয়োজন, কিন্ত নিত্য পরি 
বর্তন ব বিপ্লবের দ্রিকেও যাওয়া উচিত নয়। আমাদের 
জীবনের ও সমাজের যেমন পাক] ভিত্তি আছে, আর কাহারও 
জীবনের বা! সমাজের তেমন পাকা ভিত্তি নাই। আমাদের 
যাহা কিছু করিতে হইবে ত্বিত্তি ঠিক রাখিয়া! করিতে হইবে। 
নচেৎ ঠকিতে হইবে । আমাদের যেন সর্বদাই এই কঞ্জাটি মনে 
থাকে যে, পৃথিবীতে এক হিন্দু সমাজ ভিন্ন এ পর্্যস্ত আর 
কোন সমাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ও উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবার লক্ষণ প্রদশন কণ্ুর নাই। 

খিশ্র নিত্যত্বপ্রিয়তার গ্রধাল প্রমাণ দিলাম । আরও 
অনেক প্রমাণ আছে, যথা হিন্দুর স্থপতি ও ভাঙ্কর কাধ্য। 
উভয়ই কিছু মোটা, দৃঢ়তাঁব্যপ্রক, যেন কতকাল রহিয়াছে, 
কতকাল থাকিবে। হিন্দুর সুক্স শিল্পও আছে। হিন্দুর শাল 
রুমাল অলঙ্কারপত্র সুক্ষ শিল্পের আদর্শ স্বরূপ ; কিন্তু এমনই 
উপকরণে ও প্রণালীতে প্রস্তুত যে যুগান্তেও যেন তাহার ক্ষয় 
লয় হয় না।' হিন্দুর গৃহসামগ্রী_ঘটি, বাটি প্রভৃতি-_-কাচ 
বা মৃত্তিকানিশ্মিত নয়, ধাতুনির্মিত, পুকুযাহুক্রমে চলিবে। 
আমাদের পিতা পিতামহাদির আমলের ঘড়া গাড়, বাটা 
বাটি ডাবর প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় তাহারা বুঝি চারিুগ 
ঘরকন্না করিবার নিমিত্ত বিধাতাপুরুষের নিকট হইতে সনন্দ 
লইয়া মর্তযলোৌকে আগমন করিতেন। হিন্দুর সকল জিনিষই 
টেকসই; হিন্দু “ফঙ্গ জিনিস দেখিতে পারে না । ইউরোপ 
“ফঙ্গ' জিনিষেরই পক্ষপাতী । এমন কি হিন্দুর ওষধ্রে ফলও « 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, ইতরাজি ওষধের ফলের ন্যায় 
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ক্ষণস্থায়ী নয় । * ভাবিয়া দেখিলে আরও অনেক প্রমাণ 
পাইবে । এবং হিন্দুর বংশরক্ষার ইচ্ছাও যে সেই নিত্যত্ব- 
প্রিয়তার প্রমাণ, তাহাও কুবিতে পারিবে। এবং সান্বিক 
শক্তি ভিন্ন বদি নিত্য বা চিরস্থিতি অনন্তব হয়, তাহ] হই- 
ধেও কি বলিবে বে হিন্দুর এই বংশরক্ষার ইচ্ছা সাধু ও 
মইতী স্চ্ছা নয়? বংশের সান্বিক শক্তি বা পুণের সাহাব্যে 
ংশের স্থিতি বা নিত্যত্বের বিধান করিবার ইচ্ছা! ভিন্দুর মনে 
বড়ই প্রবল। এবং ইহাই হিন্দুর পুক্রপ্রপ্নাসের ভূতীয় কারণ। 

যে মানব হয়, সেই হিন্দুর শ্তায় পুত্র-প্ররাসী হয়। কারণ 
সে প্রশ্নানও বেমন মহৎ, ,তাহা সিদ্ধ হওয়াও তেমনি পুথ্য- 
সাপেক্ষ । বে পুত্র পিতখণ পরিশোধ করিতে পারিবে, বংশ 
আলোকিত ও গৌরবাধিত করিতে পারিবে ও বংশের ধার 
রক্ষা কনিয়! প্রকৃত ব্শবর হইতে পারিবে, অনেক পুশ্যবল। 
নেক ভাগ্যবল থাকিলে তবে বে পুত্রের পিতা হইতে পারা 
ধার। অভিমন্ুর পিতা হইতে পারে, তত বীরপুরুব, তই 
মহাপুকবের মধ্যে এক অঙ্গুন ভিন্ন এমন আর কেঁহ ছিল না। 
স্পূত্রের পিতা হইতে হইলে দেহ বগিষ্ঠ ও রোগশুন্য হওসা। 
চাঁই, মন বিশাল ও বলশালী হওয়া! চাই, জদর উদার হওয়া 
চাই, ইন্ট্িয়াদি সত্ঘত হওয়া চাই, চরিত্র নিষ্কলগ্ক হওয়া চাই, 
পত্রীর লক্ষণাক্রান্তা, পতিবতা, পুণ্যবতী হওয়া চাই । সকল 
সত্রীই যে সুপুত্রের জননী হইতে পারেন, তাহা নয়। গালৰ 
যখন মাধকীকে বাজ হ্ধ্যশ্বের নিকট লইয়া গ্িরাছিলেন 
তখন রাজ! হধ্যশ্ব এইরূপ কহিয়াছিলেন ;_ হে দ্বিজশ্রেষ্ট ! 
এই দেব গন্ধব্ব প্রড়তি সকললোকদর্শনীয়া বালার করপৃষ্ট, 
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পাদপৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড ও নয়নের ব্উন্নতি; কেশ, 
দশন, করপদের অঙ্গুলি ও কটিদেশের হুল্্তা ; স্বর, নাভি 
ও স্বভাবের গন্ভতীরতা এবং পাঁণিতল, অপাঙ্গ, তালু, জিহ্বা! 
ও ওয্ঠাধরের রক্তিমা প্রভৃতি বহুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়! 
ইনি চত্রবর্তিলক্ষণোঁপেত পুত্র প্রসবসমর্থী বলিয়া বোধ হইঃ 
তেছে--(কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, উদ্যোগ পর্থ্ধ, ১১৬ 
অধ্যায়)। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরাঁও এইরূপ অনেক লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ লক্ষণযুক্তা স্ত্রী লাভ করা সম্পূর্ণরূপে 
নিজের সাধ্যায়ত নয়। তাই বঁলিতেছি, অনেক পুণ্যবলে 
ও তাগ্যবলে স্থপুত্রের পিতা হইতেঞ্পারা যায়। প্রতৃত শক্তির 
অধিকারী হইলে তবে তত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারা যায়। 
দেহ, মন, হৃদয়, সব নিফলঙ্ক রাঁখ। কি সামান্য শিক্ষা 
সামান্ত সাধনার কাজ? কোন লোঁককে বিশেষ গর্হিত 
কর্ম করিতে দেখিলে এ দেশের লোঁকে বলিয়া থাকে, 
উহার বংশ রক্ষা হইবে না। কথাটি বড় সত্য। পিতার পাপ 
পুত্রপৌত্রাদিতে সঞ্চারিত হইয়া বংশ নষ্ট করে। পিতার 
বুদ্ধিশক্তির অভাব হইলে, পুত্রপৌত্রাদি উপার্জনাদি করিতে 
অক্ষম হইয়া শীত্বই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে মানুষ কোপন্‌- 
স্বভাব বা হিংসাপরাঁয়ণ সে স্বপ্নাযু হয় এবং তাহার সন্তানাদিও 
শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয় বা লোকের অপ্রিয় বা অনিষ্টকারী হইয়া 
যার-পর-নাই হেয় হইয়া থাকে । এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারিবে, কত শক্তিশালী, কত সংযমী, কত পুণ্যবান 
৷ হইলে তবে স্বপুত্রেয় পিতা, প্রন্কৃত বংশধরের জনয়িতা হইতে 
পারা যায়। পিতীর গ্রক্ৃত পরীক্ষা পুত্রে। অর্জুন মহাবীর 
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ও মহাপুরুষ, কিন্ত অভিমন্থ্যর পিতা না হইলে তীহাকে তত 
বীর তত মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত নাঁ। আর যে 
ভাগ্যলব্া' গৃহলক্্মীর গর্ভে প্ররূত বংশধরের জন্ম হয় তিনিও 
ধন্যা। তাই হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব-_- 
এ সকল কথা আমরা এখন প্রায় তুলিয়া গিয়া বড়ই 
ুদশাগ্রতত হইয়াছি। এ সকল কথা আবার স্মরণ না করিলে 
আমাদের মঙ্গল নাই। শুদ্ধ এই কথাগুলি স্মরণ ও অনুসরণ 
করিতে পারিলেও আমাদের অনেক দোষ কাটিয়া যায় । 
আমরা মানুষ হইয়! যাই, আমাদের সমাঁজ আদর্শ সমাজ 
হইয়! দাড়ায় । 
অতএব. হিন্দুর গৃহ ও সমাজে নিত্যত্বপ্রিয়তা পাইলাম । 
এ নিত্যত্বপ্রিয়ত। যে ধর্মের জন্য, বাহা বৈভবের জন্য নয়, 
ভাহাঁও দেখিলাম । আর বুঝিলাম যে অনিত্যে নিত্যত্বপ্রিয়তা 
' একমাত্র হিন্দ, ভিন্ন আর কাহাতেই নাই।, অতএব পূর্ণ ও" 
প্রকৃত নিত্যত্বপ্রিয়তা হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্মের লক্ষণ, হিন্দু- 
ত্ের লক্ষণ। ূ 


* গ্রন্থকারের ত্রিধাবাঁর় বউ কথ! কওঃ নামক প্রবন্ধ দেখ | 


আহীর। 


[সর্বাত্র ধর্মদর্শিত। _ফল, আচারানুবর্তিত] 


লয়ের বর্ণনায় লিখিয়াছি__ 

“আগাগোড়া এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়। এই 
পথ চলিতে হইবে--জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারস্তে, বিবাহে, 
বিহারে, শয়নে, পানে, ভোজনে, মরণে_-জীবনের প্রত্যেক 
কাজে এই রিরাট পথের এই র্রেরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে 
রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে * 1৮ 

পৃথিবীতে মন্ৃষ্যের অনেক কাজ আছে, অতএব অনেক 
উদ্দেশ্তও আছে। বিদ্যাসঞ্চয়, জানসঞ্চয়, ধনোঁপার্জন, পরিবার 
“গালন, দেহ রক্ষা, সমাজসেবা, স্বদেশসেবা, গরহিত সাধন, 
এইরূপ অনেক কাজ, অনেক উদ্দেশ্ত আছে। কিন্ত সকল 
কাজ অপেক্ষা" বড় কাজ, সকল উদ্দেশ্ত অপেক্ষা! বুহৎ উদ্দেস্ঠ 
ধর্মচর্ধ্যা ছারা মুক্তি সাধন। সেই জন্য হিন্দুর মতে মন্ুষ্যের 
অপর দমস্ত কাজ অপর সমস্ত উদ্দেশ্ত সেই সর্বাপেক্ষা বড় 
কাজ সেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উদ্দেশ্টের অধীন বা অধযস্থ। 
অতএব মন্ুয্যের অপর সমস্ত কাজ ও উদ্দেশ্ত এমন করিয়া 
সাধিত বা সম্পাদিত হওয়া আবশ্তক যেন তন্বারা সেই বৃহত্বম 
কাজ বা উদ্দেশ্তের বিদ্ব না হইয়া! বিশেষ অনুকূলতাই হয়। 
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১৩৬ হিন্তুত্ব। 
রিটা রি 
' পার্থিব সকল কাজই এক রকমে করিলে ধর্্তাব পরিপুষ্টির ও 
ধর্মচর্ধ্যার অনুকূল হয় আর রকমে করিলে তাহার প্রতিকূল 
হয়। পরিমিত ইন্ত্রিয়সেবা কর দেখিবে তোমার মানসিক 
প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; অপরিমিত ইন্দ্িয়সেবা কর 
দেখিবে তোমার মানসিক প্রকৃতি আবিল ও অবিশুদ্ধ হইয়া 
পঁড়িতেছে। ন্যাঁয়াহমোদিত প্রণালীতে ধনোপার্জন কর 
দেখিবে তোমার ধর্মভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; লুক্ধের স্াঁয় 
নীতিবিগহিত প্রণাঁলীতে ধনোপার্জন কর দেখিবে তোমার 
ধর্মভাব অন্তহিত হইয়া যাঁইন্ডেছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে বুঝিতে পারিবে যেঞ্মন্ুষ্যের সকল কাজের সহিতই 
ধর্মের সম্বন্ধ আছে। কাঁজ করিবার প্রণালীর গুণে সকল 
কাজই ধর্মের অনুকূল হইতে পারে, কাজ করিবার প্রণালীর 
দোষে সকল কাজই ধর্শের প্রতিকূল হইতে পাঁরে। এই জন্যই 
মন্গষ্যের কোন কাঁজই আমাদের ধর্মশাস্ত্রের বচিভূর্তি বিবেচিত 
হয় নাই এবং সকল কাজ সম্বন্ধেই আমাদের ধর্মমশাস্ত্রে পুঙ্থা- 
নুপুঙ্খ ব্যবস্থা আছে। সেই সকল ব্যবস্থা পাঁলন করিলে 
মন্গুষ্যের সকল কাজই ধর্মভাব পরিপৃষ্টির ও ধর্মুচ্ধ্যার অন্গুকুল 
হয়। এবং এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রান্থদারে ধর্ষ্েরে ব্যাপকতা 
এত বেশী এবং ধর্মের নিমিত্ত আচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা এত 
অধিক । ধর্মের এই ব্যাপকতা বুদ্ধি এবং ধর্মের নিমিত্ত আঁচা- 
রাহ্ুষ্ঠানের এই প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান এক মাত্র হিন্দু ভিন্ন আর 
কাহাতেই দেখিতে পাইবে না। সর্বত্র ধর্মদর্শিতা এবং ধন্ার্থ 
' আচারান্ুবর্তিতা একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, এহিন্দধর্মের লক্ষণ, 
হিন্দুত্বের লক্ষণ। 





৯১০০০ 





আঁহার |” ১৩৭ 
25522558 55555555 
আমাদের শাস্ত্রে আচারাধ্যায় অতি, বিস্তীর্ণ, কেন না' 
প্রাতঃকৃত্য, শ্নান, পান, ভোজন প্রভৃতি মন্থুষ্ের সমস্ত কাঁজ 
সম্বন্ধেই আচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। অতএব সমস্ত আচা- 
রের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা এরপ গ্রন্থে অসম্ভব। বড় সৌভাগ্যের 
কথা আমাদের এফ মহাপুরুষ আমাদের সমস্ত আচারপদ্ধতির 
ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষই এই কঠিন কার্য 
করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সে ব্যাখ্যা এডুকেশন, গেজেটে 
ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে । কিছুদিন পরে তাহা অবশ্ঠই 
পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইবে তখন আমরা আমাদের 
আচারান্বর্তিতার এক অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইব। এখন 
আমি কেবল আহার সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিব। 





আহাঁর সকলেই করিয়! থাকে, কিন্ত আহারে বিচার সকলে 
করে না। মোটামুটি বলিতে গেলে, আহারে বিচার ইউরোপে 
নাই, এসিয়াতে আছে। এসিয়াতে মুসলমানের আহারে 
বিচার আছে কিন্তু হিন্দুর মতন আহারে বিচার আর কুত্রাপি 
কাহারও নাই । হিন্থর আহারে এত অধিক বিচার যে 
ইতরাজি শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে উহাকে ঘোর কুসংস্কার 
বলিয়! নিন্দা করিয়। থাকেন এবং সেই স্থত্রে হিন্দুধর্মের প্রতিও 
বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব আহারের 
কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়। 

মুসলমান আহারে বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু কি 


পরিমাণ বিচার কুরেন্ন তাহা! বোধ হয় অনেকে জানেন না। , 


অনেকে এইমাত্র জানেন যে, মুসলমান কেখল শূকর মাংস 


১৩৮ হিন্দুতব। 


সিটি পাস্তা লা ইলা এনএ শিস 4 পিতার তাস্দিলসসস্িলসসি রি সিস্ট তাসসিটি সর কসম তাস নটর 


'ভক্ষণ করেন না আর চিনেন তক্ষণ করেন। কিন্ত প্রকৃত 
কথা তাহ! নয় । শূকর মাংসের ন্তাঁয্স আরও অনেক মীৎস মুদল- 
মানের ধর্মশীন্ত্রে নিষিদ্ধ । যে সকল মাঁংস মুসলমানের শাস্ত্রে 
বিহিত হইয়াছে তাহাকে “হালাল” বলে এবং যে সকল মাংদ 
সে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহাকে 'হারাঁম” বলে এই হারামের 
শ্রেনীতে অনেক মাংসের নাম দেখিতে পাওয়1 যায়। তন্মধ্যে 
যে সকল প্রুশ্ড ও পক্ষী নখ দ্বার! মাংস ধরিয়া চঝ্ু ব৷ দত্ত দ্বার! 
ভাহ! ছি'ড়িরা খার সেই সকল পশু ও পক্ষীর মাৎসই বেশী। 
কি জন্ত এই শ্রেণীর পশ্ত ও প্রক্ষীতব মাংস নিষিদ্ধ হইপ মুবল 
মানের শাস্ত্রে তাহার কোন, নির্দেশ নাই | কিন্তু বিদ্বান, 
বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মুনলদানেরা বলেন, এই শ্রেণীর পশ্ত পক্ষীব 
মাংস ভঙ্ষণে এই শ্রেণীর পশু পক্ষীর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়! 
সম্ভব, বৌধ হয় এইরূপ আশঙ্কা ও বিবেচনায় এই সকল মাংস 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ কখার অর্থ এই বে, খাদ্য দ্রব্যের উপর 
কেবল শরীরের ইঠ্টানি নির্ভর করে না, মানদিক ইষ্টানিষ্টও 
নির্ভর করে। খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে শারীরিক ইঠ্টানিজ্টর বিচার 
সকলেই করিয়া থাকে, কিন্ত মানপিক ইঠ্টানিষ্টের বিচার সকলে 
করেনা। ইউরোপীয়েরা কেবল শারারিক ইষ্টানিষ্টের বিচার 
করে, মুসলমানের! মানপিক ইষ্টানিষ্টের বিচার ও করে। খাদ্যের 
সহিত মানপিক প্রকৃতির সম্পর্ক আছে কি না, ইহ1 স্বতন্ত্র 
কথা । প্রমাণ 'ও বিচার সাপেক্ষ । কিন্তু বাহারা কেবল শারী- 
রিক ইঞ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া! খাদ্য নির্বাচন করে তাহাদের 
অপেক্ষা যাহারা শরীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ই্টানিষ্ট বিবে- 
চনা করিয়া খাখ্য নির্বাচন করে তাহারা যে অধিক বা উৎ- 


আহার । ১৩৯ 
সপাছি  ( 
কষ্টতর অধ্যাস্্িকতা-সম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেস্ধ হইতে পারে না। 
এবং প্ররৃত পক্ষেও দেখা যায় যে ইউরোপীয়ের অপেক্ষা 
মুসলমানের ধর্মনপ্রবণত। অনেক বেশি । 
কিন্তু হিন্দুশীস্ত্রে খাঁদ্যাখাঁদ্যের বিচারের যেরূপ প্রণালী ও 
প্রকৃতি তদ্রুপ আঁর কোনও শান্ত্ে ৃষ্ট হয় না । দেহরক্ষণর 
নিগিন্ত আহার, এ কথা অন্যান শাস্ত্েও যেমন অঠুছে হিন্টু- 
শান্ত্রেও তেমনি আছে। কিন্তু আহার দ্বারা দেছ রক্ষা ন। 
করিলে পাপ হয়, এ কথা বোঁধ হয় হিন্দুশীস্ত্র ভিন্ন অন. 
কোন শান্কে নাই। ইহার করণ এই থে হিন্দুশান্ত্র মতে 
শরীরধারণের সর্বাপেক্ষা প্রধান উুদদেশ্ঠ ধর্শরচর্যযা। অনাহারে 
শরীর ক্রিষ্ট হইলে ধর্মচর্ধ্যার ব্যাঘাত হয়) অতএব শরীর 
রক্ষার্থ আহার ন! করিলে পাপ হয়। এই জন্য গীতান় 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 
কর্ষয়ন্ত? শরীরস্থং ভৃতগ্রামমচেতসঃ। 
মাংচৈবান্তঃ শরীরস্থঃ তান্‌ বিদ্ধ্যস্থরনিশ্চরান্‌ ॥ (১৭--৬) 
ঘেশাঙ্রে দেহরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ত ধর্মচর্ধযা সে শাতে 
খদ্যাখাদ্যের বিশেষ বিচার থাঁকাই সম্ভব | এবং সে বিচার যে 
মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয় 
কর! হইবে তদ্দিঝয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। প্রকৃত পঙ্গে 
হইম্বাছেও তাহাই । হিন্দুশাস্ত্রমতে আহার তিন প্রকাঁর-- 
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। গীতায় লিখিত আছে-- 
আহারন্তরপি সর্ধবস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ | (১৭৭) 
কিরূপ আহার বাত্বিকস্বভাব ব্যক্তির প্রিয়, অর্থাৎ সাত্বি-, 
কতার অনুকূল, কিরূপ আহার রাঁজস ব্যক্তির প্রিয়, অর্থাৎ 
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১৪০ হিন্দৃত্ব। 


'রাজসিকতার অনুস্ধল, এবং কিরূপ আহার তামসন্বভাব ব্যক্তির 
প্রিয়, অর্থাৎ তামসিকতার অনুকুল,ইহার পরবর্তী শ্লোকে তাহা ও 
বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মে বর্ণনা এ স্থলে উদ্ধত করিবারর 
প্রয়োজন নাই। এখন সাত্বিকতা, রাঁজদিকতা৷ ও তাঁমসিকত! 
কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি। সাত্বিকতার 
অর্থ উচ্চ শুদ্ধ ধর্মপরাঁয়ণতা, রাজসিকতাঁর অর্থ অনতিবিশুদ্ধ 
ধর্পরায়ণন্ত। মিশ্রিত পার্থিবতা বা! ভোঁগপরাঁণতা, তামসি- 
কতার অর্থ অধর্মপরায়ণতা বা হীনতাপ্রিয়তা। অতএব 
সাস্বিক আহার অর্থাৎ উচ্চ বিশুদ্ধ ধর্মপরায়ণতার অনুকুল যে 
আহার হিন্দু শান্ত্রে তাহাই মর্বাপেক্ষা উৎকৃ্ট আহার বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং অপর দ্রই প্রকার আহার নিক্ষ্ট বা নিন্দ- 
নীয় আহার বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। আহারের এরূপ 
শ্রেণী বিভাগ, মন্তুষ্যের মানসিক বা আধ্যান্মিক প্রকৃতির ইচ্টা- 
নিষ্ট বিবেচনায় আহারের এরূপ তারতম্য বিধান,,এক হিনুশাস্ত্ 
ভিন্ন আর কোন শাস্ত্রে নাই-কেবল কোম্তের শাস্ত্রে ইহার 
একটু আভাষ আছে।* হিনুশাস্ত্রে আহারঠত্ব হিন্দু- 
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ধর্মের ও হিনুজাতির অতুলনীয় আধ্যাম্বিকার অপূর্ব্ব লক্ষণ। * 
এ লক্ষণ অন্য কোন ধর্মে নাই। অন্য ধর্ম হইতে হিনূধর্মের 
পার্থক্য বুঝিতে হইলে, অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এই লক্ষণটির 
প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 

এখন জিজ্ঞান্ত এই, .আহার বা খাদ্য দ্রব্যের উ্ধর 
মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ইষ্টানিষ্ট নির্ভর কুকি নাঁ। 
এ প্রশ্নের মীমাঁংসায় আধুনিক ইউরৌপীয় বিজ্ঞার্দ বিশেষ 
সহীয়তা করে না। সহায়তা করিতে পাঁরে না' বলিয়া 
সহায়তা করে না। কোন্‌ দ্রব্য “মাহার করিলে শরীরের কোন্‌ 
উপাদান ক্ষয় হয় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত *হয়, ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাহা 
সম্পূর্ণ রূপে না হউক কিয় পরিমাণে বলিয়া দিতে পারে। 
কিন্তু কোন্‌ দ্রব্য আহার করিলে ক্রোধ বৃদ্ধি হয়, কোন, দ্রব্য 
আহার করিলে ক্রোধ কমিয়! যায়, ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাহার 
কিছুই বলিতেপারে না । সে বিজ্ঞানে জড়ের জড়ক্রিয়ারই 
আলোচনা দেখিতে পাওয়া যাঁয়, জড়ের জড়াতীত ক্রিয়! 
সম্বন্ধে কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। তবে 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানে দেহ ও মনের যে ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ নির্ণীত 
হইয়াছে তাহ! বিবেচনা! করিলে খাদ্যদ্রবোর উপর কেবল 
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শারীরিক ইষ্টানিষ্ট, নয় রন বা 1 আধ্যা্ষিক টানি 
নির্ভর করে বলিয়া অনুমান হয় এবং নির্ভর করিবারই কথা 
বলিয়! প্রতীতি জন্মে । 

স্থলবিজ্ঞান ছাড়িয়। তূয়োদর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিলে 
স্পষ্টুই বুঝিতে পারা যাঁর যে খাদ্যের উপর যেমন শরীরের 
তেমনি মনেরও ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। পৃথিবীতে যে কল জন্ত 
আছে তাহবীর। খাদ্য সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
আমিষভোজী ও নিরামিষভোঁজী । আমিষভোজী ও নিরামিষ- 
ভোজী জন্তর মধ্যে এই প্রভেদটা প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, 
আমিষভোজী জন্ত উগ্র ও কোপনস্বভাব, নিরামিষতোজী জন্ত 
শীস্তস্বতাঁব। পশুর মধ্যে সিংহ ব্যান্্ প্রভৃতি মাঁংদভোজী জন্ত 
বড়ই নিষ্ঠুর, ছুর্দীস্ত, উগ্র ও কোপন-স্বভাব। উহার পোষ 
মানে না,উহাদিগকে কোন হিতকর কার্যে নিযুক্ত করিতে 
পারা যায় না। উহারা কেবল ধ্বংস কাষ্যেই নিযুক্ত এবং 
উহাদের আয়ু বড় দীর্ঘ হয় না। অপর পক্ষে, গো, মহিষ, 
ছাঁগ, মেষ, অশ্ব, উদ্, হস্তী প্রভৃতি যে সকল পণ্ড মাংস ভক্ষণ 
করে না, অর্থাৎ যাহারা উত্ভিদভোজী, তাহারা বড়ই 
ধীর ও শাস্ত। তাহারা মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নানা- 
»বিধ কল্যাণকর কার্য করিয়া থাকে । তাহারা অরণ্যে থাকি- 
লেও সিংহ ব্যাত্ব প্রভৃতি মাংসাশী পশ্তর ন্যায় আপনাকে 
আপনি লইয়া থাকে না, দলবদ্ধ থাকিয়া কিয়ৎ পরিমাণে 
সমাজধর্মের অন্থবত্তী হইয়া থাকে । তাহারা সিংহ ব্যাপ্রাদির 
ন্যায় ধ্রংসপ্রিয় নয়। এবং মোটামুটি বলিতে «গেলে, তাহার! 
নিংহ ব্যা্াদি মাংগাশী পন্ত অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। 
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সেইরূপ পক্ষীর মধ্যে যাহারা মাঁংসুশী-প্যথা, কাক, চিল, 
শকুনী, হাড়গিলা, ইত্যাদি__তাহারা বড়ই নিষ্ুর, দুর্বৃত্ত, উপ্র, 

কোপন-স্বভাব ও কলহপ্রিয় এবং তাহাদিগকে পৌষ মানান 
যায় না। তাহাদের স্বরও বড় কর্কশ। অপর পক্ষে, যে সকল 
পক্ষী মাংসাশী নয় তাহারা কি স্ুক্জ, কি শাস্তস্বভাব, কত 
পোঁষ মানে, লোকালয়ে আসিয়া মানুষের কতই ল্মাননবর্ধন 
করে এবং অরণ্যে থাকিয়! প্রকৃতির কি শোভা সম্পাদন করে ! 

তাহার! মাংসাশী পক্ষিদিগের ন্যায় একলা একল! ভীষণ 
নি্জন স্থানে থাকিতে ভালবাসে না, তাহার! মিলিয়। মিশিয়। 

অরণ্যে, উদ্যানে, স্থুনীল সৌননর্যময় আকাশে, স্থৃবিস্তীর্ণ নদী- 
সৈকতে ঝাঁকে ঝশকে খেলিয়া বেড়ীইতে ভালবাসে । এবং 

বোধ হয় যে তাহাদের মধ্যে যত দীর্ঘজীবী পক্ষী আছে মাংসাশী 
পক্ষীদিগের মধ্যে তত দীর্ঘজীবী পক্ষী নাই। আবার জলচর 
জন্তদিগের মঞ্চে কুভ্তীর, হাঙ্গর, চিতল, বোয়াল, শোল প্রভৃতি 
যাহারা মাংস ও মৎস ভক্ষণ করে তাহারা যত নিষুর, ছুূর্দাস্ত, 
উগ্র ও কৌপন-স্বভাঁব হুইয়৷ ধাকে, রোহিত কাতিলা প্রভৃতি 
যে সকল জলচর মাংস বা মত্ম্ত আহার করে না তাহারা 

তাহার একশতাংশও হয় না । অধিকন্ত হাঙ্গর কুস্তীর প্রভাতি 
জলচরের! সিংহ ব্যান্র প্রভৃতি মাংসাশী স্থলচরদিগের ন্যায়” 
এক] এক থাকিতে ভালবাসে ; কিন্তু রুই কাতলা প্রভৃতি 
নিরামিষফভোজী জলচরেরা, গোমহ্ষাদি নিরামিষভোজী 
স্থলচরদিগের ন্যায়, দলবদ্ধ থাকিয়! যেন সমাজধন্মের প্রতি অন্ু- 
রাগ প্রদর্শন ক্ষরিয়া থাঁকে। সর্বশেষে মন্ুষোর, ইতিহাজ 
পর্যালোচনা! করিলে জানা যায় যে মাংসাশী মনুষ্য যেমন 
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স্বার্থপর, নিষুর, 'ছু্দস্ত। ধবংসপ্রিয়, উদ্ধত, উগ্র ও কোপন, 
স্বভাব হইয়। থাকে, নিরামিষভোজী মনুষ্য তেমন হয় ন। 
নিরামিষভোজী মনুষ্য প্রায়ই শাস্ত-শিষ্ট ও সুশীল হইয়া! থাকে 
মাৎসাশী মন্গুয্য যত যুদ্ধ, কলহ ও জীবক্ষয় করিয়াছে, নিরামিষ- 
ভে'জী মনুষ্য তাহাঁর এক-শতাংশও করে নাই। মাংসাশী 
মন্ৃষ্যে ছুগ্বুবৃত্তি প্রবল বলিয়া এইরূপ হইয়াছে । বঙ্কিম বাবু 
তাহার ধর্দতত্বে লিখিয়াছেন,_-“আজ ফুীন্স জন্মীনির কাড়িয়া 
খাইতেছে, কাল জর্মানি ফান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ 
তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়! খায়” আজ 71:9718. [/000197) 
কাল পোলও, পরশু বুল্গেন্লিয়া, আজ মিশর, কাল টন্কুইন। 
এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়া- 
ছুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন।” কিন্তু আজ বলিয়া নয়, 
ইউরোপে চিরকালই এই হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি চলিতেছে । 
প্রাচীন শ্রীকেরাও ইহা! করিয়াছিলেন, প্রাচীন রোমকেরাও 
ইহা করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য 
এ সকল হুড়াহুড়ি কাঁমড়াকাঁমড়ি হইয়াছে ও হয় বলিয়া একটা 
কথা শুনিতে পাওয়া যাঁয়। সেটা কথার কথা মাত্র। দুপ্র- 
বৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ এইরূপ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। 

" নিরামিষতোজী হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ হুড়াছড়ি কামড়াকামড়ি 
কখন দেখা যায় নাই। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে। 
কিন্ত এক ন্যায় যুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের মধ্যে অপর সকল যুদ্ধই 
নিন্দনীয়। এবং তাহারা কখনই আপন স্ুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করি- 
বার জন্য,.বা! সমর-পিপাসা। মিটাইবার জন্ত কাঁলাস্তকের ন্যায় 
মানবকুল ক্ষয় করিতে স্বদেশ হইতে বহির্নত হয় নাই। মাংদাশী 
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মনু এতই নিষ্ঠুর যে ধর্ম্-বিষয়ক বিশ্বাসের বিভিন্নতাঁর জন্ট' 
জীবন্ত মন্ুুষ্যকে পৌঁড়াইয়া মারিয়াছে এবং নিরপরাধ মনুষ্যের 
উপর অমানুষিক অত্যাচাঁর করিয়াছে । মাংসাশী স্থলচর ও জল- 
চরের ন্যায় মাঁংসাশী মন্ষ্য মধ্যেও সামাজিক-ভাব বড় ছূর্বল। 
ইউরোপে ধর্মের নামে যে সকল অকথ্য অত্যাচার হইয়া 
গিয়াছে এবং এখনও কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে, এই»সামাঞ্জিক 
ভাবের হুর্বলতা তাহারও একটি কাঁরণ। এই*সামাঁজিক 
ভাবের ছূর্ধলতা হইতে ইউরোপে ইদানীন্তন আত্ম-নির্ভর 
(8916 91191)06) বাদের এতই * বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে তথা 
দারিদ্র্য ছঃখের পরিমাণ অপরিমেঞ্ হইয়া! উঠিষাছে এবং দরিদ্রের্‌ 
ছঃখ যথার্থই অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এবং এই সামাজিক 
ভাবের দুর্বলতা বশতঃ ইউরোপে আজকাল ব্যক্তিগত স্বাধী: 
নতার স্পৃহা এতই প্রবল হইয়াছে ঘে. বোধ হয় যে তথায় শন 
এক অতি শোচুনীর সমাঁজ-বিপ্লব উপস্থিত হইবে । অনেকে 
মনে করেন যে ইউরোপের এই আত্মনির্ভরবাদ বা ব্যক্তিগত- 
স্বাধীনতাবাঁদ বুদ্ধি বিকাশের ফল। আমরা মনে করি, 
অন্তান্ত অনেক মত যেমন হৃদয়ের ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া 
বুদ্ধি দ্বারা কেবল মাত্র সমর্থিত বা সাজান হয়, ইউরোপের এই 
সকল আধুনিক মতও তেমনি ইউরোপের সামাজিক ভাবের 
খর্বতা হইতে উৎপন্ন হুইয়া ইউরোপের প্রবল বুদ্ধি দ্বারা 
সাজান হইতেছে । 

আহারের সহিত মানসিক ইঠ্টানিষ্টের সন্বন্ধের প্রধান 
প্রমাণ দিলাম । *তৎসন্বন্ধে আরো! কিছু বল! যাইতে, পারে, 
আহারে পলাওু ব্যবহার করিলে, শরীর ও মনের প্রশাস্ত 


৯১৩ 


১৪৬ হিন্দৃত্ব। 


রা 
০ 2552245 ৩০৮৯১৯৭১৯৪৯ ওল টস্সিপস্ট্াগনি দিন নি 


'ভাবের কিছু ব্যত্য্ন হয়, ইহ! আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করি" 
য়াছি। এবং পলাওুরসপ্লাবিত মাৎসাহারে মস্তিষ্ক যে ধূমময় 
হই উঠে এবং সমস্ত আ্যন্তরিক মন্তৃষ্যট! স্থল বাঁ মোটা 
(৫5:৪০) হইয়া পড়ে, ইহাও আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
অধিক মংস্ত ভক্ষণ করিয়া দেখিরাছি, কামরিপু ভয়ানক 
উত্তেজিত ক্লয়। সুরা সেবনের ত বথাই নাই । তাহাতে দেহ 
মন হুদর সথস্তই বিষম বিকারগ্রন্ত ভয়। যাহার! রিপুসেবার 
জগ্ঘ উন্মত্ত বা ছুষ্বুতির ভাঁড়নাও দগ্ধ করিতে উদ্যত তাহার! 

আতর মদ্য মাংস দ্বারা উদর টা করিয়া লয়। 

এই সকণ কথা আরে! একটু পরিক্ষার করিয়া! বলায় ক্ষতি 
নাই! 

ননের অহিত দেহের ঘে অভি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে তাহ! 
বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নী। সে সম্বন্ধ 
আমরা সকলেই নিত্য প্রভাক্ষ করিতেছি 1 আহারের 
ভারভম্য ব! ভিন্নতা অনুসাত্রে আমরা কেবল নে শারীরিক 

অবস্থার ভিন্নতা অন্নুভৰ করি তাহী নয়, মানদিক অবশ্থার 
(কভিন্নতাও উপলব্ধি করিয়। থাকি । ফলভঃ আমাদের মান- 
জিক অবস্থা যে বহুল পরিমাণে শারীরিক অবস্থা অনু- 
সরণ করিয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করির! 
থাকি । আহারের ফলে উদনামর, শিরংপীড়া প্রভৃতি শারী- 
রক অবস্থার নানাবিধ বিকৃতি ঘটিয়। থাকে | কিন্তু সকলেই 
জানেন মে সে বিকৃতি শুধু শরীরে সন্বদ্ধ না থাকিয়া মন 
পধ্যন্ত গ্রমারিত হয়.। উদরামর বল, শিরঃপীড! বল, শারীরিক 
থে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলেই মনের অবস্থারও ব্যত্যয় 


&1" 
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বা বিপর্য্যয় ঘটে, মনের শাস্তি, সর্ঘঃ প্রতি স্বল্লাধিক পরি- 
মাঁণে বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়! 
থাকি সে সমস্তের গুণ সমান নয়। আমুর্ধেদশান্ত্রে ভক্ষ্য দ্রব্যের 
গুণাগুণের যে আলোচনা আছে তাহা পাঠ করিলে জান! 
যায় ষে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শ্্রেম্মা বৃদ্ধি হয়, কৌন 
দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে 
বায়ু বুদ্ধি হয়, ইত্যাদি। আমরাও নানাবিধ এরঁব্য ভক্ষণ 
করিয়া এ কথার যাঁথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া থাকি । কিন্তু বাছু 
পিত্ত প্রভৃতি বুদ্ধি হইলে মানসিক অবস্থারও বিপধ্যয় বা 
পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে। বাযুবুদ্দি হইলে মানসিক উগ্রতা ও 
চঞ্চলতা৷ জন্মে, পিত্ত বৃদ্ধি হইলে রাগদ্েষাদি বৃদ্ধি হয়, শ্্েম্সা 
বৃদ্ধি হইলে মানসিক অবসাঁদ ও আচ্ছন্নতা হইয়া থাকে। 
এ সকল নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়, অস্বীকার করা যায় ন!। 
কিন্ত এ সকন্্র অতি স্থুল কথা-_ইহাঁর হুক্তত্বও আছে। 
তদালোচনায় আমি সম্পূর্ণ সমর্থ নহি। ধাহারা সমর্থ তাহা- 
দিগের নিকট সে তত্ব শিখিতে হইবে। কিন্ত যে স্থলতত্ব 
আমাদের প্রত্যক্ষীভূত কেবলমাত্র তদ্ৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায় 
যে আহার ভেদে মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। 
আহারবিশেষে রাগদেষাদি বৃদ্ধি হয়, মনের শান্তি হর 
প্রভৃতি নষ্ট নম্ব। কিন্তু যেখানে রাগদ্বেষাদি প্রবল বা মনের 
শাস্তি স্থ্রধ্য প্রভৃতির অভাব সেখানে ধ্যান ধারণা যাগ যজ্ঞ 
প্রভৃতি ধর্ম্রচ্য্যায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাঁকে। চিত্ত্র্য্যৈ 
ও চিত্তগুদ্ধি ব্যন্তীত' ধরা হয় না। অতএব ফে আহার, 
চিত্তন্থরয্য ও চিত্শুদ্ধির বিরোধী দে আহার ধর্ষচর্্যারও 


১৪৮ হিন্দুত্। 
বিরোধী । যাহা খর্চধূ্যার বিরোধী তাহা আত্মারও বিরোধী। 
ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট ও পরিফার কথা৷ বোধ হয় আর কিছুই 
হইতে পারে না। এবং এই জন্তই আমাদের মহাজ্ঞানী ও 
শুক্দর্শী শান্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়া- 
ছেন। অথবা শুধু ইহাই কেন বলি-_সমস্ত আমুর্কেদশান্ত্রকে 
অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক সমস্ত শান্্ুকে ধর্মশীস্ত্রের অন্তর্গত 
করিয়া প্রাতঃন্নান প্রাণায়াম প্রভৃতি স্বাস্থ্যবদ্ধক আচাঁর ও 
প্রক্রিয়াগ্ুলিকে আমাদের নিত্যধর্থ্ানুষ্ঠানের অতি প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ করিয়! দিয়াছেন । 

কেহ কেহ বলিবেন ফে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়! 
অনেকেই আহাঁর করিয়! থাকে । তবে আর হিন্দুর আহার 
সম্বন্ধে এত কথা কেন? কথা এই জন্য যে অনেকে আহার 
করিয়৷ দেহের স্বাস্থ্যলাভ করিলেই আহার সম্বন্ধে সমস্ত কর্তব্য 
করা হইল মনে করে। আহার দ্বার মানসিক বিকার হই 
তেছে কি না! তাহা! বিবেচন। করিয়া! দেখা আবম্তক মনে করে 
না। আহার করিয়। দেহের বল বাঁড়িলেই হইল-_কামক্রো- 
ধাদি বাড়িল কিন! তদ্িষয়ে দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি একেবারেই 
অনাবশ্তক। আহারে শরীরের পীড়া না হইলেই আহার 
উত্তম হইল, স্বাস্থ্যকর হইল ; আহারে মনের পীড়া হইল কি 
ন। তাহা! দেখিবার দরকারই নাই, সে কথা মনে উঠিবেই বা 
কেন? আহার সম্বন্ধে ইউরোপীয় প্রভৃতি জাতির এই 
সংস্কার। অতএব তাঁহার! স্বাস্থ্যকর আহারের পক্ষপাতী 
“হইলেও তাঁহাদের আহারতত্ব হিন্দুর আহারতত্ব হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। দেহের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আহার এবং দেহ ও মন্‌ 
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পট সস সিসি সি পা ছি লে চাস প্লান্ট 
গু 


উভযষের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আহার এই দুই আহার সর্বথ। সমান্‌ 
হয় না, সকল সময়ে সমান হইতে পারেও না । অতএব হিন্দুর 
আহারতত্ব বিশেষ করিয়া বলিবার ও বুঝিবাঁর কথাই বটে। 
অতএব আঁহাপ্রুরর উপর যে কেবল শরীরের ইঠ্টানিষ্ট নির্ভর 

করে না, মনের ইঠ্টানিষ্টও নির্ভর করে, দে বিষয়ে সন্দেহ হইতৈ 
পারে না। যে আহারে কামক্রোধাদ্রি রিপুর অসঙ্ষত উদ্রেক 
হর, স্বভাব রুক্ষ উগ্র বা উদ্ধত হয়, চিন্তাশক্তি স্থষ্ীতা প্রাপ্ত 
হয়, মানসিক ধাতু মোটা হইর] যায়, চিন্ত যেন কেমন এক 
রকম আচ্ছন্ন হইম্! পড়ে, দেহ এবং মনের চিরনির্দ্বলতা ও চির 
দুল্পতা নষ্ট হইয়।৷ উভয়ই আবিল ও অবদাদগ্রস্ত হয়, সেআহার 
সান্তিকতার বিরোধী। যেখানে শরীর যত দুৰ সম্ভব সুস্থ 
বলিষ্ঠ এবং পীড়াজনিত বন্ত্রণ ও বিকাঁর যত দূর সম্ভব কম, 
যেখানে মন চিরপ্রফুল্প এবং রিপু সকল স্থু্ঘত, যেখানে চিত্ত 
সদাই জিগ্ধ নির্ল ও প্রশান্ত,বেখানে চিন্তাশক্তি সদাই অপ্রতি- 
হত ও অবিকৃত) যেখানে হৃদর শান্ত পবিত্র মোহমুক্ত ও আক্ষেপ 
শূন্ম সেই খানেই সাত্বিকতার আবাস, অন্তত্র নয়। কেবল 
সাত্বিক আহারেই যে সে আবান গ্রস্ত হয় তাহা নয়। নে 
আবাস প্রস্তত করিতে আরও অনেক দ্রব্য আবশ্তক। কিন্তু 
আরও অনেক দ্রব্য যেমন আনগ্তক্, সাত্বিক আহারও তেমনি 
আবশ্তক। নী, ঠিক তাহা নয়ু। সে আবাস প্রস্তত করিতে 
অন্ত দ্রব্য অপেন্গ৷ সাত্বিক আহার বেশি আবশ্তক। কারণ 
সাত্বিক আহার নে আবাদের ভিত্তি স্বরূপ। আহারে 
বথেচ্ছাচারী হইয়া কোন মতেই সান্বিক, প্রকৃতি, লাভ 
করিতে পারা যাঁয় না। কি এসিয়া, কি ইউরোপ, কি আমে-- 





বসি পিপি ততটা স্পা প্বযলপ্ ত সা সত 


রিকা যেখানেই *প্রক্কত সাত্বিকতা, সেই খানেই আহারে 
বিচার, ভোজনে সংযম। 

আহারে বিচার সকল শাস্ত্রেই আছে,সকল লোকেই করে। 
এমন কি, মনুষ্য হইতে নিকষ্ট জন্তগণও আহারে বিচার 
করে। পঞুপক্ষী প্রভৃতি জন্তগণ সকল দ্রব্য তক্ষণ করে না, 
কোন কান দ্রব্য ভক্ষণ করে, কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে 
না। যে সকল দ্রব্য তাহাদের শরীরের অনিষ্টকর, তাহার! 
তাহা ভক্ষণ করে না । ই্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়! যে ভক্ষণ 
করে ন। তাহা নয় বটে, সহজাত সংস্কার বশে ভক্ষণ করে 
না। তথাপি কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না ত বটে। 
অতএব শরীরের ইঠ্টানিষ্ট বিবেচন। করিয়া আহারে বিচার 
করা খুব প্রয়োজন হইলেও তাহা যে খুব একটা মহত্বহচক 
বা বিশেষ আধ্যাম্বিক-শক্তি-ুচক কার্য তাহা নয়। কিন্ত 
মনের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা! করিয়া, মানুষের সারত্বিক প্রকৃতির 


, ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া আহারে বিচার করা যথার্থই অলৌ- 


কিক মহত্বের কাজ, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ। 
জগতে সে কাজ হিন্দু তিন্ন আর কেহই করিতে পারে নাই। 
আহারে আধ্যাত্মিকতা, আহারে ধর্ম, জগতে হিন্দু ভিন্ন আর 
কেহ একথা বলিতে পারে নাই। তাহার কারণ, প্রকৃত 
আধ্যাত্মিকতা কি, নিগুঢ় ধর্তত্ব কি, জগতে হিন্দু যেমন 
বুঝিয়াছে আর কেহ তেমন বুঝে নাই। আহীরে সম্যক্‌ 
বিচার ন|! করিলে মাত্বিকতা লাভ কর! যাঁয় না, প্রকৃত 
ধার্িক হইতে, পার! যাঁয় না, হিনুশাস্ত্রের” এই শিক্ষা। এ 
শিক্ষা কুশিক্ষা, নয়, এ শিক্ষা কুসংস্কার নয়। এ বড় ঢগু 
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শিক্ষা, এ বড় আশ্চর্য্য শিক্ষা, এ বন মহৎ শিক্ষা । এ শিক্ষা 
ভূলিলে বা ছাড়িলে, হিন্দুকে হাড়ী হইয়া! যাইতে হইবে, 
আধ্যাত্মিক জগতের বড় উচ্চ স্তর হইতে বড় নিম্ন স্তরে নামিয়া 
পড়িতে হইবে»। হিন্দৃশান্ত্রে যে সকল দ্রব্য ভোজন করা! 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সকল'দরব্যই মানপিক প্রকৃতির অনিষ্টকর 
না হইতে পারে। তুল ভ্রান্তি সকল শান্ত্রেই ছে, হিন্ু- 
শাস্ত্রে থাকিতে পারে । অতএব হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের * 
মধ্যে কোনটা ভক্ষণ করিয়৷ যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না 
হয়, তবে সে দ্রব্যটী ভক্ষণ ' করিলে তোমার হিন্দুয়ানীও নষ্ট 
হইবে না, তোমার হিন্দুনামে ঞ কলঙ্ক পড়িবে না। কিন্তু যদি 
আহারে বিচার একেবারেই পরিত্যাগ কর তাহা হইলে তুমি 
আর হিন্দু থাকিবে না, তোমার হিন্দুয়ানী নষ্ট হইয়া যাইবে। 
এ দ্রব্যটী ভক্ষণ করিলে বা ও দ্রব্যটা ভক্ষণ করিলে হিন্দুয়ানী 
না যাইতে পঞ্রে কিন্তু তক্ষ্যাতক্ষ্যের বিচার না করিলে নিশ্চয়ই 
হিন্দুয়ানী যাইবে । কারণ তক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার, ধর্খের জন্য 
আহারে বিচার,হিনূধর্ম্ের একটা প্রধান লক্ষণ এবং কেবলমাত্র 
হিন্দুধন্মেরই লক্ষণ। পৃথিবীতে অন্ত কোন ধর্মের এ লক্ষণ নাই। 
এই লক্ষণটা হিন্দুধশ্মের গৌরব ও বিশেষত্বের একটা প্রধান, 
কারণ। যদি হিন্দুধর্মের এ লক্ষণটা পরিত্যাগ কর তবে 
তোমার হিন্দুধন্ম পরিত্যাগ কর! হইবে, তোমার হিন্দু নামেও 
কলঙ্ক পড়িবে, বোধ হয় তোমার হিন্দ নামও বিলুপ্ত হইবে। 
ইটা খাইলে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্তক উটা খাইলে জাতি যায়, হিন্দু 
শাস্ত্রের এই যেঁশাদন আছে ইহা কুসংস্কারের কুউদ্তিও নয়, 
লোভপরবশ পুরোহিতের প্রতারণা বাক্যও নয়। ধার্মিক 


ররর হিনুতু। 


হইবার জন্ত, সাস্তিক প্রকৃতি লাভ করিবার জন্য আহারে 
বিচার কত আবশ্তক ইহা যিনি কিছুমাত্র বুঝেন বা উপলব্ধি 
করিতে পারেন তিনিই এরূপ শাসনের প্রয়োজনীয়তা মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিবেন । ৃ 
আহারের প্রথম উদ্দেন্ঠ দেহের পুষ্টিসাধন, দ্রিতীর উদ্দেস্ঠ 
আত্মার শক্তিবর্ঘন। অতএব থে আহারে কেবল প্রথম উদ্দেশ্ঠ 
। সাধিত হয় তাহা মনুষ্যের পক্ষে নিকৃষ্ট আহার, যে আহারে 
কেবল দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত সাধিত হয় তাহাঁও নিকৃষ্ট আহার, ষে 
আহারে উভয় উদ্দেশ্ত সাধিত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট বা উত্তম 
আহার। ইন্দ্রিয়াদি আত্মার সন্ত শারীরিক বিদ্ন নষ্ট করিবার 
অভিপ্রায়ে যাহারা দিনান্তে একবার অথবা সপ্তাহে একবার 
বা ছইবার মাত্র অতি অল্প লঘু আহার দ্বারা দেহকে জীর্ণ 
শীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহাদের আহারের উদ্দেশ্ঠ কেবলমাত্র 
আত্মার শক্তিবদ্ধন। সেরূপ আহারে আত্মার শক্তি প্রকৃতপক্ষে 
বদ্ধিত হয় কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তদ্বারা!. তাহাদের 
কর্মক্ষমতা যে ত্রাস বা নষ্ট হইয়া যাঁর তাহা নিশ্য়। 
মানবজীবনের কোন অবস্থায় সেরূপ আহার বিহিত বা 
,হিতকর হইতে পারে কি না সে বিচার এস্থলে নিস্রয়োজন। 
কারণ বিহিত বা হিতকর হইলেও যে অবস্থায় উহা বিহিত বা 
হিতকর হইতে পারে তাহা মন্য্যের সাধারণ অবস্থা নয়। 
অধিকন্ত গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্নকে মনুয্যের বিশিষ্ট পথ বলিয়া 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং জ্ঞাঁনমার্গাবলশ্বী যোগীর পক্ষেও যে 
ধর্ম অমাবশ্তক, নয় তাহাও বলিয়! দিয়াছেন। অতএব 
যে আহার দেহকে জীর্ণ শীর্ণ শক্তিহীন করিয়া মনুষ্যকে কৃ 


ইসি 
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৬ চাটি লিলি ভিত 0 তি পি রি তিমির সির শিস সিসি সরি অাস্কজ্পপসসী সার 


করিতে অক্ষম করে তাহা! আত্মার, শক্তিবর্ধক হইলেও খুব' 
উৎকৃষ্ট আহার নয়। 

কেবলমাত্র দেহের পুষ্টিসাধনার৫থ আহার করা অকর্তব্য। 
এসংস্কার ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও কথন দৃষ্ট হয় নাই। 
কিন্তু ভারতবর্ষে ও এ সংস্ক্যর এখন পূর্বের স্যায় পরিষার ও 
প্রবল নাই । কি জন্য আহারে বিচাঁর করিতে হয়, আমার 
মধো অনেকেই তাহা এখন জানেন না। শীস্বে বলে আহারে , 
বিচার আবশ্তক, তাই তীহারা আহারে বিচার করেন। শাস্ত্রে 
কেন আহীরে বিচার করিতে বলে তাহা তাঁহার! জানেনও না, 
কেহ তাহাদিগকে বলিয়াও দের না। শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের 
মধ্যে অনেকে তাহা জানেন, কিন্ত তাহারা প্রায়ই লোক- 
সাধারণকে বলিরা দেন না । অতএব এবিষয়ে আমাদের 
লোকশিক্ষা প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে । প্রতি গৃহে 
এখন আহার সম্বন্ধে সংশিক্ষা দিতে হইবে । নহিলে ধাহারা 
ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া আহারে অনাচারী হইয়া উঠিয়াছেন 
তাহারাঁও ষদ্ধাচারী হইবেন না এবং ধাহারা শান্্রার্থ ন! বুঝিয়া 
কেবল শাস্ত্রের শাসনে বা সমাজের ভয়ে আহারে শুদ্ধাচারী 
আছেন তীহারাঁও ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অনাচারী হইয়! 
উঠিবেন। এই শিক্ষা, গুরুপুরোহিতেরা দিলেই ভাল হয়। 
কিন্তু তাহারা যদি এ শিক্ষা দিতে অক্ষম হন তবে শাস্ত্জ্ঞ 
ব্যক্তিমাত্রকেই এ শিক্ষা দিতে হইবে । আহার সম্বন্ধে স্ুৃশিক্ষা 
লাভ করিয়া অ!পন গৃহমধ্যে তাহ প্রচার কর এবং গৃহের সমস্ত 
ব্যক্তিকে তাহাকু অন্ধরত্তী করা গ্রত্যেক ৃহকর্তার এখন গুরুতর, 
কর্তব্য হইয়া! উঠিম্বাছে। 


৯৫৪ হিন্দু 


আমাদের মধ্যে ধাহুরা ইংরাজী শিক্ষা করেন আহারের 
মহিত মন ও চরিত্রের সন্ন্ধ তীহাঁরা একেবারেই স্বীকার করেন 
না। সেসম্বন্ধ অ্বীকার করিবার তীহাদের বিশিষ্ট কারণ 
আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ প্রভৃতি ভিন্ন-ধর্মাবলম্বীরা 
অন্বীকার করেন বলিয়া! তাহারাও অস্বীকার করেন। অধিকন্ত 
তাঁহাদের জ্লম্বীকার করিবার একটি অতি লজ্জাকর কারণ আছে 
বলিয়াঁও জামার মনে হয়। তাহারা বড় অসংযতেনক্দ্রিয। তাহী- 
দের সংযমশিক্ষা একেবারেই হয় না। এইজন্য তাহার! প্রায়ই 
সম্ভোগপ্রিয, ভোগাসক্ত হইখ্বা থাকেন। শুধু আহারে নয়, 
ইন্দ্রিয়াধীন সকল কার্যেই তীচহারা কিছু লুন্ধ, কিছু মুগ্ধ, কিছু 
মোহাচ্ছন্ন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে লোভপরবশ হইয়! 
গোমাংস, শুকরমাংস, মুর্গী মাংস প্রভৃতি নানাবিধ মাংস ভক্ষণ 
করেন, অতি অল্পংখ্যকই দেহের পুষ্টিসাধন করিবার উদ্দোশ্তে 
ভক্ষণ করেন,এ কথা আমি নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি । তাহার! 
লুন্ধ বলিয়াই গুরুজনের মতে যাহা অখাদ্য তাহা গুরুজনের 
কথা না মানিয়া গুরুজনের মনে ব্যথা দিয়া ভক্ষণ করেন। 
তীহারা লুন্ধ বলিয়াই যেখানে গুরুজনের শাসন অনতিক্রমণীয় 
সেখানে লুক্বাইত ভাবে গৃহের বাহিরে গিয়া নীচপল্লীতে নীচ- 
শ্রেণীর মুনলমান হোটেলওয়ালার নীচতা পূর্ণ ক্ষুদ্র খাপ রেলের 
ঘরে বসিয়া চপ. কটলেট ভক্ষণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ 
মনে করেন। নৈতিক অবনতির একশেষ না! হইলে লোকে 
আহারে এত লুন্ধ হয় না। লুব্ধ হইয়া যে আহার করা যায় 
* তদপেক্ষা অপরুষ্ট আহার আর নাই | ফেবলমাত্র দেহের 
পুষ্টিমাধনার্থ যে আহার তাহা! অপরুষ্ট বটে। কিন্তু তাহা! 


া্স্মআ 
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এসি লি পো 








(চল আপ পা পা সরা আপ সপ সক 


নুন্ধের আহারের ন্যায় অপক্ষ্ট নয়, তাহ লুক্ধের আহার অপেক্ষা" 
অনেক উৎকৃষ্ট । দেহের পুষ্টিসাধনার্থ যে আহার তাহারও 
একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্ত খুব উত্তম না হউক খুব 
অধমও নয়। সে উদ্দেশ্য মন্তুষ্যেরই হইতে পারে, মন্ুয্যাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট প্রাণীর হইতে পারে না ও নাই। কিন্তু লুদ্ধের আহীরে 
কি উত্তম কি অধম কোন উদ্দেশ্যই নাই। পশুর *আহাঞের 
ন্যায় সে আহার কেবলমাত্র লোভজনিত। স্ুন্দকন শ্যামল 
শীতল শঙ্প দেখিয়া যে গরূ দড়িদড়া ছিঁড়িয়া তাহা খাইতে 
ছোটে এবং পলাগুপীড়িত চপ. কট লেটের সৌরভে সংসারের 
সারাৎসার আঘ্বাণ করিয়। যে স্বন্কুশিক্ষিত বাবু লজ্জীসরম ত্যাগ 
করিয়া বাবষ্ঠী বাহাদুরের খাপরেল খচিত মুগ্গী-মণ্প(ভিমুখে 
ছোটেন সে গরু আর সে বাবুর মধ্যে বড় একটা ব্যবধান নাই। 
থে ব্যবধান আছে তাহা বাবুর পক্ষেই ছুরপনেয় কলঙ্কের 
ব্যবধান । অনেক ইংরাজিশিক্ষিতের আহার সম্পূর্ণ পাশব 
আহাঁর। লুব্ধ বলিয়া তাহারা আহারের সহিত চরিত্রের 
সম্বন্ধ অন্বীক1র করিয়া থাকেন। 

বড় সখের বিষয় আজ কাল ইংরাজিশিক্ষিতদিগের 
মধ্যে আহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 'চৈতন্যোদয় হইতেছে__অনেকে 
শারস্ত্রাক্ত আহারতথ্য বুঝিয়া আপন আপন আহার- 
প্রণালী সংশোধিত করিতেছেন। এইরূপে আহারে সংযম ও 
সাত্বিকতী৷ বৃদ্ধি হইলে সমস্ত চরিত্রে সংযম ও সাত্বিকতী! বৃদ্ধি 
হইবে। এবং তাহ! হইলে সমাজে অল্পে অল্পে সন্গীতির প্রসর 
বৃদ্ধি হইবার প্ররশ্নন্ত উপায় হইয়া যাইবে। আহার বিহার 
পরিচ্ছেদ গ্রভৃতি সকল বিষয়েই এখন যে লৌভাধিক্য জঙ্সি- 
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ট তাঁহা সাত্বিকতার বিষম বিরোধী, তাহাতে নীতিহীনতার 
ধীকাস্তিক অভাব বুঝায় । এই লুন্ধের ভাবে আর পাঁশবভাবে 
কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আর ঘত দিন এই প্রভেদাতাব থাকিবে 
তত দিন শত চেষ্টা সত্বেও আমাদের মধ্যে সান্তিক বা আধ্যাম্মিক 
ভাবৈর উদ্রেক হইবে না। আহারে লু্ধ হওয়া দোষ বলির! 
আমি এমন কথা বলি না যে পলান্ত গ্রন্ৃতি ভাল ভাল খাদ্য 
পরিহার করিতে হইবে । শাস্ত্রে কথিত আছে যে আহার্য্য 
রুচিকর ও স্পৃহনীয় না হইলে আহারের সম্যক ফললাভ করা 
যায় না। কিন্তু আহাধ্যে শ্পৃহাবান্‌ হওয়া এক, আহাধ্যে 
লুন্ধ হওসা আর। ভাল আহী্য পাও, স্পৃহাবান্‌ হইয়! তক্ষণ 
কর; না পাঁও, অস্থুখথী বা অথন্থষ্ট হইও না । ভাল আহীর্ধয 
ভক্ষণ করিতে না পারিলে যে অন্ত্খী ব। অসন্তষ্ট হয় সে লুব্ধ, 
তাহার আহার পাঁশব আহার । দেবীচৌধুরাণী অসীম এশ্বর্য্যের 
অপিকারিণী হইয়াঁও "লুণ লঙ্কা ভাত, খাইয়া ॥মাহারে সংযম 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। সকলেরই সেরপ কর! কর্তব্য। 
ইতরীজিশিক্ষিতদিগের মধ্যে আহারাদিতে যে লুব্ধ বা পাঁশব 
ভাব জনিয়াছে তাহা উন্মলিত করিতে না পারিলে তীহাঁদের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। 
ধী ভাব দুরীকরণই নব্য সমাঁজের সংস্কারকার্য্যের ভিতিম্বরূপ 
হইবে। নহিলে সংস্কারের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইবে। এবং 
প্রতি গৃহে শিশু হইতে আর্ত করিয়া ধ ভাব দূর করিবার 
প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে হইবে, সতা-সমিতির চেষ্টায় ও ভাব 
দুর হইবার নয়। আশৈশব অভ্যাসজার্ত শিক্ষা ব্যতীত 

যম ও সাত্বিকতা সঞ্চয় করা যায়না । সংস্বভাব ও স্বচ্চরিত্র ' 
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৬াপাসিিসাতাশাপাপাীতাপন উ 
সভাসমিতির সরু ও সৌধীন শাসনে পাওয়া যায় না) কঠোর ' 
সাধনায় পাইতে হয়। 

বে আহাঁরে দেহ মন দুইয়েরই পুষ্টি হয় তাহাই উৎকৃষ্ট 
আহার । কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যে এই উভয়বিধ পুষ্টি হয় তাহ! 
এস্বানে টি ৭ কন। যাইতে, পারে শা। এস্বানে নোটাস্টি 


ঢুইটি কগ মলিবে। একটি কথা এই বে»ঞনিরাধিষ 
আহারে 0 রই থে 1 জামিষঘুত্তঃ আহারে 
সেরূপ হল 'বগাশ (পিঠ পোকেরা প্রায় 
নিবামিবভো! 1. 1! আমিষ ভক্ষণ 
করে ভাহাল হ তভন্শ করতে । তথাকার 
ব্রা্ষণপপ্রিতেলা ম্পূ্ | বনের অধাঁপকাদি 
পণ্ডিত ও জাঁগকতেনীর লো বিষ্যা্শী। এবং এই 


হবি 
সকল হরিযাণী বাফণপত্ডিতগ" . শরিক ও মানসিক বলে 
এখনও বেন শ্বীর্বস্কানীর । নব ব মধ্যে ধাহাব্া অধিক 
মাঁংসাভীর করিয়া থাঁকেন তভাতা এই সকল হবিষ্যাশী 
ব্বাঙ্গণ-পণ্ডিতের ভ্তায় ধর্বশীলও নন, ব্যাধিশূন্তও নন, 
দীর্ঘজীবী ও নন। আহারে দণ্ডক কাল বিলম্ব হইলে 
তাহার দশ দ্রিক্‌ অন্ধকার দেখেন, এক দিন উপবাপ করিতে 
হইলে তাঁহারা মৃতকল্প হইয়া পড়েন, অর্ধক্রোশ পথ ইাঁটিতে 
হইলে তাঁহারা শিরে অশনিপাত হইল মনে করেন। তীহাদের 
এক গ্রকজন এক একটি ব্যাধিমন্দির। আর যদিও তাহাদের 
শরীর নুস্থ হয়, তাঁহাদের মন বড় গরম। ওদিকে অশীতিপর 
বাহ্মণঠাকুর দরিনে*ছুই চাঁরি ক্রোশ পথ হ্াটেন, দশ জন ছাত্রকে « 
দশ রূকম পাঁঠ' দেন, বেলা! আড়াই গ্রহরের সময় একবার 


৯৪ 


ৃন্তপ্রস্তত হবিধযায্স ভূক্ষণ করেন, মাসে দশটা উপবাস করেন । 
আব স্বভাবের সৌন্দর্যের ত কথাই নাই--শাস্ত, সরল, সাত্বিক, 
সংঘন্ত, বিনয়নস্র। আর একটি কথা এই যে, কামক্রোধাদি 
রিপু সকল সংযত করিতে পাঁরিলে, দ্বেষহিংসাদি পরিত্যাগ 
ন্রতে পারিলে, আহার, বিহার, নিদ্রা, স্নান, ভ্রমণ, শারীরিক 
শ্রম প্রভৃতি বথাকালে থারীতি সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক 
কানন, শুদ্ধ সং্ঘতচিত্ত ও সদাঁচারী হইতে পারিলে আহাধ্য 
সন্ধান্ে বড় বেশী ভাঁবিতে হয় না, সাদাসিদে সাত্বিক আহারেই 
দেহণকা ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায় । সমবে মাহার, 
সনযে নিদ্রা সময়ে শব্যাত্যক্গা, সময়ে ভ্রমণ এই সকলে শরীর 
সুবক্ষিত হয়, এই সকল বিষয়ে যথেচ্ছাঁচারী হইলে মাংসাদি 
ভক্ষণ করিলেও শরীর বক্ষ হয় না। এই সকল কার্ধ্যে উচ্ছ - 
লতা দ্বার! দেহের ঘে গুরুতর অনিষ্ট হম্স মদ্যমাংসাদি দ্বার! 
তাহ! নিবারণ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। *এবং এই সকল 
কাধ্যে নিয়মান্ুবর্তিতার গুণে দেহের যে বলাধান ও প্রফুল্লতা 
হয় তাহাতে সাদাসিদে সাত্বিক আহার যোগ করিলেই 
প্রভৃত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, এ মাংস খাইবান 
বা ও মাংস খাইবার অকল্পই প্রয়োজন হয়। আবার এই সকল 
কাধ্যে নিয়ম পালন কর! যেমন কর্তব্য, কাযক্রোপাদি রিপু 
লকল সংযত কর। তদপেক্ষা বেশী কর্তব্য । কামক্রোধাদিতে 
দেহের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে, শ্বাসপ্রশ্বাস 
প্রবল ও দ্রুত হইয়া উঠে, রক্ত-সঞ্চালনক্রিয়া প্রথর বা দেহের 
একদেঞ্জাসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে, হ্তপদাদি অঙ্গের“ ক্রিয়া বর্ধিত ব। 
বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইত্যাদি । এইজন্য কামক্রোধাদির শান্তি 


আহার । ১৫৭৯ 


মক 
॥. ১ লস বিপনন এসি নামি পচ, কিবা পসরা সিসি এ সিল লা ৯ লসর এ ৮০ আস পি 


হইলে পর লোকে ক্লান্তি বা অবসাদ অুন্ুতন্ব করে। অতএব 
কামক্রোধাদি দেহরূপ যন্ত্রের স্বাভাবিক ও স্চাঁরু ক্রিয়ার প্রতি- 
বন্ধকতা করিয়া! স্বাস্থ্য ও জীবনশক্তি নষ্ট করে। ঈর্ধ্যা দ্বেব 
প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দ্বারাও এরূপ অনিষ্ট হয়। যাহাঁর মন ঈর্ধ্যায় 
জজ্জরিত তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা! .হয় না, দেহ ও মনের যে সুন্দর 
শান্তি ও ক্ষুত্তি থাকিলে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিপাক প্রস্ধুতি ্রিরা 
স্চারুরূপে সম্পন্ন হর তাঁহার সে শাস্তি ও স্বস্তি থাকে না, 
আহার করিয়া তাহার সখ বা বলাধান হয় না। অতএব ঈধ্য! 
দ্বেষ কামক্রোধাদির বশবর্তী হইয়া রাশি রাশি রকম বিরক"ম 

ংস ভক্ষণ করিলেও দেহরক্ষা হইবে না, দীর্ঘজীবন লাভ কর! 
যাইবে না। আর কামক্রোধাঁদি দমন করিয়। চিত্ত শুদ্ধ শান্ত 
ও স্ুশ্থির এবং দেহ সংক্ষোভশৃন্ত করিলে সাদাসিদে সাত্বিক 
আহারেই প্রচুর স্বাস্থ্য শারীরিক বল ও দীর্ঘজীবন লাভ করা 
যাইবে। দেঞ্পো স্বার্থপরতা ও ভোগম্প্‌হ বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্বা- 
পেক্ষা এখন আহারের আয়োজন ও আড়ম্বর বৃদ্ধি হই- 
য়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাম, ক্রোধ, ঈর্ধ্যা, দ্বেষ, দুরাকাকঙ্ফা, 
জিগীষা, ঘশোলিগ্গ1, পরশ্রীকাঁতরত৷ প্রভৃতি দুশ্রবৃত্তি নকল 
বুদ্ধি হওয়ায় আহার করিয়া দেহও বলিষ্ঠ হইতেছে না, জীব- 
নও দীর্ঘ হইতেছে না । বরৎ ব্যাধিই বদ্ধিত হইতেছে এবং 
যৌবনের পরই জরা আসিয়! উপস্থিত হইতেছে । অতএব 
বিশুদ্ধচিন্ত ও জিতেক্রিয় হও, মাংস মাংস করিয়া আর 
পাগল হইতে হইবে না, ডাল ভাত বাঁ ডাল রুটি হইতেই 
অন্থরের বিক্রম সঞ্চয় করিবে । আর মদ্যমাংসাদি পরি 
ত্যাগ করিয়া আহার বিহাঁর নিদ্রা প্রসৃতিতে অনিয়ম 


৭৬১০ হিন্নুতব | 
| উচ্ছ্‌ঙ্খলতা যত দর প্নর পরিহার করিয়া সাত্বিক আহারে 
কুতসন্বল্প হও, দেখিবে তৃমি ইন্রিয়দমন ও চিত্তশুদ্ধির এক 
অতি উৎকৃষ্ট উপায় অধিকার করিয়াছ। অন্যান্ত সহ্শ্ন 
উপায় থাকিলেও এ উপায়টি অপরিহাধ্য। দেহ এবং মন 
উভয়েরই মঙ্গলজনক হয় এমন যত খাদ্য আছে তাহা। খাইতে 
পার, এখন যাহা খাইতেছ তদপেক্ষা বেশী মঙ্গলজনক খাদা 
থাকিলে তাঁহাও খাইতে পার, ভাঁতের প্রন কমাইঘ। রুটির 
প্রসর বাড়াইতে পার, আত মূগীমাংদ বল গোমাংস বল 
দে মাংস ভক্ষণ না করিলে বাঁধি হইতে যুক্ত হইতে পার 
ন! বাপ্রাণ রক্ষী করিতে পবা না, জুচিকিতসকেত উপদেশ 
লইগা সে মাংস ভক্ষণ করিও, শানে সে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে 
অহিন্দু হইয়া যাইবে নাঁ। কিন্ত ভাতই খাও, রুটিই খাও, 
মাংনই খাও, লু হইগা খাই ও না! 

খাওয়া শরীর ও আনা উভয়ের মঙ্গলেত্রজ্জন্ত । অতএব 
আহার একটা ধর্্ান্থ্ঠান মনে করিয়া আহার করিবে। 
আহারে একটি ধ্যানস্বরূপ করিয়া তুলিবে, ত বেই আহার 
করিয়া দেহ ও আত্মার মঙ্গল হইবে । আহার অতি গুরুতর, 
অতি পবিত্র কার্ধ্য। এই জন্ত শাস্ত্রে, নির্জনে মৌনী হইয়া 
নিবিষ্টচিন্তে প্রকুল্নান্তঃকরণে আহার করিবার ব্যবস্থা আছে। 
কিন্ত আহারে পাশবভাঁব প্রবেশ করার এ ব্যবস্থার প্রতি যৎ- 
পরোনান্তি অনাদর হইয়াছে । তাই আহার এখন ইয়ারের 
হয়া হইয়! দীড়াইয়াছে। ইহাতে সেই পাশবভাব বিষম বৃদ্ধি 
*পাইতেছে। কেহ কেহ বলিয়! থাকেন যে? দশজনে একত্র 
হুইয়া সাহেবদের মতন গল্প করিতে করিতে আহার না 





আহার । | ১৬১ 
করিলে খাদ্যসামগ্রী ভাল করিয়া চর্ধণ ক্রুরা হয় না এবং * 
সেই জন্য আহার করিয় পীড়া হয়*। কিন্তু আহার করিয়| 
দেহ এবং আগ্মার মঙ্গল হইবে চিত্তের এইরূপ একাগ্রতা সম্পন্ন 
করিয়া! ধ্যানে বপিবার স্তাঁয় আহারে বসিয়! ভাল করিয়া চর্বণ 
কর হইতে পাপে না, আর চিত্তের এইরূপ একাগ্রতা 
করিয়া অথব৷ চিত্তের একাগ্রতা থাকিলেও দশ জনের সহিত 
আহলাদে মত্ত হইয়া দে একাগ্রতা হাঁরাইয়া ভাল করি! 
চর্বণাঁদি কর! যাইতে পারে, এ কথা ধিনি বলিতে পারেন 
তিনি হয় ধ্যানধারণার অর্থ জানেন না, নর আহারকে ধর্মান্থ- 
ঠান রূপে উপলব্ধি করিতে অক্ষ়্। কিন্ত সন্তানাদি আপন 
পরিবারবর্গের সহিত বা অক্ত্রিম বন্ধুদিগের সহিত আহার 
করিলে আহার বুথামোঁদে পরিণত হয় না, বরং প্রীতি 
স্নেহ সন্ধদম্বত। প্রভৃতি সদ্গুণ পরিপুষ্ট হয়। অতএব পরি- 
নারবর্গ ও অকৃত্রিম বন্ধুদিগের সহিত কখন কখন আহার 
করা যাইতে পাঁরে। 
আর শ্রকট কথা । আমি সাধারণতঃ আহার প্রণালীর 
কথা বলিতেছি। সমাঁজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বা ব্যবসায়ি 
আহার সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। বিদ্যা! বুদ্ধি ধার্মিকতানন 
ধাহারা সমাজের নেতা ও আদর্শ স্বরূপ হইবেন প্রধানতঃ 





ভোজন কালে মৌনী হওয়। আগাদের শাঙন্কের বিধি । ইউরৌপী্ষ 


বিগের ব্যবহার ইহার বিপদীত। তাহারা বপরেন কথোপকথন করিতে 
করিতে ভে1জন কবিলে পরিপাকাদি ক্রি! সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু কখা কহিতে 
গেলেই মুখের লালা নিঃশ্রাৰ কম হইয়া জিহব। শু হয়, এই জন্যই শোধ 
হয় তাহাদের ঘন ঘন্ধ জল বা মদ্য পান করিতে হয়। লালাশুফ হওয়, 
এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে জল খাওর! পরিপাক ক্রিার অনুকুল নহে । 
এডুকেশন গেজেট, ২৯-এ শ্রাবণ ১২৯৯। 


১৬২ হিল | 


গু পপি লাকি শিল্পি পিসি সিসি সপ আনান লক সু ০ ক সে পাস লিট বাপি এসি এসসি ৯ পক 


ডাহাদের আহাৰ মবন্ধেই লিখিতেছি। আমাদের শাস্ত্র 
কারের! তাহাই করিয়া থাকেন। হারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ 
সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করেন। অন্ঠান্ত জাতি সেই ব্যবস্থা আপ- 
নাদের উপযোগী করিয়া লন। আমিও এই প্রণালী অন্থসরণ 
করিয়াছি। এই প্রণালী অনুসরণ করিবার আরও একটি 
গুরুতর কারণ আছে। কর্ম বা ব্যবসার ভেদে আহার্যের 
বিভিন্নতাৎ আবশ্তক হইতে পারে। যাহার কার্যে চক্ষুর ক্রিয়া 
বেশী তাহার এক রকম আহার আবশ্তক। যাহার কার্যে 
কণ্ণর ক্রিয়া বেশী তাহার আর এক রকম আহার আবশ্তক। 
যাহরি কার্যে হস্তপদাদির ক্রিয়া বেশী তাহার আঁর এক রকম 
আহার আবশ্তক, ইত্যাদি । কিন্তু কারের এই সকল ভিন্নতা- 
নারে আহারের ভিন্নতা নিরূপণ করা আরুর্ষেদবিদ্দিগের 
কাঁধ্য ও কর্তব্য-_-আমার সাধ্যায়ত্তও নয়, কর্তব্যও নয়। কিন্ত 
করব বা ব্যবসায় ভেদে আহারের ভিন্নতা আঁবশ্তক হইলেও 
সকল প্রকার আহারেই যে সাত্বিকতার ভাব রক্ষা করিতে 
যত্ববান হওয়া উচিত ইহা বোধ হ্য় কেহ অস্বীকার করিবেন 
না। আমার দৃঢ় ধারণা, পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গাদি 
ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহারও লুৰ্ধ হইয়া আহার কর! 
কর্তব্য নয়-মান্গষ যতই মূর্খ যতই নিয়শ্রেণীর হউক, 
লুন্ধ হইয়া আহার করা তাহার অকর্তব্য। তোমাকে যে 
প্রণালীর পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যদি তোমার মাংস 
না খাইলে না চলে, তাহা! হইলে তুমি অবশ্ত মাংস খাইবে, 
«মাংস নু খাইলে তোমার অধন্ম হইবে; কিন্তু মাংস খাইতে 
হইবে বলিয়া যেন লু হইয়া! খাইও ন1। মাংসাদি খাই- 


আহার। ১৬৩ 





লেই যে পশুর ন্যায় লুব্ধ হইয়া খাইতে, হয়, এমন কোন" 
কথাই নাই । মাংসাদি লুব্ধ হইয়া না খাইলে যে মাংসাদি 
খাইবার ফল হয় না, এমন কোন প্রমাণও নাই। তাই বলি, 
বিদ্যাবুদ্ধিতে তুমি যতই নিকুষ্ট হও না, সমীজে তোমার স্থান 
যতই নিম্ন হউক নী, তুমি মানুষ, পণুু হইতে শ্রেষ্ঠ, পক্ষী হইতে 
শ্রেষ্ঠ, কীটপতঙ্গাদি হইতে শ্রেষ্ঠ, পণ্ড পক্ষী কীট ,পতঙ্গাদির 
ন্যায় তুমি লুব্ধ হইয়া খাইও না। তোমারও ত পরকাল আছে, 
তোমাকেও ত ইহকাঁলের ভাবনা অপেক্ষ। পরকালের ভাবন! 
বেশী ভাবিতে হইবে। অতএব তোমার আহার সাত্বিক 
আহার ন1 হউক, সাত্বিকভাবেরু আহার যেন হয়। সমাজের 
উচ্চ, নীচ, পঙ্ডত, মূর্খ, সকলেই যদি সাত্বিকভাবাপন্ন হইতে 
পারেন, বা হইবার চেষ্টা করেন, তাহাতে ত কোন দোষ হইতে 
পারে না। অন্তান্ত জাতি সে চেষ্টা না করেন, নাই করিলেন, 
আমরা কেন করিব না? বিধাতা অন্ান্ত জাতিকে যে ছাঁচে 
গড়িয়াছেন, আমাদিগকে সে ছাচে গড়েন নাই। আমর! 
যেমন ছাঁঠে গঠিত আমাদের শিক্ষা দীক্ষা আশা আকাজঙ্। 
তেমনই হওয়া উচিত। তাহাতেই আমাদের বিশেষত্ব, 
তাহাতেই আমাদের জাতীয়তা,। বিশেষত্ব গেলে সবই যায়, 
' বিশেষত্ব থাকিলে সবই আসিতে পারে । আমরা কেন অন্য 
ছাচ ধরিতে যাইব? আত্মহত্যার স্তাঁয় পাপ আর নাই। 
অতএব তুমি ধর্মযাজক ও সমাজশিক্ষক, তোমাকেও বলি, 
হিন্দুমাত্রকেই মন্ুষ্যের স্ায় আহার করিতে শিক্ষা দিও, 
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির স্ায় মুগ্ধ ও লুব্ধের স্াঁয়,আহার 
করিতে নিষেধ করিও, যাহ! না খাইলে নয়--মৎস্ত হউক,মাঁদ 
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হউক, মদ্য হউক-যাহা না খাইলে নয়, তাহা নি. 
সন্কোচে ও ধর্ননাশের ভয়শৃন্য হইয়া খাইতে বলিও, কিন্তু পশুর 
ন্যায় খাইতে নিষেধ করিও। নহিলে তুমি মনুষ্যসমাজকে 
ছুর্নীতিপরায়ণ করিবে-_ তোমার পাপের সীমা থাকিবে না। 
শিক্ষা যদি দশগুণ হয় ত শিক্ষান্থ্যাষী কাঁধ্য এক গুণও হস্মকি 
নাঁ সন্দেত্তু_সদূপদেশ অন্ুুনরণে মানুষের স্বাভাবিক অনিচ্ছা 
ও অসামর্ধ্য এতই বেশী। অতএব শিক্ষার শ্লথঘন্ন হইও না। 
আরও একটি কথা। এ পর্য্যন্ত যাহা! বলিলাম তাহা মনো- 
যোগ সহকান্রে রা করিলে বুঝিতে পারিবে ঘে কি 
মস্ত কি মাংস আমি কোনদ্রব্ই পরিত্যাগ করিতে বলি 
না। ভারতে মাংস কখনই নিষিদ্ধ হর নাই--এখনও চলি- 
তেছে। অতি প্রাচীন কালে বোধ হয় কিছু বেণী চলিত। 
অর্থাৎ বিবাহাদি সমাজের অন্ান্ত অনুষ্ঠানে যখন কিছু 
বিশৃঙ্খলতা ছিল বোধ হয় তখন মাংদাহারেও ক্রিছু বাড়াবাড়ি 
ছিল। আর উচ্ছৃঙ্খলতার ফল দেখিয়া সমাজের অন্ঠান্ত 
অনুষ্ঠানও যেনন নিরমাবীন করা হইয়াছিল, মাংসাহারও 
তেমনি নিয়মিত ও সন্কৃচিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ সমা- 
জের অন্যান অনুষ্ঠানগুলিকেও যেমন ধর্দের অধীন করিয়া 
নিয়মিত করা হইয়াছিল মাংসাহারকেও তেমনি ধর্মের অধান 
করিয়া নিম্নমিত করা হইরাছিল। এই জন্য মধ্যাদি শাস্ত- 
কারেরা বলির মাস ভিন্ন অপর মাংস নিষেধ করিয়াছেন । 
এখনও নিষ্টবানের! বৃথা মাংস তক্ষণ করেন না। ইহার অর্থ 
ঞ্চএই যেঞমাংসাদি ভক্ষণ যেন ভোজনন্থথের জন্য না হয়, কারণ 
তাহা হইলেই ভোজনে গাশব ভাব আসিয়া পড়ে_অর্থাৎ 
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মাংসাদি যেন এমন করিয়া ভক্ষণ, করা হয় যে তদ্বারা 
ধর্মভাব হৃতবল না হইয়! বর্ধিতবল হয়। অতএব আমি 
মাংসাদি ভক্ষণ একেবারেই অনুচিত বলিয়া নির্দেশ করি ন!। 
দেহ রক্ষার্থ আবুশ্তক হইলে এবং আধ্যাম্তিক প্ররুতির 
বিরোধী না হইলে মৎস্য বল মাংস বল সকলই ভক্ষণ বরা 
যাইতে পাঁরে। আর যদি দেহ রক্ষার্থ না হইলে নয়্এমন না 
হয় অথচ আধ্যাম্মিক প্রকৃতির অনুকুল না হয় তাঁহা হইলে 
শুধু মত্ম্ত মাংস কেন, অনেক উত্ভিজ্ও পরিত্যাগ করিতে 
হয় | পু 

আমি মাঁংপাহাঁর নিষেধ কথ্ি না, নিরামিষ আহার ভাল 
কি সামিষ আহীর ভাল ইহাঁ9ও আমার প্রধান কথা নয়, 
আহারে বিচার আবশ্যক, আহারে সাব্বিকতা প্রয়োজন, ইহাই 
আমার প্রধান কথা। আমি কেবল উদাহরণ স্বরূপ বলি ষে 
নিরামিষ আহার সামিষাহার অপেক্ষা ভাঁল। নিরামিষ আহার 
বলিতে একেবারেই মংস্তমীংসশূন্য আহার বলি না। আমরাও 
মধ্যে মধ্যে মাংস এবং প্রায় প্রত্যহই একটু একটু মতস্ত খাইয়া 
থাঁকি। তাহা সত্বেও কিন্ত আমাদের আহার প্রধানতঃ নিরামিষ 
আহার এবং ইউরোপীয়দিগের আহারের তুলনায় একেবারেই 
নিরামিষ বলিলেই হয়। আর ধর্্্পথে বেশী অগ্রসর হইতে 
হুইলে আমরা! সচরাচর যে পরিমাণ মতস্ত মাংস খাইয়া থাকি 
তাহাও পরিত্যাগ করা আবশ্তুক মনে করি। এবং সেই জন্যই 
আমি নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী । আধ্যাক্মিকতায় 
আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে প্রচুর মাংস ভক্ষণ করিয়া 
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ক্রমে তাহারাই ঘাঁংসাহাঁর নিয়মিত ও সন্কৃচিত করিয়াছিলেন । 
বেশী মাংসাহার যে আধ্যাত্মিকতার অনুকুল নয় ইহাই 
তাহার একটি অতি সন্তোষজনক প্রমাঁণ। যাহাঁদের আধা. 
স্িকত। কম মাংসাহারের আবশ্তকতা সম্বন্ধে তাহাদের মতা- 
মঙ তত আদৃত হইতে পারে না। 


অর্নেকে আচার পালন অনাবশ্তক মনে করেন। তাহার! 
বলেন যে ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য করিলে আচার 
পাপন করিবার বড় একটা আঁবশ্তকতা থাকে না। কিন্ত 
নিয়ত ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করা লোঁক সাধারণের 
পক্ষে এক রকম অসন্তব। এবং লোক সাধারণের মধ্যে উন্নত 
ভান এবং বিশুদ্ধ ধর্মভাঁব কিছু বিরলও বটে। অতএব লোক 
সাঁধারণকে অচারান্্গামী করিলে যত সহজে সংপথাবলক্বী 
করা যায় কেবল জ্ঞান ও ধর্মভাবের বলে তত সহজে করা 
যায় না। 

আচার পালন করিতে হইলে একটু বেশী পরিমাণে 
বন্ধনের ভিতর পড়িতে হয়--এই সময়ে স্নান করিতেই হইবে, 
এই সময়ে বন্ত্র পরিবর্তন করিতেই হইবে, এই সময়ে আহার 
করিতেই হইবে-__এইরূপ অশটাআশটি এইরূপ বাধাবীধির 
ভিতর পড়িতে হয়। এই জন্য আঁচারপালন অনেকের 
বিরক্তিকর হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ বিরক্তির অর্থ ধৈর্য 
ও সহিষ্টতার অভাব। এবং আচারপালনে ধৈর্য ও সহিষ্ুতার 
অভানের অর্থনিয়ম পালনে বিরাগ অর্থাং উচ্ছ লতা! বা 
্নেচ্ছাচারপ্রিয়তা | 
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সপ পপি কি রসি তস তো লাতিন রাতের তত পিস সস 


আমাদের আচারের সংখ্যা বড়,বেশঈ বলিয়া অনেকে 
উহা! পালন করিতে অদন্মত। তীহারা বলেন, প্রতিদিন 
এতগুল! আচার পালনে এতটা সময় অতিবাহিত করা যাইতে 
পারে না। কিন্তু তাহারা প্রতিদিন অন্যরূপ বহুসংখ্যক 
আচার পালনে অনেক সময়. অতিবাহিত করিয়। থাকেন । 
চা-পান, চুরুট সেবন, সৌপ ঘর্ষণ, স্থবাসিত তৈল মদন, কেশ 
বিশ্তাস, বেশ বিন্যাস, দর্পণ-দর্শন--এ সমস্ত তীাহাদেধ় অবশ্য- 
কর্তব্য নিত্য কর্ম, এ সকল কর্মে প্রতিদিন তাহাদের অনেক 
সময় কাটিয়া যায়, কিন্ত এ সকল" কর্মে তাহাদের শ্রান্তি ক্লান্তি 
বিরক্তি কিছুই নাই। শান্ত্রনির্জিই আচারপালনে তাহাদের 
যে আপত্তি সে কেবল তাহাদের ধর্মবকন্ম্ে মতি নাই বলিয়! । 

কিন্ত আচারপালন কর্তব্য বলিয়া আচার্পালনই যেন 
একমাত্র কর্তব্য না হয়। ধর্ধীর্থ আঁচারপালন, একথ| মনে 
না রাখিয়া! আ্বাচার পালন করিলে আচারপাঁলন ঘোরতর 
অনিষ্টের হেতু হইয়! থাকে । আমর! এখন মিথ্যা কথা! কহি- 
তেছি, প্রতারণা কত্রিতেছি, চুরি করিতেছি, আর গোটা কতক 
আচার পালন করিয়! মনে করিতেছি আমর] ভারি ধার্মিক, 
খুব ধশ্মচ্ধ্যা করিতেছি । কিন্ত ইহার অপেক্ষা অধন্্ম আর 
নাই, ইহার অপেক্ষা অধোগতি আর হইতে পারে না। এই 
নপ অধন্ধম করি বলিয়া আমাদের আজ এমন দুর্দশা, আমরা 
আজ এত হেয়, এত দ্বণিত। এ অধন্ম আমাদিগকে ছাঁড়ি- 
তেই হইবে । কেবল মাত্র আচারপালন ধর্মচর্য্যা, এরূপ মনে 
করিলে চলিবে 'না। 'ধর্ধার্থ আচার পালন না করিলে,* 
চিত্শ্ুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত আচারান্ুবর্তী ন! হইলে, 





১৬৮ হি | 
_আচারপালন ঘোঁ অনিষ্টসাঁধন করে। আমাদের ঘোর অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছেও বটে। আচার পাঁলনার্থ আচার পালন 
নয়, ধর্খার্থ আচার পালন, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আচার পালন, 
এই শিক্ষা! এখন আমাদের প্রতিগৃহে প্রতিদিন দিতে হইবে- 
এই মহামূল্য কথা এখন আমাদের প্রতি গৃহে প্রতি মুহূর্ত মনে 
করিতে হবে । আচারান্বর্তিত মহৎ গুণ, কিন্তু ধর্ম হইতে 
বিযুক্ত ফেআচাঁরান্বর্তিতা তদপেক্ষা দোষও আর নাই। 
আবাঁর আচীরান্থবর্তিতা গুণ বলিয়া আচারান্ুবর্তিতাঁর 
গঙ্ের গ্তায় মহাঁপাতক আর মাই। তুমি আচার পালন কর, 
ভালই। কিন্তু যে আচার পালন করে না তাহাঁকে তুমি েচ্ছ 
বলিয়। দ্বণা কর কেন? তোমারই শাস্ত্রে না বিশ্ববাঁপী 
মৈত্রীর কথা আছে? তোমারই শাস্ত্র না তোমাকে বলে, 
সর্ভৃতকে আপনাতে দেখিও? তোমার শান্ত্রকি তোমাকে 
বলে, গ্রেচ্ছকে বাদ দিয়! অপর সমস্ত ভূতকে আঁপনাতে দেখিও ? 
তবে অনাচারী বলিয়! শ্্েচ্ছকে দ্বণা কর কেন? ম্নেচ্ছের 
সংসর্দে পাছে গ্রেচ্ছ হইতে হয় এই জন্য গ্রেচ্ছের সংসর্থ নিষেধ 
কিন্তু গ্রেচ্ছকে ঘ্বণ1 করিবার বিধি কোথায়? দুষ্টের' সংসর্গ 
দৌষাবহ বলিয়া! ছুষ্টের সংসর্গ পরিত্যজ্য। কিন্তু ছৃষ্টকে ঘ্বণা করি- 
বার বিধি কৌথায়? এই যে তুমি চণ্ডালকে এত দ্বণা কর-_ 
কিন্ত তোমার শাস্ত্রে যে চণ্ডালের কাছেও জ্ঞান শিক্ষা করিবার 
বিধি রহিয়াছে। এই যেতুমি যবনকে এত দ্ব্ণা কর--কিন্ত 
তোমার মনে নাই, তোমার পূর্বপুরুষের একজন যবন 
* জ্যোতিধীকে আচার্ধ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন ? তবে অনা- 


% রোমকাচার্ধা। 
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চারী বলিয়া স্েচ্ছকে তুমি এত দ্বণা, কর কেন? কেন কর, 
তোমাকে বলিয়! দিতেছি। তুমি আচারান্ুবন্তী বটে, কিন্ত 

যে জন্য তোমার শাস্ত্রে আঁচাব্ান্ুবর্তিতার ব্যবস্থা তাহা তুমি 
ভুলিয়া গিয়াছ। যে ধর্মের নিমিত্ব, যে চিত্বশুদ্ধির নিমিত্ত 
আচারানুবপ্তিতার বিধান, ঘ্নে ধর্শ সে চিত্তশুদ্ধি তোমার নই । 
তাই তুমি শ্রেচ্ছকে অনাঁচারী বলিয়া স্বণা কর। তুমি জাননা 
যে ধর্ম ভূলিয়। চিত্তশুদ্ধি হাঁরাইয়া কেবলমাত্র অধচার পাঁল- 
নকে ধর্মচর্ধ্যার সার বুঝিয় তুমি অন্তরে শ্রেচ্ছ হইয়া গিয়াছ, 
শ্েচ্ছের শ্রেচ্ছ হইয়া গিয়াছ।* আর সেই জন্য অনাচারী 
বলিয়া! ম্েচ্ছকে দ্বণা কর। ন্িশ্ঠয় জানিও, শ্রেচ্ছকে রেচ্ছ 
বলিবার অধিকার তুমি হারাইয়াছ_-সে অধিকার তোমার 
আর নাই। আবার ধর্মার্থ, আবার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আচার 
পালন করিতে শেখ । নহিলে তোমার শ্রেয় নাই, নহিলে 
তুমি শ্নেচ্ছের, শ্লেচ্ছ হুইয়! থাকিবে, আপনাকে হিন্দু বলিয়! 
আর পরিচয় দিতে পারিবে না। তোমার শাস্ত্র আচা- 
রান্ুবর্তিতা সর্ধত্র ধর্নদর্শিতার ফল। সে ধর্মদর্শিতা একমান্ধ 
তোমারই শাস্ত্রের, কেবল মাত্র তোমারই পূর্বপুরুষের । অতএব 
আচারান্ুবর্তিতা কেবল মাত্র তোমারই লক্ষণ, যদি এই 
পরিচয় দিতে চাও-_ইহা! সত্য সত্যই বড় মহৎ বড় উচ্চ পরি- 
চয়_অতএব যদি এই পরিচয় দিতে চাও তবে তোমার পূর্ব 
পুরুষের ন্যায় প্ররুতার্থে সর্বত্র ধর্শদর্শা হও। নহিলে তোমার 
হিন্দত্বও লক্ষণশৃন্ত হইবে, তোমার হিন্দুধর্শও লক্ষণশৃন্য হইবে। 


৯৫ 


' ব্রহ্মচ্য্য। 


[জীবনে ব্রন্মৈফপরতা] , 


*“জীব্রে জীবত্ব এবং ব্রদ্ধের অন্ধত্বের মধ্যে ব্যবধান যেমন 
বিরাট, ফেসাধনায় সে বিরাট ব্যবধান বিনষ্ট করিতে হয় সে 
সীধনাঁঙ তেমনি বিরাট । নহিলে সেই বিরাট ব্যঘধান কেমন 
করিয়া বিনষ্ট হইবে? সে.বিরাট সাধনায় কত জন্ম, কত 
শতাবী, কত যুগ অতিবাহিত হুইয়! যায় তাহা'র ঠিকানা নাই। 
ছয় ত কাহারো অদৃষ্টে স্থষ্টিতে আরম্ভ হইয়! সংহারেও সে 
সাধনার শেষ হয় না। এই যে জীবন এখন যাপন করিতেছি 
এ জীবনের প্রারভ্ত তাহার আধন্ত নয়। এ জীবনের কত 
পূর্বে দে সাধন! আরন্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এ জীব- 
নের কত পরে সে সাধনা শেষ হইবে তাঁহারও ইয়ত্তা নাই। 
তুচ্ছ তোমার জন্ম, তাহাতেই বা তোমার কি আরম্ভ হয়, তুচ্ছ 
তোমার মৃত্যু, তাহাতেই বা তোমার কি শেষ হয়। জন্ম 
মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দেও_ অন্ত জন্মের কথা৷ ধর, অনন্ত 
কালের কথ! ধর, অনন্ত পথের কথ। ভাব। এ পথের পথিক 
হইতে হইলে আগাগোড়া এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই 
পথের ভাবনায় ভোর হইয়া, এই পথের কথ! সার করিয়া 
পথ চলিতে হইবে। এরক্গ তামাসার কাঁজ নয়, প্রজাপতি 
পতঙ্গের মতন একবার এ পথের এ পাঁশে একবার এ পথের 
ওপাশে স্বর্তি করিতে গেলে চলিবে না। আগাগোড়া এই 
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বিরাট পথের এই বিরাট উদদেস্তের কথা মনে রাখিয়া এই পথ 
চলিতে হুইবে-_-জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারস্তে, বিবাহে, বিহারে, 
শয়নে, পানে, ভোঁজনে, মরণে-_জীবনের প্রত্যেক কাজে এই 
বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্তের কথ৷ মনে রাখিয়া! এই পথ 
চলিতে হইবে । এত করিলে যদি এই বিরাট পথে ক্রি 
অগ্রসর হইতে পারা যায় * 1” 

অতএব পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে মন্ুষ্যের মনস্ত জীবন 
ধর্শচর্যযার্থ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্তক | তাই জন্ম হইতে শৈশ- 
বের শেষ পধ্যস্ত আমাদের লন্বন্ধে সমস্ত কার্য্য বা সংস্কার-_ 
জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেঞ্ঠ প্রভৃতি-দেবোদেশে সম্পন্ন 
করা হয়, আর শৈশবের পর হইতে মৃত্যু পর্ধ্যস্ত অবিশ্রান্ত ও 
অবিচ্ছিগ্ন ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করা হইয়াছে। ব্রহ্মের দিকে 
অগ্রসর হইতে হইবে বলিয়া, বদ্ষের দিকে অগ্রপর হওয়। 
জীবনের প্রধ্নুন কাধ্য বলিয়া ব্রন্মচর্যয আবশ্তক। কিন্ত ব্রহ্ষ- 
চর্ধ্য বড় কঠিন- ব্রঙ্গচর্য্যের বহু বিদ্ব-ত্হ্ষচর্য্য বিষম সাধন] । 
তাই জীধনের প্রারস্ত হইতেই ব্রদ্ষচর্যের ব্যবস্থা, জীবনের 
প্রারস্ত হইতে ব্রক্গচধ্য এত আঁবশ্তক যে শাস্ত্রে পঠদ্শশাই ব্রহ্ষ- 
্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলিয়া অভিহিত, অপর আশ্রমগুলি ব্রদ্ষচর্য্যমূলক 
হইলেও ব্রহ্গচর্য্যাশ্রম বলিয়া অভিহিত নয়। জীবনের প্রারন্ত 
কালই সমস্ত জীবনের ভিত্তিম্বরূপ-বৃক্ষ সম্বন্ধে যেমন বৃক্ষমূল 
জীবন সম্বন্ধে তেমনি জীবনের প্রারস্ত। অতএব বাল্যে ষে 
্রন্মচর্ধ্যের ব্যবস্থা আছে তাহারই কথ! কিছু বিস্তৃত ভাবে 
কহা যাউক।' 


* ২৪ ও ২৫ পৃঠা। 
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দ০-5252855755525485 রনি 
শিক্ষা কাহাকে; বলে বুঝিতে হইলে ছুইটি বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য করিতে হয়-_-শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার নিয়ম । হিনদুশান্ত্ 
মতে শিক্ষার বিষয় চারিটি_দেহ, মন, আত্মা এবং হৃদয় । 
ব্রহ্মচারী অথব! ছাত্রের দেহ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ রাখিবার 
নিমিত্ত মন্থুসংহিতায় কতকগুলি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, 
যথা, 
(১)*হুর্যেণ হাভিনিম্মুক্তঃ শয়ানোহভ্যুদিতশ্চ যঃ। 
প্রায়শ্চি্তমকুর্বাণো যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা ॥ (২অ-২২১) 
যে ব্রহ্মচারীর শয়নাবস্থায় শর্ধ্য উদিত ব! অস্তমিত হয়, সে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মহাঁপাপে লিপ্ত হয়। 
(২) উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চেব সম্বিশেৎ | (২অ-১৯৪) 
, গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্বেই শিষ্যকে শয্যা হইতে 
উঠিতে হইবে এবং গুরুর শয়ন করিবার পর শয়ন করিতে 
হইবে। ৰ 
স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রত্যুষে শয্য। হইতে উঠাঁ কত আবস্তক 
তাহা সকলেই জানেন। সেই নিয়ম এই ছুই শ্নোকে এবং 
আরও কতকগুলি শ্লোকে নির্দিষ্ট আছে। 
শারীরিকি বল এবং স্ফ্তি বর্ধনার্থ দূরপথ গমন এবং 
অন্বিধ শারীরিক পরিশ্রমের ন্যাঁয় হিতকর ব্যয়াম আর কিছুই 
নাই । মন্ধুও ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন £- 
দূরাদাত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি। 
সায়ম্প্রাতশ্চ জুছয়াৎ তাভিরগ্রিমতত্ত্রিতঃ ॥ (২অ ১৮৬) 
« শ্রমশ্বীল হইয়া দূর হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ আনির়্৷ তাহা রৌদ্রে 
গুখাইবে এবং তন্দার। সায়ং প্রাতে অগ্থিতে হোম করিবে। 
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(২) উদকুন্তৎ সুমনসে। ধৌশকুনততিকাকুশান্‌। 
_ আহরেদ্যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্তাহরহস্টরেৎ ॥ (২অ--১৮২) 
জল কলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ, প্রভৃতি আচাধ্যের 
তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিবে এবং প্রতি দিন ভৈক্ষ্য- 
চধ্য! করিবে । 
এতদ্যতীত আর এক প্রকার ব্যবস্থা আছে। তাহারুও 
উদ্দেম্ত-_শারীরিক বল, কুর্তি এবং স্বাস্থ্য । দ্বিতীয় অধ্যা- 
ঘের ১৮০ স্খখ্যক শ্রোকে মনত বলিতেছেন £-- 
এবঃ শরীত সর্ধত্র ন রেতঃ স্বন্দয়েৎ কচিৎ। 
কামাদ্ধি স্বন্বরন্‌ রেতো হিনস্তি ব্রতমান্মনঃ ॥ 
ব্রহ্মচারী যেমন তেমন শবণির শরন করিবে । কদাচিৎ 
ইচ্ছাক্রমে রেতম্ব লন করিবে না । ইচ্ছাক্রমে এ কার্ধ্য করিলে 
সেআপনার ব্রত নষ্ট করে। 
মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত বেদ প্রভৃতি শান্ত্র শিথান হইত। 
তন্বারা ছাত্রের মানসিক শক্তি এবং জ্ঞানভাগার কতদূর 
পরিবন্ধিত হুইত, তাহা এখন পরিষ্াররূপে বুঝিবার উপায় 
নাই। তবে এইটি বুঝিতে পারা যায় যে গুরু শিব্যকে অতি 
উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সকল শিখাইতেন এবং যাহা শিখাইতেন তাহা 
দীর্ঘকাল ধরিয়া শিখাইতেন। 
ধট ত্রিংশদাব্দিকং চর্ধ্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকৎ ত্রতৎ। 
তদদ্ধিকং পাঁদিকং বা! গ্রহণান্তিকমেব বা॥ 
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদৎ বাপি যথাক্রমং | 
অবিপ্ন,ত প্লহ্ষচর্ষ্যে! গৃহস্থাশ্রমমাবসেত ॥ (৩অ--১ও২) 
্রঙ্ষচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর * 
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এবং আবশ্তক হইলে ততোধিক কাল, অথবা! তাহীর অর্ধকাল 
কিছ্বা তাহার এক-চতুর্ণাংশ কাল বাঁধ করিবে। এইরূপ 
নিজ বেদশাখা শিক্ষা করিয়া, তিন দুইটী বা একটি ভিন্ন বেদ- 
শাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর ত্রঙ্গচর্যয ধর্মের ব্যাঘাত না 
করিয়া গৃহস্থা শ্রমে প্রবেশ করিবে 
* আত্মার শিক্ষাও প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর প্রধান অঙ্গ ছিল। 
ক্মচারীর্'সম্বন্ধেমন্ুর ব্যবস্থা এই ৯ 
নিন্যুৎ সলাত! শুটিঃ কুর্ধ্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণৎ 
দেবতীভার্চনখৈঃব সমদাধানমের চ॥ 
(২অ--১৭৬) 
নিত্য স্নান করিবে পবিত্র দেহে ও পবিত্র মনে দেব, খাষি 
ও পিতৃলোকের তর্পণ ও অর্চন! করিবে। এবং কাষ্ঠাহরণ 
পূর্বক হোমকাঁ্ধ্য করিবে। 
এবং-_- 
দূরাদাহত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি 
সায়ম্প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্রিমতন্ত্রিতঃ (২অ--১৮৬) 
এ শ্লোকের অর্থ উপরে লিখিয়াছি। 
আচম্য প্রয়তে। নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিত; | 
শুচৌ দেশে জপৎ জপ্যমুপাসীত যথাবিধি ॥ (২অ-_২২২) 
আচমন পূর্বক পবিত্রভাবে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে পবিত্র 
স্থানে বসিয় ছুই সন্ধ্যা সাবিত্রী উপাসনা করিবে। 
হৃদয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেও অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিতে 
গাওয়। যাঁয়। পিতা, মাতা, আচার্য্য, (জ্ঞানবান ব্যক্তি , 
: গ্রস্থতিকে ব্রদ্ধচারী ভক্তি ও সম্মান করিবে। যে কেহ.” 
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কিঞ্চিন্সাত্র উপকার করে, তাহীকে ব্রহ্মচারী গুরু বলিয়া মাধ, 
করিবে । 
অল্পং বা বু বা ষস্ত শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ। 
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছতোপক্রিয়য়া তয়! ॥ (২অ-_১৪৯) 
যিনি অন্পই হউক বা বহুই হউক ব্রন্ষচর্ধ্যার সাহীষ্য করেন, 
ব্রহ্মচারী তীহাকে গুরুবৎ পুজা করিবে । 
যিনি ব্রহ্মচারী তাহার জীবহিংসা অকর্তব্য। 
প্রাণিনাঞ্চেব হিংসনং। (২অ--১৭৭) 
প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবে । 
এই যে হৃদয়ের শিক্ষা, ইহা শুধু উপদেশসন্বদ্ধ ছিল না। 
ন্ষচারীকে এই শিক্ষা! কার্যে পরিণত করিতে হইত। 
যং মাতাঁপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাঁৎ। 
ন তন্য নিক্কতিঃ শক্যা কর্তৎ বর্ষশতৈরপি ॥ 
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্ধ্যাদাচাধ্যস্ত চ সর্বদা । 
তেঘেব ত্রিষু তুষ্টেযু তপঃ সর্ব সমাপ্যতে ॥ 
তেযাঁধ ত্রয়াণাং শুশ্রষা পরমন্তপ উচ্যতে। 
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্্মমন্যৎ সমাচরেৎ ॥ 
(২-৮২২৭১ ২২৮ ও ২২৭৯) 
মাতা পিতা পুত্রের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেন, সাধ্য কি 
যে পুত্র শত শত বর্ষেও সে ধার শুধিতে পারে । নিত্য সেই 
পিতা মাতার এবং আচার্যযের প্রিয় কর্ম করিবে, ইহারা তিন 
জন তুষ্ট হইলেই সকল তগপন্তা সিদ্ধ হয়। এই তিন জনের 
শুশ্রষাই মহা ভৃপন্ত্যা |. তাহাদের বিনান্থমতিতে অন্য কোন 
ধর্মই আচরণ করিবে না। 
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এই রকম অনেক নিয়ম “ও উপদেশ হিন্দুশান্ত্রে দেখিতে 
পাওয়! যায়। ফলতঃ এক রকম বুঝা যাইতেছে যে প্রাচীন 
ভারতে ব্রঙ্গচারী বা ছাত্রের শিক্ষা চারি প্রকার ছিল-- 
দেহের শিক্ষা, মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা এবং আত্মার শিক্ষা । 
এখন এদেশে ছাত্র কয় প্রকার শিক্ষা পাইয়া গ্লাকে ? বোধ হয় 
একু প্রকার বই নয়, অর্থাৎ কেবল মনের শিক্ষা। এখন 
স্থল কালেজি ছাত্রের কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচালনা 
হইপ্া থাকে এবং ছাত্র কিঞ্চিৎ বিদ্যা উপার্জন করে। হৃদয়ের 
প্রকৃত শিক্ষা স্কুল কালেজে হওয়া স্ুকঠিন। পূর্বে যেমন 
গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভাস করিবার রীতি ছিল তাহাতে 
হইতে পারিত, এখন স্কুল কালেজে যে রকমে বিদ্যাভ্যাস 
কর! হয় তাহাতে হওয়া বড় কঠিন। পূর্বে গুরু শিষ্যকে 
সম্তানবৎ ন্নেহ করিতেন এবং শিষ্য গুরুকে পিতবৎ ভক্তি 
করিতেন। অর্থাৎ গুরুশিষ্যের মধ্যে হদয়ের একট গ্রন্থি 
থাকিত এবং সেই জন্য গুরুর কাছে শিষ্যের উত্তম“হৃদরের শিক্ষা 
হইত। এখন স্কুল কালেজে গুরুশিষ্যের মধ্যে হ্ুদয়ের গ্রন্থি 
প্রায়ই থাকে নাঁ। কাজেই এখন বালকের! স্কুল কালেজে 
হৃদয়ের শিক্ষা পায় না । ঘরে পিতা মতা সন্তানকে এ শিক্ষা 
দিতে পারেন। কিন্তু তাহার প্রায়ই সন্তানকে স্কুল কালেজে 
পাঠাইয়! নিশ্চিন্ত হয়েন। এই জন্য এখন আমাদের মধ্ো ভক্তি, 
নেহ, দয়া, সহৃদয়তা প্রভৃতির বিস্তর ভান দেখিতে পাঁওয়! 
যায়--প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ, দয়া, সহৃদয়তা বড়ই কম। 

আত্মার শিক্ষা সন্বদ্ধেও এই সকল কথা! খান্ট । আমাদের 
স্কুল কাঁলেজে প্রায়ই ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না।আর 
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প্রকৃত ধর্দুশিক্ষা কাহাকে বলে তাহা! 'বিবেচন! করিলে বোধ 
হয় এ কথাও বলা যাইতে পারে যে স্কুলকালেজ প্রকৃত ধর্- 
শিক্ষার স্থান নয়। ছুই চারি খানা ধর্গ্রন্থ পড়িলে ধর্মশিক্ষা 
হয় না। ধর্মচর্ধ্যাই প্রকৃত ধর্মশিক্ষা। গৃহ, ধর্চ্ধ্যার উৎ- 
কষ্ট স্থান। কিন্তু এখন গৃহে সন্তানের ধর্মচর্ধ্যার প্রতি পিস্তা 
পিতৃব্যের মনোযোগ নাই। কাজেই এখন আত্মা শিক্ষার 
অভাবে আমাদের শিক্ষা যার পর নাই অঙ্গহীন হইতেচ্ছে। 
শরীরের শিক্ষাও এখন হয় না বলিলেই হয়। পূর্ববকালের 
ন্যায় এখন শিক্ষকের নিমিত্ত জল তুলিবার রীতি নাই, কেন 
না জল তুলিবার আবশ্তক নাই * আর বোধ হয় ছাত্রের 
দ্বার এক গেলাস জল আনাইয়া লইলে এখন শিক্ষককে 
পদচ্যুতই বা হইতে হয়। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ প্রভৃতি যে সকল 
স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করা উচিত, তংপ্রতি লোকের এখন 
বিশেষ মনোযোগ্নাই। সন্ধ্যাক্নিকে আস্থা থাকিলে প্রকারা- 
স্তরে এই সকল নিয়মের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকিত। কিন্ত 
সে আন্বাও মাই, সে লক্ষ্যও নাই। হোমকাষ্ঠ আহরণার্থ 
ূর্বকালে ছাত্রকে অনেক পথ হাঁটিতে হইত এবং অন্ত রকমেও 
শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত এখন কেহ হোমও করে না, 
কেহ পথও হাটে না। স্কুলকাঁলেজে যাইতে এবং স্কুলকালেজ 
হইতে বাটা আসিতে পথ হাটার প্রয়োজন। কিন্তু দেখিতে 
পাওয়া যায় যে কলিকাতায় লোকে গাড়ি পান্কি করিয়া 
এবং হিন্দুস্থানী বেহারার স্কন্ধে চাঁপাইয়া বাঁলকদিগকে 
স্থলকান্মেজে পাঠীইতে আজি কাল কিছু বেশী ভালবাষিতে- 
ছেন। এবং মফঃম্বলে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করিয়। 


১৪৫৮ 


লোকে বাঁলকদিগের , পথহীটারূপ হিতকর ব্যায়ামটি ক্রমে 
উঠাইয়! দিতে যত্ববান হইতেছেন। এইজন্য আমি বলি, গ্রামে 
গ্রামে স্কুল আমাদের উন্নতির লক্ষণ নহে, অবনতির লক্ষণ । 
বিদ্যার বহুল প্রচারের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে স্কুল আবশ্যক , 
হইতে পাঁরে। কিন্তু বিদ্যাঁবলের অগ্রে শারীরিক বল চাই। 
যদি শারীরিক বল পরিবর্ধনার্থ গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম চর্চার 
অনুষ্ঠার্ন কর! না হয়, তাহ! হইলে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন 
করা অবিধেয়। কিন্তু বাঙ্গালীর উৎসাহ, উদ।ম এবং শক্তি 
বড় কম। স্কুল এবং ব্যায়ীমানুষ্ঠান একেবারে ছুইই তাহার 
দ্বার] হইয়া! উঠা অসম্ভব তাই বলি যে পাঁচ ছয় বংসরের 
শিশুদিগের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আবশ্যক, বিস্তু ' 
আট দশ বৎসরের বা ততোধিক বয়সের বালকদিগের নিমিত্ত 
কাছে কাছে স্কুল স্থাপন করা ভাল নয়। মধ্যম এবং 
উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় দূরে দূরে স্থাপিত হওয়া কর্তবা। এবং 
দেশের রাস্তা ঘাট যত বেশী ও ভাল হইবে, এক স্কুল হইতে 
অন্ত স্কুলের দূরতা তত বাড়াইয়! দেওয়া কর্তব্য হইবে। অতি 
অল্লদিন পূর্বে অতি অল্প বয়স হইতে এদেশে লোকে যে রকম ? 
পথ হাঁটিতে পারিত, এখন তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। 
সে পথ হাঁটার কথা এখন গল্প বলিয়। মনে হয়। সাধে কি 
আমর! ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছি? 

অতএব শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে যে প্রক্কত বক্ষচারী এখন নাই, পূর্ব- 
কালে ছিল_ জীবনের প্রক্কত ভিত্তি এখন স্থাপিত হয় না, পুর্ব 17 
কালে হইত। | 


৮ 
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লি এপি আসত রি ওকি সি শে সিহিরতিবানারহান « ৯ কি ০ তি সি এসি নিস পি পি এস 


প্রাচীন শিক্ষার নিয়ম কি ছিল ,এখন তাহাই বুৰিয়! 
দেখিতে হইবে । 
মন্থসংহিতার দ্বই চারিটি শ্লোক পড়িলেই সে নিয়ম 
জানিতে পারা যায়। 
(১) দেবেতেমাংস্ত নিয়মান্‌ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্‌। 
সংনিয়ম্য্টিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধর্থমাত্বনঃ ॥ (২সস-১৭৫) 
ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকরত ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বর্ক নিজ- 
তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নিয়ম পালন করিবে। 
(২) বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যুৎ রসান্‌ স্তিয়ঃ | 
শুক্তানি যানি সর্ধাণি প্রার্িনাঁঞ্চেব হিংসনং ॥ 
(২অ-১৭৭) 
মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্ীসঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার 
বিলাস এবং প্রাণিহিৎসা পরিত্যাগ করিবে। 
(৩) অভ্যঙম্গরনঞধাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণৎ। 
কাম়ং ক্রোধঞ্চ লৌভঞ্চ নর্ভনং গীতবাদনহ ॥ 
| ( ২অ-১৭৮) 
আভাঙ্‌ করিয়া তৈলাদি মর্দন, নেত্ররঞ্জন, পাছুকা ও 
ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্যগীতবাদ্য এই সকল পরি- 
ত্যাগ করিবে। 
(৪) তৈক্ষেণ বর্তয়েক্লিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ব্রতী । 
( ২অ-১৮৮ ) 
র্মচারী এক, জনের অন্নে জীবন ধারণ করিবে না। 
ডিক্ষান্সে জীবিকা নির্বাহ করিবে। ৃ্‌ 
(৫) হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্বদা গুরুসন্নিধৌ | (২অ-১৯৪) 


১৮০ হিন্দুতব। 


গুরুসমীপে শিষ্যেবু অন্ন, বস্ত্র ও বেশ সর্বদা গুরুর অপেক্ষা 
হীন হইবে। | 
(৬) দূতঞ্চ জনবাঁদঞ্চ পরিবাদং তখানৃতৎ। 
স্্ীণঞ্চ প্রেক্ষণালম্তমূপঘাতৎ পরস্য চ॥ ২অ-১৭৯) 

* দ্াতক্রীড়া, বৃথা বাগবিতও, পরনিন্দী, মিথ্যা কথা, স্ত্রীসেবা) 
স্রীলোকের প্রতি কামদৃষ্টি এবং পরের অপকার পরিহার 
করিবেশ 

এইরূপ আরও অনেক ব্যবস্থা আছে। অতি সামান্য 
অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পার! যায় ষে 
শাম্্কীরদিগের মতে শিক্ষান্ঘ নিয়ম চাঁরিটি__(১) কষ্টসহিষ্ণতা 
(২) বিলাসবিদ্বেষ (৩) চিত্তসংযম (8) নিষ্ঠা। এই চারিটি - 
একত্রিত না! হইলে প্ররুত শিক্ষা লাভ হয় না। বাবুগিরি 
করিলে মানুষ শিক্ষিত হইতে পারে না । বিলাসপ্রিয় হইলে 
মানুষ পরিশ্রম করিতে পাঁরে না এবং বিনা পরিশ্রমে জ্ঞানলাত * 
করা যায় না। বিকলচিত্ত বা বিকলেন্দ্রিয় হইলে মানুষের 
অভিনিবেশ ও একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়। মানুষ কোন কাজই 
করিতে পারে না । ষে কাজই কর, নিষ্ঠা না থাকিলে, অর্থাৎ ? 
দেহের মনের ও অন্তঃকরণের যত শক্তি আছে, সেই সমস্ত 
শক্তি সেই কাজে বিনিযুক্ত না হইলে, সিদ্ধিলাভ অসম্ভব । 
একটি কাঁজ করিতে করিতে অন্য কাজে মন দিলে কোন 
কাজই স্ুুসম্পন্ন হয় না । কোন একটি কাঁজ যেমন করিয়া 
করা উচিত তেমনি করিয়া করিতে হইলে তন্ময় হওয়া 
আবন্তক। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্ ব্যতিরেকে 'কেহ কখন ঈদ্সিত 
বন্ত লাভ করিতে পারে নাই। 


্র্মটর্যা । ১৮১ 

প্রাহীন ভারতে ব্রশ্মচর্যের যে নিয়ম*ছিল এখনও কি. 
সেই নিয়ম আছে? বলিতে দুঃখ হয়, সে নিয়ম এখন নাই। 
লোকে এখন সন্তান সম্ততিকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চায় 
না। পথ হাটিতে কষ্ট হইবে বলিয়া ছেলেকে গাড়ি পাস্ধি 
করিয়! স্কুলে পাঠায় । ছেলের গায় একটু রৌদ্র লাঙ্গিৰে 
ঘলিয়া হাতে ছাতা না দিয়া ছেলেকে স্কুলে পঞ্ঠায় না। 
পঠদ্দবশাতেই আমাদের বালক এবং যুবকদ্দিগকে বিলক্ষধ বিলাঁস- 
প্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা উত্তম উত্তম জুতা, 
উত্তম উত্তম বস্ত্র, পমেটম প্রভৃতি নান গন্ধদ্রব্য ব্যবহার 
করিয়া থাকে, কখন কখন জ্জামার বোতামে বড় বড় 
গোলাপ ফুল গু'জিয়াও স্কুলে যায়। এই সকল কারণে এখন 
অধ্যয়নে নিষ্ঠা নাই। এবং আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ 
হয় যে এই সকল কারণ ব্যতীত আরে। কতকগুলি কারণ বশতঃ 
এখন ছাত্রের নি! ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে । ছাত্রদিগকে এখন 
রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মববিষয়ক আন্দোলনে নিযুক্ত 
হুইতে দেখা যায়। তন্বারা তাহাদের অধ্যয়নে নিষ্ঠা কমিয়! 
মাওয়া এবং চিত্বস্যমের বিদ্ব ঘটাই সম্ভব। বোধ হয় এ সকল 
ক্সান্দোলনে তাঁহাদিগের নিযুক্ত না হওয়াই ভাল। সামাজিক 
বা রাজনৈতিক বা ধন্মবিষয়ক অন্দোলন যে মন্দ বা অনাবশ্যক 
তাহা আমি বলি না। আমি এই মাত্র বলি, আন্দৌলন 
যাহার কার্ধ্য আন্দোলন ভিন্ন তাহার অন্ত কার্য থাঁকা উচিত 
নয়। কেন না অন্য কাধ্য থাকিলে তাহার আন্দোলন হয় বিফল 
নয় অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন হয়। তেমনি. অধ্যয়ন যাহার কার্যয, 
অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্ত কাঁধ্য থাকিলে তাহার অধ্যয়ন 
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হয় বিফল নয় অর্গহীন' বাঁ অসম্পূর্ণ হয়। দর্শনগ্রস্থ লিখিতে 
লিখিতে পার্লিয়ামেন্টে বসিতে গিয়া জন ্ট্বার্ট মিলের কি 
হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী 
ডিস্রেলির উপন্যান লেখক বলিয়া ভালু যশ হইল কৈ? 
নু ক্রহাম নাঁনা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া কোন বিষয়েই 
অক্ষয় যশ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই | রাঁজ!ধিরাজ লুই 
নেপোিয্বন সিজরের ইতিহাস লিখিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে 
এপর্য্যস্ত গ্রন্থকার বলিয়! উচ্চ আসনে বসাইল ন!। তাই ৰলি, 
অধ্যয়ন যাহার কাজ, অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্ত কাজ ন 
থাকিলেই ভাল হয়। অধ্যগ্রন শেষ করিয়া অন্ত কাজ করিলে 
অধ্যয়ন ও ভাল হয়, অন্ত কাঁজও ভাল হয়। এদেশে অধ্যাপক 
মহলে প্রবাদই আছে_ক্ষণী দূর্ঘমতার্কিক-_অর্থাৎ তর্কশান্্রা- 
ধ্যায়ী একদণ্ড শান্ত্রচিন্তা হইতে বিরত হইলে তাহার অধীত 





শান্ত বিফল হয়। ইহার ভাঁৎপর্য্য এই যে"অধ্যয়ন একটা, 


মহাঁষোগ | বিষজ্ান্তরে মনোনিবেশ করিলে সেই মহাযোগ 
ভঙ্গ হয়। 


এখন তাহা নাই। এখন শিক্ষার্থীর কষ্টসহিষুতা নাই, 
চিত্তসংযম নাই, নিষ্ঠা নাই । কিন্তু এগুলি না থাকিলে মানুষের 
প্রকৃত শিক্ষা হয় না, মনুষ্যজীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হস 
ন1, মানুষ মানুষ হয় না। 901199, 9917-1791]) এবং 015188 
ঢ১07501% 0£ [000119069 0006৮ 10107091019 প্রভৃতি গ্রন্থে 
ঘে সকল লোকের মানুষ হওয়ার বিবরণ লিখিত আছে, এই 
মকল গুণ ছিল বলিয়াই তাহার! মানুষ হইতে পারিয়াছিলেন। 


তবেই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষার যাহা প্রন্কত নিয়ম এদেশে 


ক 
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১০ রবিবার স্প্পািিপসপসসপাপপাপসউ পিপিপি টিন হে 28 
আমাদের শান্ত্রকারেরা বলেন ষে অধ্যয়ন একটি কঠোর তপস্তা1। 


কিন্ত এ তপস্তা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আবার 
আমাদের এ কঠোর তপস্যা শেখা আবশ্তক হইয়াছে। 
মহাত্মা তৃদেব মুখোপ্যাধ্যায় বলেন, “বাঙ্গালীকে অনেক 
ভার সহ করিতে* হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উদ্ভিত 
হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়!ই আবস্তকণ। 
প্রতি পরিবারের কর্তীকে এক একটি লাইকর্গস্‌ হইন্তে হইবে, 
কারণ বাঙ্গালীকে ম্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাঁজকীয় লাইকর্স্‌ 
জন্মিবে না।” (পারিবারিক প্রবন্ধ__১২৫ পৃষ্ঠা) 

বাল্যকালের ব্রহ্ষচর্য্ের কথ]! আর অধিক বলিব ন!। 
কিন্তু বাল্যকাল ফুরাইলেই ত্রহ্মচর্ধ্য ফুরায় না। যদি ফুবাইত 
বা ফুরাইতে পারিত তাহা হইলে বাল্যেও ব্রহ্গচরধ্য আবশ্তক 
হইত না। ব্রহ্মচর্ধ্য জীবনের সকল ভাঁগেই আবশ্তক বলিয়! 
বাল্যকালে ইহার জন্য এত কঠিন ব্যবস্থা । মন্্ বলিতেছেন *- 

১। অবিপ্লত ব্রহ্ষচর্ষ্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ। 

অর্থাৎ দশরপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্ষচর্য্যা 
রক্ষা করিবে। 

২। সমন্ধার্য্য প্রযত্বেন স্ব্গক্ষয়মচ্ছিতা! । 

সখঞ্চেহেচ্ছত। নিত্যৎ যোহ্ধার্য্যোছুব্বলেক্তিয়ৈঃ ॥ (৩ অ-৭৯) 

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যন্থখ কামনা করেন, তাহার 
পরম যত্বে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা! কর্তব্য। ছুবর্বলেন্্রিয 
ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন ন। 

এ সকল কথাঁর অর্থ এই যে মানুষের সমস্ত জীবন তুক্ষচর্য্য 
হওয়া উচিত। এবং এই জন্যই গৃহস্থের পাঁলন জন্য শাস্ত্রে 
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জিমি লালা পাস শাপলা সিসির দি বি সা ৪৯ *০০$-.০ তালার লিস্ট লাল তা 





পাকি লি লি পি 


“এত কঠিন নিয়ম সে সকল নিয়ম পালন করিতে হইলে 
ভোগসম্প্হা, স্বার্থপরতা, বিলাসপ্রিয়তা' সকলই পরিত্যাগ 
করিতে হয় এবং সংষমী, কষ্টসহিষণু, পরার্থপর, সমদর্শী হইতে 
হয়। আর সেই সকল নিয়ম পালন করিতে করিতেই শেষোক্ত 
গুণণ্খলি আয়ত্ত হইয়া আইদে। মনু প্রভৃতি সংহিতাঁকারেরা 
ঠেই সমস্ত নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন। অতএব এস্থলে তাহার 
উল্লেখ নিগ্রয়োজন । 
জীবনের শেষ দুইটী আশ্রম গৃহ ও সমাজ হইতে পৃথক্‌, 
একমাত্র ব্রহ্ষসাঁধনার স্থল।* এবং সেই জন্যই গৃহস্থাশ্রমেও 
্ষচ্য্যার বিধান ও আবশ্ককতা। গৃহে প্রস্তত না হইলে 
বনে যে বিফল হইতে হয়-_গুরুগৃহে ও আপন গৃহে কঠিন 
ত্রহ্মচধ্য পালন ন। করিলে বনের যে বিষম সাধনা তাহাতে 
প্রবৃত্তিই ব! হইবে কেন, সিদ্ধিই বাঁ হইবে কেমন করিয়া! ? 
অতএব বুঝা গেল যে হিন্দুশান্তরমতে মন্গয়্যের সমস্ত জীবন 
্রহ্মচর্্য-জীবনের কোন অংশ-_কৈশোর বল, যৌবন বল, 
প্রৌটাবস্থা বল-_-জীননের কোন অংশেই ব্রহ্গচর্ধ্য ভুলিবার 
যো নাই, ছাড়িবাঁর যো নাই। আর ভূলিলে চলিবেই বা 
কেমন করিয়া, ছাঁড়িলে চলিবেই বা কেমন করিয়া ? কত 
শতাব্দী কত যুগ সাধনা করিলেও যাহ! পাঁওয়া যায় না তাহ! 
পাইবার ইচ্ছা করিলে এইত ক্ষুদ্র জীবন ইহারও আবার 
খানিকটা ব্রহ্ধচরধ্য ভূলিয়! ব। ছাড়িয়া থাকিলে চলিবে কেন? 
এই জন্যই ত হিন্দুর মতে সমস্ত জীবন ব্রন্ধচর্্য। সমস্ত জীবন 
, ব্্ষচর্্য। এ কথা হিন্দু ভিন্ন আর কেহ বলে নাঁ, ছিন্ু শাস্ত্র ভিন্ন: 
আর কোন শাস্ত্রে নাই। বোধ হয় যে ব্রহ্মচর্য্যের অনুরূপ 


ব্রন্মচর্ধ্য | ১৮৫ 
ঢু. 


সী 








লস 








বা অর্থবোধক শব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ্লীষায়ও নাই । না" 
থাকিবারই কথা । যাহাকে ত্রহ্মচর্ধ্য বলে তাহ। যে অন্য জাতির 
মধ্যে একেবারেই নাই তাহা নয়। গার্ষিল্দ গারিবল্দি গর্দন 
প্লদিষ্টোন ইহারীও ব্রহ্মচারী । কিন্ত অন্য জাতির মধ্যে ব্রহ্মচারী 
থাকিলেও হিন্দুর মধ্যে ব্রহ্মচর্ধ্য যেমন জীবন ফাপন 
করিবার প্রণালী ও জীবনব্যাপী অনুষ্ঠান তেমুন ব্রন্ধটধ্য 
নাই। নাই কেন? না, হিন্দুর জীবনের উদ্দেশ্ত ফেদন বিরাট 
ও যত দাধনাসাপেক্ষ অন্ত কাহারও জীবনের উদ্দেশ্ত তেমন 
বিরাট ও তত সাধনাসাপেক্ষ *নর | উদ্দেশ্তের এই বিবাট 
বিভিন্নতা বশতঃ হিন্দুকে জন্ম হইতে মৃত্যু প্যস্ত সমস্ত জীবন 
ব্রদ্ধেকপর হইতে হইয়াছে এবং সেই জন্য সমস্ত জীবনকে 
অবিচ্ছিন্ন অবিশ্রান্ত ব্রহ্ষচর্ধয করিতে হইয়াছে। জন্ম হইতে 
মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রদ্মেকপরতা ও ব্রহ্ষচর্ধ্য একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, 
হিন্দুধর্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ। 

এইখানে অল্পবয়স্ক পাঠকদিগের উপকারার্থ একটি সম্ভবপর 
প্রশ্নের উত্থীপন করিব । হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ ব্যাখ্য। 
দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কঠোরতাই 
্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত প্রাণ এবং গুঢ় অর্থ। যদি তাহাই হয়, তবে 
কোঁমলতার সহিত কি মানুষের কোন সম্পর্ক নাই বা রাখ! 
উচিত নয়? আকাশে মেঘের বে এঁবচিত্র খেল! হয়, মানুষ কি 
তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিবে ন1? ন্বচ্ছললিলা জ্রোতশ্বিনীতে 
সান্ধ্য সমীরণে যে ক্র ক্ষুদ্র স্ুবর্ণপ্রভ বীচি উৎক্ষিপ্ত হয়, 
মানুষ কি তাহা দেখিবে না? বসন্তে বঙুদ্ধরা যে অপুর্ব 
পুপ্পাবরণে আবৃতা হয়, মান্য কি তাহা দেখিবে না? অবস্ত 
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দেখিবে। না দেখিলে মানুষ মানুষ হইবে ন1। মনুষ্য দেহে 
কঠিন অস্থিও আছে কোমল মাংসও আছে । পৃথিবীতে কঠিনতম 
পব্বতও আছে, কোমলতম কুম্থমও আছ্ে। জগতে রুদ্র 
রৌদ্রও আছে, কমনীয় কৌমুদীও আছে।, বিশ্বের এই ছুই 
মূর্তি ধ্যান না করিলে মান্য মানুষ হয় নী । বিশ্বে কঠিনত। ও 
কোমলতা» দুইই আছে। ত্রহ্ষপ্রার্থীকে সেই ছুইকে এক 
করিতে ইইবে-_অতএব তাহার ছুইয়েরই ধ্যান আবশ্তক। 
ব্রহ্মচারী ছুইযের ধ্যান করিয়। থাঁকেনও বটে-কঠিনতার 
ধ্যাঁনও যেমন করেন, কোমলতীর ধ্যানও তেমনি করেন । লক্ষ্মণ 
সসত্বা সীতাদেবীকে তপোঁক্নে রাখিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী 
বাঁল্নীকি তাহাকে সাস্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন £-_ 
পয়োঘটেরা শ্রমবাঁলবৃক্ষান্‌ সংবর্দয়ন্তী স্ববলান্রূপৈঃ | 
অসংশয়ৎ প্রাক তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয় প্রীতিমবাপ্দ্যসি ত্বম্‌॥ 
(রঘুবংশবু, ১৪ সর্গ, ৭৮) 
তুমি নিজ বলের অনুরূপ জলকলদ লইয়া যখন আশ্রমের 
চাঁরাঁগাছগুলিকে বাঁড়াইবে, তখন স্তন্যপায়ী শিশুর উপর প্রস্থ- 
তির যে অপুবর্ব প্রীতি, তাহা তুমি তোমার পুত্র জন্মিবার 
পৃরেরেহি অনুভব করিবে। 
পৃথিবীর কোঁমলতার কি চমতকার, কি রমণীয়, কি 
মহিমাময় ধ্যান! পৃথিবীর নীল আকাশ, পৃথিবীর স্বচ্ছ 
সলিল, পৃথিবীর স্থপ্রশ্কটিত কুন্গুম, পৃথিবীর স্ুকণ্ঠ, পৃথিবীর 
সুগন্ধ, পৃথিবীর সুন্দর দেহ, পৃথিবীর শ্তামল, কান্তি এইরূপে 
' ধ্যান করিও, তৌমার ত্রহ্গচর্য্যার বিশ্ব না হইয়া, বলবৃদ্ধি হইবে। 
কেন না এইরপ ধ্যানে পৃথিবীর মোহ কমিয়া প্রীতি বৃদ্ধি হয়, 
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আত্মার বিন হইয়! বিশ্বের প্রতি আদর ঘদ্ধিত হয়। যাহার 
তপন্য। যত কঠোর, তাহার কোমলতার তত প্রয়োজন। কারণ 
যত দিন জর়ত্ব তত দিন শ্রাস্তি আর তত দিন বিশ্রামের 
আবশ্তকতা। প্রথর রবিকর পীড়িত পথিকের স্বক্নিপ্ণ, সুগন্ধি 
জলের যত প্রয়োজন, আর 'কাহাঁরো তত নয়, এবং “সেই 
পথিকের হাতে সেই জল যত পুণ্যপথগামী আন্র কাহারো 
হাতে তত নয়। সেই জন্য প্রাচীন ভারতে তপস্ীর ঙুপোবনেই 
বেশী ফুল ফুটিত, বেশী মগ মৃগী খেলাইয়া বেড়াইত, বেশী 
কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শুনা বাইত। আর ত্রহ্মপ্রিয় বরহ্ধপ্রার্থী 
ব্রহ্গচারী ব্রন্ষের সংযোগে ব্রশ্কদ্ধর সন্ধানে বিশ্ব দেখিয়! 
বিশ্বের সৌন্দয্যে যত স্ুক্ষাতা যত বিশুদ্ধতা ঘত পবিত্রতা 
যত একপ্রাণতা যত একাম্মসতা যত মোহপরিশৃন্যতা দেখিয়া 
থাকেন, আর কেহ তত দেখিতে পাঁন না । অন্তত; দেখিতে 
পাইতে পারেনু বলিয়া বোধ হয় না। এবং আমরা যাহাকে 
পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বলি বোধ হয় একমাত্র ব্রহ্মচারীই তাহার 
প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম, অপর সকলে সে সৌনর্য্যের কেবল 
অপমান বা অপব্যবহার করে। 

ব্রহ্মচারী ভিন্ন জগতের সৌন্দর্দ্যের প্রকৃত অধিকারী আর 
কেহ নাই। ব্রহ্মচারীর চক্ষে জগতের সৌন্দর্ধ্য দেখিও, তাহ 
হইলে সে সৌনর্ের প্রসর তুমি ঘত দেখিবে, সে সৌনর্ধ্যে 
ব্রহ্ম তুমি যত দেখিবে, আর কেহই তত দেখিবে না । 





ব্ন্মচর্যের নাম শুনিলে আজিকালি ধাঁহারু! হাস্য পরিহাম, 
করিয়া! থাকেন, তীহাঁদের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই 
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ভাল। তীহার! অধার্শিকের শত্রু নন, ধর্মের শক্র। অত: 
এব তীহাদের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল । কিন্তু 
ধাহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া জানি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্গচর্য্যের কাল চলিয়া গিয়াছে, এখন 
আরম ব্রহ্গচর্য্য চলে না। কেন তাহারা এরূপ মনে করেন, 
বুঝিতে পাঁচর না । ব্রহ্মচর্ধ্যের অর্থ কষ্টসহিষ্কৃতা, বিলাসবিদ্বেষ, 
ইন্্রিয়দমন্ট চিত্তশুদ্ধি, ইত্যা্দি। অথবা থে প্রণালীতে জীবন- 
যাপন করিলে এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারা যায় 
সেই প্রণালীর নাম ব্রহ্গচ্ধ্য ' তবে ব্রঙ্গচর্য এখনকার কালে 
চলিতে পারে না এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? ইন্দ্রিয়- 
দমন বিলাসবিদ্বেষ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ যদি এখনও মানুষের 
আবশ্যক হয়, এখনও গুণ বলিয়! স্বীকৃত হয়, তবে ব্রহ্ধচর্ষ্য 
সেকেলে অনুষ্ঠান, একালের নয়, একথা বলিবার কারণ কি? 
একথা বলিলে কি এইরূপ বুঝায় না যে একাল্টা বড় খারাপ, 
অতএব একালে এ সকল গুণের প্রয়োজন নাই? আর এ 
কথা বলিলে ইহাঁও কি বুঝায় না যে তুমি স্বয়ং বিলাসত্যাগ 
করিরার, ইন্দ্রিয়দমন করিবার, চিত্ত শুদ্ধ করিবার কষ্টস্বীকার 
করিতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ এবং হাসিয়া খেলিয়। ধার্মিক 
হইবার প্রয়াঁসী তাই ব্রঙ্গচর্ধ্য নিপ্রয়োজন মনে কর? কিন্ত 
তোমার এরূপ মনে করিবার আরো একটু হেতু থাকিতে 
পারে। শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মচারী প্রতি দিন প্রত্যুষে গুরুর 
নিমিত্ত দূর হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিবে । তুমি হয় ত মনে 
*কর, এ সকল কাজ সেকালে কর! যাইতে পারিত, একালে 
কি করা যায়? আর এইরূপ মনে করিয়া বল, তর্গচ্ধ্য সে 
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কালের, এ কালের নয়। কিন্তু যেউদেশ্শ্য এইরূপ কার্ষ্যের 
ব্যবস্থা তাহা অন্যরূপ কার্যের দ্বারাও ত সাধন করা 
যাইতে পারে। স্বাস্থ্যলাভের নানা উপায় আছে, গুরুতক্তি 
অন্ুশীলনেরও লযানা পন্থা আছে। যে উপাঁয় যখন ভাল বোধ 
হইবে দে উপায় তখন অবলম্বন করা যাইতে পারে, যে 
পন্থা যখন উত্তম বোধ হইবে গে গন্থা তখন জন্থুপরণ কর! 
যাইতে পারে। তাহাতে বরহ্ষচর্ধ্ের হানি হয় না। *হাঁনি হয়, 
শাস্ত্রে এমন কথাঁও নাই। অতএব শাস্ত্রে ব্্ষচর্যোর যে পদ্ধতি 
নির্দিষ্ট আছে শুধু তাহা দেখিয়া যদি তুমি বল যে ব্রহ্ষচ্য্য 
সে কালের, এ কালের নয়, "তাহা হইলে তুমি বিষম ভ্রমে 
পতিত হইয়াছ। কারণ কাঁলতেদে পদ্ধতিভেদ অশাস্তীয় 
নয়। আর বোধ হয় যে এই প্রকার ভ্রম বশতই শুধু ব্ক্চর্য্য 
নয় হিনদুশান্ত্রের নির্দিষ্ট আরো অনেক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তুমি 
বলিয়া থাক,*ও মব সে কালের, এ কালের নয়। কিন্ত শুধু 
রক্ষচর্ধ্যের, পদ্ধতি বিবেচনা না করিয়া, ব্রহ্মচর্ধ্য কি জিনিষ 
তাহা বিবেচনা করিয়াও যদি তুমি মনে কর, বঙ্গচর্ধ্য সে কালের 
এ কালের নয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও তুমি অধঃপাতে 
গিয়াছ, তোমার আর আঁশ ভরস। নাঁই। 


বিবাহ । 


নমার্য সামাজিকতা-__-পতিপত্বীর সম্পূর্ণ 
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"শিক্ষা ও শাসন দ্বারা মানুষের জীবপ্রকৃতিকে সংশো- 
ধিত ও সংযত করিতে না পারিলে মানুষ সহ চেষ্টায়ও দেব- 
প্রকৃতি লাভ করিতে বা নিগ্ুণ গ্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে 
পারে না। আমাদের শান্ত্রকারেরা ইহা জানিতেন, অন্যান্য 
শীস্বকীরদিগের অপেক্ষা ইহা! বেশী বুঝিতেন, তাই তাহার! 
গারস্থ্য ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এত বেশী ও এত কঠিন 
নিয়ম করিয়! গিয়াছেন, বিবাহাদি যে সকল গীর্স্থ্য ও সামা- 
জিক অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের এক্রিয়িক স্পৃহাদি চরিতার্থ হয় 
মানুষকে তাহ! পালন করিতে বাধ্য করিয়! গিয়াছেন। * & * 
কিন্তু জীবগ্রকৃতির ভোগ অনিয়ন্ত্রিত হইলে জীবপ্রক্কৃতি 
কখনই দেবপ্রক্কতি লাভের অনুকূল হয় না, বিষম গ্রতিকূলই 
হইয়। থাকে। অপর পক্ষে জীবপ্রকৃতি স্নিয়মে চরিতার্থ 
হইলে দেবপ্রক্ৃতিলাভের বিশেষ অনুকূলই হয়। এই জন্যই 
(আমাদের শাস্ত্রে ভোগন্পৃহ! চরিতার্থ করা সম্বন্ধে এত আ'টা- 
অখাটি নিয়ম। ' এবং এই জন্যই বিবাহাদি যে মত ক্রিয়া 
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দ্বারা সমাজবন্ধন সুদৃঢ় হয় সেই স্যস্ত ক্রিয়াকে ধর্মের অঙ্গ 
করিয়া অবশ্য কর্তব্য করিয়া! দে ওয়! হুইয়াছে'।*” 

আর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবন  বরহ্গচর্য্যের 
যেরূপ আবশ্যকত। দেখা গিয়াছে তাহাতে বিবাহাদি যে সমস্ত 
ক্রিয়া দ্বারা সমাজবন্ধন সুদৃঢ় হয় সেই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্মের 
অঙ্গ করিয়া না দিলেও চলে না । বিবাহই সমাজ্ববন্ধনের মূল 
্রস্থি। যেখানে রিবাহ নাই সেখানে সমাজও নাইএ যেখানে 
বিবাহগ্রন্থি শিথিল সেখানে সমাজবন্ধনও শিখিল। আজি 
কালি ইউরোপাঞ্চলে কেহ কেহ বিবাহ উঠাইয়! দিবার কথ! 
কহিতেছেন। বিবাহ তথায় খন উঠিবে কি না বলিতে 
পারি না। কিন্তু যদি উঠে তাহা হইলে সমাজও যে তথায় 
অতি বিচিত্র আকার ধারণ করিবে এবং সেই সঙ্গে রাজনীতি 
ধর্দনীতি*"প্রভৃতিতেও যে অতি বিচিত্র পরিবর্তন ঘটবে সে 
বিষয়ে সন্দেহ$নাই। কিন্তু সে জল্পনা এখন অনাবশ্যক, কারণ 
সে বৈচিত্র্য ঘটিতে এখনও অনেক বিলম্ব । এখনও ইউরোপে 
বিবাহ সমাজবন্ধনের মৃলগ্রন্থি, কিন্তু অনেক স্থলেই আইন- 
মূলক চুক্তিমাত্র, ধর্মীনুষ্ঠান নয়। আমাদের বিবাহ চুক্তি নয়, 
ধন্মানুষ্ঠান। এই প্রভেদের কারণ এই যে আমাদের জীবনের 
যে প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ব্রন্মে লয় বামুক্তি, তাহ! এত 
অধিক ও এত কঠিন সাধনাসাপেক্ষ ষে জীবনের সমস্ত কার্য্যকে 
সেই দাধনার অনুকূল বা সহকারী না করিলে চলে না এবং 
সেই জন্য আমাদের বিবাহও ধর্মানুষ্ঠান। ইউরোপে এরূপ 
পপ স্পা শা স্প 

| কক ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্টা । | 


১১২, হিন্দুত্ব |. 


নয়। তথায় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এত অধিক ও এত্ত 
কঠিন সাধনাদাপেক্ষও নয় এবং তথাকার লোকের যেরূপ 
প্রকৃতি তাহাতে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রকৃত পক্ষে প্রধান: 
বলিয়! অন্ধস্থতও হয় না । প্রকৃত পক্ষে প্রধান বলিয়! অনুন্ত 
হইনে তথায়ও বিবাহের সহিত ধশ্মভাব কতকটা সংযুক্ত 
থাঁকিত, ব্রিবাহকে ধর্ম হইতে এত দুরে লইয়া যাওয়া হইত 
না । ইউরোপে কর্ম ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করে না৷ বলিয়া 
বিবাহের সহিত ধর্দ্ের কিছুমাত্র সংত্রব নাই। ভারতে হিন্দু 
দিগের মধ্যে কর্ধ ধর্মবিশ্বাস অনুপরণ করে বলিয়া বিবাহ 
সম্পূর্ণ ধর্শানুষ্ঠান। ধর্মই ম'নুষের সর্বপ্রধান সম্পত্তি, ইউ- 
রোপে লোকের বিশ্বাস এই বটে, কিন্তু তাহাদের কর্মে এ 
বিশ্বাসের প্রমাণ বড় বেশী পাওয়া যাঁয় না। হিন্দুর বিশ্বাসও 
এই, কর্মমও এই বিশ্বাসেরই প্রমাণ। তাই হিন্দুর গৃহও ধর্ম 
চর্যযার্থ, বিবাহও ধর্মচর্যযার্থ । প্রধান উদ্দেশ্যকে প্রকৃত 
প্রাধান্য দিতে হইলে অপর সকল উদ্দেশ্যকে প্রধান উদ্দেশ্যের 
অন্গকুল ও উত্তরসাধক না করিলে চলে না'। ইংরাজ জাতি বড় 
অর্থপ্রিয়। অর্থোপার্জন তাঁহাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ।' শুধু 
বিশ্বাসে প্রধান নয়, কার্ধ্যতঃ প্রধান। তাই তীহাঁদের এক- 
খানি স্ক.লপাঠ্য পুস্তকে এই উপদেশটী দেখিতে পাই_- 
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অর্থাৎ ধনসঞ্চয় ও ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে কঠিন পরিশ্রম 
॥ করিতে হইবে, নিতাত্ত প্রয়োজন না হইলে একটি পয়সাও 
থরচ কর! হইবে না, আর ধনসঞ্চয় করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি 
বাড়ে কার্যের অবসর কালটুকুও এমনি করিয়া কাটাইঞ্ডে 
হইবে। প্রকৃত কথাই ত এই। ধনসঞ্চয় যথার্থই, যেখানে 
প্রধান উদ্দেশ্ঠ ধনসঞ্চয়ের জন্ত সেখানে এইন্ধপই ত করিতে 
হইকে। ধন সঞ্চয়ের জন্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে, কড়া- 
ক্রান্তিটাও বৃথা ব্যয় করা হইতে না, দিনাস্তে ভুই এক দও 
. অবসর পাইলে ধর্মচিন্তা করা হহবে না, সেই ধনের ভাবনাই ' 
ভাবিতে হইবে। অপর পক্ষে আমাদের শাস্ত্রকারের! ধর্মকে 
প্রকৃত পক্ষে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ট করিয়া সমস্ত জীবনকে 
এবং জীবনের, সমস্ত কাঁ্য্যকে ধর্ধচর্যযারূপে নির্দিষ্ট করিয়া 
ধর্মের অনুকূল ও উত্তরসাধক করিয়া গিয়াছেন। ধর্মকে 
প্রকৃত প্রাধান্ত দিতে হইলে এরূপ না করিলেও ত চলে না। 
ধনসঞ্চ্রও যেমন ধর্মচর্ধ্যায়ও তেমনি, কড়াক্রান্তিটা ছাঁড়িবার 
মো নাই। তাই আমাদের .শ্াস্ত্রে আহার বিহার পাঁন 
ভোজন গৃহ সমাজ বিবাহ সকলই ধর্মের জন্ত, সকলই ধর্মের 
. উদ্ভরসাধক। ধর্ম হইতে বিষুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইলে সকলই 
বৃথা, সকলই অধর্্ম। তাই আমাদের শাস্ত্রে সাঁজও ধর্মের জন্য 





₹],008710878 ঢা00:0) 089809: নামক পুস্তকে অষ্টাদশ পাঠ, 
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হইতেছে ! 


১৭ 


১৭৯৪ 


এবং সমাজের মূলে যে বিবাহ তাহাও ধর্মের জন্। ধন্মার্ 
সামীজিকতা--ইহ! কেবল হিন্দুরই কথা, হিন্দুধর্দ্েরেই লক্ষণ, 
হিন্দত্বেরই লক্ষণ। সমাজের মূলে যে বিবাহ তাহারই কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়া দেখা যাউক এ কথা৷ কত দমীচীন। 


* হিন্দুশান্্কারের! মন্তুষ্যজীবনকে চারি অংশে বিভক্ত 
করিয়াছেল-_ প্রথম, ব্রহ্চ্ধ্যাশ্রম; দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম 7 তৃতীয়, 
বানগ্রস্থাশ্রম ; চতুর্থ, সন্নাসাশ্রম। এই চারিটি আশ্রমের 
মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমকে তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
নিঙেশ করিয়াছেন । ভগবান মন্ত্র বলিয়াছেন £-- 

যথা বাধুৎ সমীশ্রিত্য বর্তৃন্তে সর্বজন্তবঃ | 
তথা গৃহস্থ্মাশ্রিত্য বর্ততে সর্বআ শ্রমাঃ ॥ (৩অ-৭৭) 
ঘেমন বাঘু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবিত থাকে, 
তেমনি গৃহস্থাকে আশ্রয় করিয়া আর সকল ত্াশ্রম জীবিত 
থাকে । 
যম্মীলয়োইপ্যাশ্রমিণো জানেনান্নেন চান্বহৎ। 
গৃহশ্থেনৈব ধার্য্যন্তে তন্মাজ্ডযে্টাশ্রমো গৃহী ॥ (৩অ-৭৮) 
যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহরহঃ এই গৃহস্থকেই আশ্রয় 
করিয়া! রক্ষিত হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
সসন্ধার্ঘ্য প্রযত্েন ত্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা | 
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যৎ যোহ্ধার্্যোহ্র্ধলেন্রিয়ৈঃ ॥ (৩অ-৭৯) 
ঘিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যস্থধ কামন (করেন, তাহার 
পরম যত্বে এই গৃহশ্থাশ্রম পালন করা কর্তব্য । ছুর্বলেন্তিয় 
ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না। 


বিবাছ। ১৯৫ 
ড় 


ধবয়ঃ পিতরো দেবা তৃতান্ত তিথযুস্তথা « 

আশাসতে কুটুস্বিভ্যস্তেভ্যঃ কাঁধ্যৎ বিজানতা৷ ॥ (৩অ-৮০) 
খধিগণ, পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্ান্ 
প্রাণীগণ পুক্রাদিপরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অতীষ্ট 
,সিদ্ধির আঁশ! করিয় থাকেন। অতএব জ্ঞানী গৃহস্থ এ মক- 

লের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করিবেন। 
এখানে দুইটি সার তথ্য পাওয়া যাইতেছে । প্রন্থম তথ্যটি 
এই যে, গৃহস্থাশ্রম অপর তিনটি আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ ; কেনন! 
অপর তিনটি আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়াধীন। গৃহস্থাশরম 
অপর সমস্ত আশ্রমের প্রাণস্বরূপ ব্ললিয়া সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। 
অপর সমস্ত আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হয় বলিয়া গৃহ- 
স্থাশ্রম সর্ধপ্রধান আশ্রম। পরোপকারের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমের 
ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান। পরোপকাঁর গৃহস্থাশ্রমের সবর্ধপ্রধান্‌ 
ধর্ম, সর্বপ্রধান্‌ কর্ম, সর্বপ্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয় তথ্যটি এই 
যে, গৃহস্থাশ্রমের মুলভিত্তি, ইন্রিয়-সংযম। গৃহস্থাশ্রম আত্ম- 
সখের জন্ত নয়, ভোগবিলাসের জন্ত নয়, যশ গৌরবের 
জন্য নয়। গৃহস্থাশ্রম ধর্মচর্ধ্যার জন্ত--পরোপকারের জন্য | 
অতএব শান্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়স্যম গৃহস্থাশ্রমের 
মূলভিত্তি। কিন্তু এই ষে আশ্রমপ্রধান গৃহস্থাশ্রম, এই যে আত্ম- 
সংযম-মূলক গৃহস্থা শ্রম, দার পরিগ্রহ ব্যতিরেকে ইহাতে প্রবেশ 
করা যায় নাঁ__ভাঁ্য। ব্যতিরেকে এই পরম পরো'পকাঁর ব্রতে 
ব্রতী হওয়া যায় না। ধর্মশাস্ত্ে গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য ব্রহ্গমযজ্ঞ, 
পিতৃষজ্ঞ, অতিথিসেব! প্রভৃতি কতকগুলি প্রাত্যহিক কর্তব 
নির্দ্ট আছে। যে গৃহস্থ সাধ্যান্থমারে সেই সকল কর্তব্য পালন 


১৯৬ হিন্দৃত্ব 
করিতে ত্রুটি করেন তিনি মন্থষ্য মধ্যে এতই অধম যে জীবন- 
সত্বেও তিনি মৃত বলিয়! গণ্য । যথা ভগবান মন্তুঃ_ 
দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ। 
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছসন্ন স জীবতি ॥ (৩অ-৭২) 
যিনি দেবতাগণের, পিতৃলোকের, ভৃত্যগণের, অতিথি এবং 
আত্মার সৃস্তোষসাধন না করেন, তিনি শ্বাস প্রশ্বাস সত্বেও 
জীবিত নন । 
কিন্ত যে কর্তব্য পালন করিতে পারিলে মন্ুষ্যের জীবন 
সার্থক হয়, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, বিবাহ ব্যতিরেকে, ভার্ধ্যা 
ব্যতিরেকে সে কর্তব্য পালন করা যায় না। 
মনন বলেন__ 
বৈবাহিকেইগ্সৌ কুব্বাত গৃহ্যং কর্ম যথাবিধি। 
পঞ্চযজ্ঞ বিধানঞ্চ পক্তিষ্ণান্বাহিকী গৃহী ॥ (৩অ-৬৭) 
গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্ধ্য, পঞ্চমহাযজ্জ। এবং দৈনিক 
পাকক্রিয়া বৈবাহিক অগ্রিতেই সম্পাদন করিবে । 
এবং মহাঁমুনি কম্তপ বলেন-_ 
দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব ব্রাঙ্মণস্য বিশেষতঃ | 
দ্ারান্‌ সবর্ব প্রযত্রেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ ॥ 
গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন 
হয় না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির । অতএব সর্বপ্রধত্বে নির্দোষা 
কন্তার পাণি গ্রহণ করিবে । 
বুঝা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহের সর্কোৎরুষ্ট কারণ এবং 
উদ্দেস্ত, ধর্মচর্য্যা এবং তন্তর্গত পরোপকার । হিন্দুবিবাহ ধর্মের 
জন্য ,এবং সমাজের জন্য ৷ ভা্যা! ব্যতিরেকে ধর্মচধ্য1 হয় না 


যিবাহঃ। ১৯৭ 


সপপপিাপিপিপসিপপিপউাপপিসাপিপাপপিপিস পিপিপি পপাপিপিপিসিিসিপিপসিপাপ 75332 
এবং সমাজসেবা! হয় না। বো হয় হিন্দুশান্ত্র ভিন্ন অন্য কোন 
শাস্ত্রে একথা বলে না । বৌধ হয় হি্ু ভিন্ন জগতে আর কেহই 
ধর্মর্য্যা এবং সমাজসেবা বা! পরোপকারের জন্ত দাঁর পরিগ্রহ 
করে নাই ও করে না। আর কেহ যাহ! করে নাই, এক হিন্দু 
তাহা কেন কে সে কথা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্তক নাই। 
এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে বিবাহের উদ্দে্ঠু ও 
আবশ্তকতা সম্বন্ধে হিন্দুশান্ত্রকারদিগের মত যে ঝর্তদূর পাকা 
তাহ! এত দিনের পর ইউরোপে কেবল কোম্তের শিষ্যরা 
কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্ৎ মুক্তকণ্ঠ 
বলিয়াছেন যে ধর্ম্প্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ 
অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং “সেই জন্য স্ত্রীর সাহাধ্য ব্যতি- 
রেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতালাত করিতে 
পারে না। কিন্তু হিন্দুশাসতকারদিগের মতের দাশনিক ভিস্তি 
যাহাই হউক, দে মতটি কি এস্থলে কেবল তাহাই জানা আব- 
স্ক। জানাও গেল যে হিন্দুবিবাহের উদ্দেষ্ত ধন্মচর্ধ্যা ও পবো- 
পকার। জানা গেল যে পবিত্র পরোপকার-্রত পালন করি- 
বার জন্য, সমগ্র সমাজের সেবা করিবার জন্য, পবিত্র পিতৃ- 
পুরুষগণের আম্মার যথাবিহিত পুজার জন্য, জগতে মনুষ্য বল, 
পণ্ড বল, পক্ষী বল, সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য 
হিন্দু পুরুষ রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। 

যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র, এত প্রশস্ত, 
সে বিবাহে পত্রী অথবা ভার্্যা কি বন্ত তাহা বুঝিয়া দেখ! 
আবশ্যক। কিন্তু অগ্রে সংক্ষেপে আর একটা কথার নিষ্পত্তি 
করিব। সকল দেশেই বিবাহের অগ্রে কন্যা ধনির্বাচন' করিতে 


ুক্ব। নির্বাচন প্রণালী সকর্ল দেশে এক নয়। এ দেশে 
পিতামাতা পুত্রের নিমিত্ত 'কন্য] নির্বাচন করিয়া থাকেন । এবং 
যে সকল দোষগুণ বিবেচনা করিয়া কন্য। নির্বাচন করা কর্তবা, 
শান্ত্রকারেরা তাহা স্পষ্ট করিয়! বলিয়৷ দিয়াছেন। আমাদের 
আধুনিক রুতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রণালীর 
বিরোধী এবং ইংরাজি ০০০7৪01 প্রণালীর পক্ষপাতী । 
ছুইটি প্রণাঞ্গীর মধ্যে কোন্টি ভাল, তাহা মীমাংস! করা কঠিন 
কি সহজ বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথাটা বলিতে পার, 
যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্য্যা ও সমাজসেবা! সে বিবাহের নিমিত্ত 
কন্যা নির্বাচন করিতে হইলে, যে যৌবনমদমত্ত যুবক বিবাহ 
করিবেন তিনি না করিয়া বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান, প্রশাস্তচিত্ত, ধর্ঘশীল, 
সুক্দর্শী বক্তি নির্বাচন করিলেই ভাল হয়। ষে তাধ্যাকে 
প্রধানত: পতির নিমিত্ত নয়, সমাজের নিমিত্ত সংসারে থাকিতে 
হইবে, সে ভাধ্য। স্বয়ং পতি দ্বার! নির্বাচিত না হইলেই 
সমাজের পক্ষে মঙ্গল। ধর্মচর্ধ্যার জন্য কণ্য! নির্বাচন 
করিতে হইলে যতগুলি বিষয় এবং যে সকল বিষয়,স্থিরচিত্তে 
এবং বহুদর্শিতাঁসহকাঁরে বিবেচনা করিষা! দেখা আবশ্তক, 
বিবাহার্থী যুবক স্বয়ং কন্যা নির্বাচন করিলে ততগুলি বিষয় 
এবং সেই সকল বিষয় কখনই স্থিরচিত্তে ধিবেচনা করিয়া 
দেখ। হয় না। তিনি নিজের ভাঁবনা যত ভাবিবেন, ধর্ম বা 
সমাজের' ভাবনা কখনই তত ভাবিবেন নাঁ। এবং সেই 
নিমিত্ই দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যে দেশে বিবাহের প্রধান 
উদ্দেশ্য আত্মসেবা এবং আত্মতুষ্টি সে দেশে বিধাহার্ধী ব্যক্তি 
স্বয়ং কন্যা নির্বাচন করিয়া থাকেন। অতএব বিবাহের উদ্দেস্ 





সি! 





বিবাহ । ১৯৯ 


ভেদে কন্যানির্বাচন প্রণালীভেদধ আমাদের ইংরাজি শিক্ষিত 
যুবকের! যদি প্রধানতঃ নিজের উদ্দেশে, নিজের ইন্জিয় তৃপ্তির 
জন্য বিবাহ করা মহত্ব মনে করেন, তাহা হইলে আমি 
অবশ্যই বলিব যে ইংরাজি 00016811]) প্রণালী অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট কন্যানির্ধাটন-প্রণালী তাহারা আর পাইবেন না । কিন্ত 
যদি তাহারা ধর্মের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত, সমাজ 
সেবার নিমিত্ত দার পরিগ্রহ করা তদপেক্ষা মহত্ব মনে করেন, 
তাহা হইলে যেন একটু লোভ সম্বরণ করিয়া প্রকৃত হিতী- 
কাজ্জী বয়োজ্োষ্ঠদিগের হাত হইতে কন্যা-নির্বাচনের ভারটি 
কাড়িয়া না লন। মন্থুই ত বলিয়াছেন যে সংযতেন্ত্রিয় না 
হইলে নুচারুৰূপে সংসারযাত্র! নির্বাহ করা যায় না। ছুইটি 
উদ্দেশ্তের মধ্যে কোন্টি উতর কোন্টি নিকৃষ্ট, বোধ হয় 
তাহা মীমাংস! করিবার প্রয়োজন নাই । লালসা তৃপ্তি অপেক্ষা 
পরোপকার যে অনেক ভাল জিনিষ, বোধ হয় হিন্দুকে তাহা 
বুঝাইতে হইর্বে না। তবে ধাহীরা আত্মোদেশমূলক বিবাহের 
বিশেষ পক্ষপাতী তাহাদিগকে একটি কথা বল! আবশ্যক । 
যেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ আম্মোদ্দেশে বিবাহ করে, অর্থাৎ 
স্ত্রী এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে পুরুষ সর্ধরকমে আমার 
মনের মত হইয়া! চলিবে, এবং পুরুষ এই মনে করিয়! বিবাহ 
করে যে্ত্রী সর্ধরকমে আমার মনের মত হইয়া! চলিবে, সেখানে 
্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ পরস্পরের হাঁবভাব আচরণের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই কালষাঁপন করে । সেই জন্য তাহারা অপরের তাবনা 
ভাবিতে অনেকাংশে অপারগ এবং অনিচ্ছুক হয়।,' এবং 
পরম্পরের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখে বলিয়া পরম্পরের সম্বন্ধে 


কি 








২০০ দহন । 


ৰ অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী হইয়াঁ সর্বদাই কলহ করে এবং যার পর 
নাই অস্থুখী হইয়া পড়ে। মূর্খতা ক্রোধাধিক্য অথবা সাংসারিক 
অপ্রতুলতাবশতঃ অন্য দেশেও যেমন এ দেশেও তেমনি 
স্্রীপুরুষের মধ্যে কলহ হইয়া থাকে । কিন্তু বোধ হয় যে, 
ইংলগ প্রভৃতি দেশে প্রকৃত বা কল্পিত তাদ্ধিল্য লইয়া অথব! 
মূুনৌযোগের কড়াক্রান্তি কম হইয়াছে অথবা তদ্রপ অপর 
কোন সুঙ্ষনুস্ক্ম ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যত 
কলহ হয়, এ দেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। অপর 
পক্ষে, যেখানে বিবাহ আপনার উদ্দেশে না হইয়া ধর্ম্ম ও 
সমাজের উদ্দেশে হইয়। থাঁকে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি 
লক্ষ্য রাখে না, পরস্পরের “প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাঁহাদের 
প্রবৃত্তিও হয় না, সেখানে আত্মবিশ্রিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্ত ভাবিয়া 
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে এক হইয়া এক্‌ মনে এক প্রাণে সেই উদ্দেশ 
সাধনে যত্ববান হয়। যদি তাহাতে কাহারে! ত্রুটি হয়, তবেই 
তাহাদের মধ্যে অসুখ বা কলহের হেতু উপস্থিষ্ত হয়, নতুবা 
নয়। অতএব বোধ হয় যে আপনার উদ্দেশে ,ঘে বিবাহ 
তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক, এবং 
এবং ধর্মচ্য্যা ও সমাজসেবার জন্য যে বিবাহ তাহা আপন 
এবং পর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক | যদি তাহাই হয়, তবে 
বিবাহার্থ স্বয়ং কন্য। নির্বাচন না করাই ভাল। স্বয়ৎ কন্যা 
নির্ধাচন করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও 
ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়াই সন্ভব। 

হিন্দু বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্ত সাধনার্থ উপযুক্ত প্রণালীতে 
ধন্য নির্বাচিত হইলে পর বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দেখা 


বিবাহ।, , ২০১ 
যাউক, সেই বিবাহক্রিয়া অনুসারে হিন্দু ভার্যয। কি বস্ত হইয়া 
দাড়ান ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে বিবাহ স্ত্রী পুক্ু- 
ষের মধ্যে চুক্তি বই আর কিছুই নয়। অতএব সেই সকল 
প্রণালীতে স্বামীও ভার্ধ্যা পরস্পরের তুল্য, কেহ কাহার বড় 
নয়, কেহ কাহার ছোট নয়, স্বামী ওঘত বড় এক জন, 
স্ত্রীও তত বড় এক জন। হিলুপত্বীও কি হিন্দুপ্পাতির সমন্ধে 
তাই? দেখা যাউক। 

হিন্দু-বিবাহরূপ যে কার্য তাহ! চুক্তি অথবা ০০20%0$ নয় । 
ইতরাঁজি বিবাহ যেমন পুরুষ স্ত্রীকে পড়ীরূপে গ্রহন করিতে 
অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী পুর্বকে পতিরূপে গ্রহন করিতে 
অঙ্গীকাঁর করিলে সম্পন্ন হইয়। যায়, হিন্দু বিবাহ তেমন করিয়া 
সম্পন্ন হয় না। মোটামুটি বলিতে গেলে হিন্দু বিবাহে প্রথম 
কার্য্-_দান ও গ্রহণ। কন্যাকর্তী বরকে কন্য। দান করেন। 
কিন্ত সে দ]ুনের গুণে কন্য। বরের ভার্ষ্যা হন না। বরের 
সম্পত্তি হন মাত্র । মনু বলিয়াছেনঃ__ 

সক্কদংশোনিপততি সরৎ কন্য প্রদীয়তে। 
সকদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সৎ ॥ (৯অ-৪৭) 
অংশ একবার, কন্যাদান .একবার, দানবাক্য একবার-- 
সাধুদিগের এই তিন কার্ধ্য এক বার। 

এ কথার তাৎপর্য এই, সম্পত্তি বলিয়। গণ্য হইতে পারে 
এমন বস্তও যেমন এক বারের বেশি ছুই বার দান করিতে পারা 
যায় না) কন্যাও তেমনি একবারের বেশি ছইবার দান করিতে 
পারা যায় না। অতএব.সম্পত্তি দান করার অর্থও যা, কুন্যাদানন 
করার অর্থও তাই । এবং প্রদত্ত সম্পত্তির উপর দানগ্রহিতার 


২০২, হিন্দুত্ব 


সমস সি শিস পপি তি এ বডির) এস 


'ষেরূপ স্থামিত্ব জনে প্রদত্ত কন্যার উপর কন্যাগ্রহিতার সেইরূপ 
স্বামিত্বই জন্মিয়া থাকে । আর এক স্থলে মনন একথা আরে 
স্পষ্ট করিয়! বলিয়াছেন £__ 
মঙ্গলারথং স্বস্তায়নৎ যক্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ। 
* প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং ॥ (৫অ-১৫২) 

* বিবাহ,কালে যে স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতির উদ্দেশে যাগান্- 
টান করা গ্হইয়| থাকে তাঁহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতে 
হইবে। ফলতঃ বাগদানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ। 

এখানে স্বামিত্বের অর্থ অধিকার অথবা প্রভৃত্ব বই আর 
কিছুই নয়। অতএব সম্প্রলানরূপ কার্যের গুণে কন্তা 
ভাধ্যাত্ব লাভ করেন না, পতির সম্পত্তি হন মাত্র। ঘটি, বাটি 
যেমন সম্পত্তি, তেমনি সম্পত্তি হন মাত্র। বড় লজ্জার কথা 
সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার একটু অর্থ আছে। হিন্দু 
শান্ত্রকারেরা একা পুরুষকে একটি সম্পূর্ণ বাক্তি৯অথব। পুকষ 
বলিয়া! গণ্য করেন না। স্ত্রীর সহিত মিলিত যে পুরুষ তাহা- 
কেই তাহার! পুরুষ বলেন | যথা ভগবান মন্তুঃ__ | 
এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াম্মা প্রজেতি হ। 
বিপ্রাঃ প্রানুস্তথা চৈতদ্‌্যো ভর্ত! স! স্থৃতাঙ্গনা ॥ নিঅ-৪৫) 
পুরুষ বলিলে এই পধ্যন্ত বুঝিতে হইবে- জারা, আম্মা! ও 
অপত্য। পণ্তিতেরা বলেন যে ভর্তী ও ভার্দ্যা। এই দুইয়ের 
নামই পুরুষ । 
এই চমৎকার কথার যে কি গুঢ় তাৎপধ্যু তাহ] এস্থলে 
বুধঝাইবার আবশ্তক নাই। জান গেল ঘে হিন্দু-শান্ত্রকার 
দিগের মতে, ভাধ্যাহীন পুরুষ একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি, ভার্যযা 
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ব্যতিরেকে পুরুষ পূর্ণতা লাভ কবে, না, "পুরুষ পুরুষ হইতে 
পারে না। অতএব যিনি ভার্ধ্যা হইবেন তীহাকে পুরুষের 
সম্পত্তি হওয়া চাই, নহিলে পুরুষ কি প্রকারে তাহাকে নিজস্ব 
করিয়া তাহার দ্বাব্লা তাহার আপনার অভাব পূরণ করিবেন? 
দাসখত ব্যতীত চুক্তির দ্বারা মানুষকে নিজস্ব করা যার়্ন]। 
প্রভূ ও কৃতদাস ছাড়া আর যাহাদের সম্পর্ক *চুক্তিমূলক, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কাহার নিজস্ব হইতে পারে নী। তাই 
হিন্দুশাস্ত্রকার সম্প্রদানরপ কার্য্ের দ্বারা কন্তাকে পুরুষের 
নিজস্ব করিয়া দিলেন । পুরুষের উপকারার্থ স্ত্রীকে ক্ষুদ্র এবং 
ক্ষতিগ্রন্ত করিলেন । "স্ত্রীর পঙ্গী হইতে বলিতে গেলে এটা 
কি সামান্য গৌরব ও মহত্বের কথা? পতির উদ্দেশে এত 
আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী বই আর কে কোথায় করিয়াছে 
বা করিতে পারে? কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, ঘটি বাটির 
মতন সামান্য স্টপত্তি স্বরূপ হইয়া! থাকা স্ত্রীর পক্ষে বড় একট! 
হিতকর বা সম্মানস্চক অবস্থা নয়। তাই দান গ্রহণে কেবল 
মাত্র সম্পত্তি স্থষ্টি হয়, ভাধ্যাত্ব জন্মে না। যাহাতে ভাধ্যাত্ব 
জন্মে তাহ! এই £-_ 
পাণিগ্রহণিক! মন্ত্রী নিয়ত দারলক্ষণং। 
তেষাৎ নিষ্ঠ। তু বিজ্ঞেয়া বিছ্ছিঃ সপ্তুমে পদে ॥ (৮অ-২২৭) 
পাণিগ্রহণের যে মন্ত্র তাহাই প্ররুত দারলক্ষণ। সপ্তপদী 
গমনে সেই মন্ত্রের পরিসমাপ্তি হয়--বিজ্ঞের। এইরূপ বলিয়া 
থাকেন । $ 
সপ্তপদীগমনরূপ যে' একটি প্রক্রিয়া আছ্ছে, মস্ত্োচ্চারণণ 
সহকারে সেইটি যতক্ষণ সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ ভার্ব্যাত্ব নিপন 


২০৪ হিন্দুত্।: 


হয় না। এই কথার প্রন্কৃত অর্থ রঘুনন্দন বুঝাইয়াছেন। তিনি 
বলেন" 
ভার্য্যাশকোযুগাহবনীয়াদিবদলৌকিকা্গসঙ্গেনালৌকিক সংস্কার- 
যুক্তোস্ত্রীবচনঃ । 
(উদ্বাহতত্ব)। 


যেমন ঘূগ বলিলে যে সে পণুবন্ধন কাষ্ঠ বুঝায় না, যেমন 
আঁহ্বনীয় বলিলে যে সে অগ্নি বুঝায় না, কোন অলৌকিক 
সংস্কারসম্পন্ন কাষ্ঠ বা অগ্থি বুঝীয়, তেমনি ভার্য্যা বজিলে যে 
সেস্ত্রী বুঝায় না, কেবল সেই অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন স্ত্রীকে 
বুঝায়। 

পণ্ড বাধিবার কাষ্ঠ এবং অগ্নি হুইই অতি সামান্য জিনিষ-- 
গথের ধূলা যেমন সামান্ত জিনিষ, তেমনি সামান্য জিনিষ--” 
কাহারো কোন স্নাহাত্ম্য নাই, কাহারো কোন পবিত্রতা 
নাই। কিন্তু ধর্শযাঁজক যখন সেই কাষ্ঠ অথবাংঅগ্ির সহিত 
একটি অলৌকিক সংস্কার সংযোগ করেন তখন সেটি আর 
পথের ধূলার ন্যায় সামান্ত পদার্থ থাকে না, তখন সেটি দেবতা 
অথব! দেবত্বের ন্যায় একটি অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে। 
অলৌকিক পদার্থ হইম্বা পড়ে, এ কর্ণার অর্থ, মন্ু্যবুদ্ধিতে 
যাহা বুঝিতে পারা যায় না! এমন পদার্থ হইম্া পড়ে, মনুষ্য 
বুদ্ধির কাছে রহদ্যবৎ এমন অপার্থিব পদার্থ হইয়া পড়ে, 
মনুষ্যবুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা যাহা সম্পন্ন কর! যাইতে পারে 
তদপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র পদার্থ হইয়। পড়ে । , হিন্দৃভার্য্যাও 
ভাই । প্দানগ্রহণ্রের গুণে যে স্ত্রী পথের ধূলার ন্যায় সামান্য বস্ত 
বই আর কিছুই নয়, স্তপদীগমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের 


বিবাহ । | ২০৫ 
১২পাপপাপাসাপাপাপাপাপপাপাসিসিপিসাপাপপাপিপপাপপপক্্রত৫ত পিএ বোর 
অলৌকিক গুণে সেই স্ত্রী অলৌকিকু সংস্কার-প্রাপ্ত অগ্নি 
এবং পণ্ু বন্ধন কাষ্ঠের ন্যায় পবিত্র, দেবতুল্য, অলৌকিক 
পদ্দার্থ। হিন্দুপত্বী পতির সম্পত্তি বটে, কিন্তু পতির সম্বন্ধে 
অতি উচ্চ, অতি *পবিত্র, অতি অলৌকিক, অতি দেবতুল্য 
বস্ত। সে বস্তর মর্যাদার, দে বস্তর পবিত্রতার, সে ৰস্তর 
দেবত্বেরকি সীম! আছে? ভগবান মন্থু শিক্ষাপুরুকে পিতা 
মাতা অপেক্ষাও বড় বলিয়াছেন, বলিয়া সেই শিক্ষাগ্ডরুকে 
আহবনীয্বের সহিত তুলন। করিয়াছেন (২অ-২৩১)। আবার 
রঘুনন্দন বলিলেন, আহবনীয়ও যাঁ, হিন্দৃভার্ধ্যাও তাই। 
একবার হিন্দুর জ্ঞানচক্ষে চাহিয়' দেখ, হিন্দুভার্ধ্যার কি পদ, 
কি মহিমা! বজ্জের ষৃপকাষ্ঠ ধাহার আরাধ্য দেবতা, ষজ্জের 
আহবনীয় ধাহার আরাধ্য দেবতা, তিনিই বলিতেছেন যে 
যজ্ঞের যুপকাষ্ঠও যা যজ্ঞের আহবনীয়ও যা! ভাধ্যাও তাই! 
আবার বলি, হিন্দুর চক্ষে দেখ বুঝিতে পারিবে যে হিন্দৃভার্ষ্যা 
পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি 
বল সবই! হিন্দুর ধর্মভাবে ভোর হইয়া! দেখ বুঝিতে পারিবে, 
হিন্দুভা্যা দেবাসনে উপবিষ্টা, দেবীপদে প্রতিষ্ঠিতা, দেবী- 
সাহাস্মে মণ্ডিতা! যতদূর পার হিন্দুর অলৌকিক শবের 
অলৌকিক অর্থ ভাবিয়া দেখ, চিত্ত এই ভাবে ভরিয়া! উঠিবে 
যে মানুষ যতদিন মান্তুষ অপেক্ষা বড় না হইবে, ততদিন হিন্দু 
ভার্ধ্যার ভার্ধ্যাত্ব ষেকি অনন্ুভবনীয় কল্পনাতীত পদার্থ, তাহ! 
বুঝিতে পারিবে মা । এখন বলি- হিন্দু ভার্্য। হিন্দু পতির 
সম্পত্তি, এ কথায় লক্জিত' হইবার কোন কারণ নাই। ,কেন , 
না দেবতার ন্যায় মন্ুষ্যের সম্পত্তি আর কি আছে ?" মানুষ 

১৮ 





এ হিন্দৃতব। 


টা উিজ্াটি 


এসসি এসপি নস লা পাপ টস জা 


যর্দি দেবতাকে লিজ্ের সম্পত্তি মনে না করেন, তবে কেমন 
করিয়া বলিব যে মানুষে দেবত্ব আছে? হিন্দুশান্্রকার 
ভার্ধ্যাকে গতির দেবতা করিবেন বলিয়াই তীহাকে পতির 
সম্পত্তি করিয়াছেন। এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, 
হিন্দু ভার্য্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যও যেমন মহৎ হইতে মহত্তর এবং 
পবিত্র হইতে পবিত্রতর, তাহার ভার্ধযাও তেমনি মহত হইতে 
মহত্তর এরং পবিত্র হইতে পবিভ্রতর | ধর্মচর্য্যা এবং পরোপ- 
কারের জন্য তার্ধ্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা । সংসারধর্মরূপ মহীযজ্স সম্পন্ন করিতে হইলে যথাথই 
দেবতাৰ প্রয়োজন হয়। যে. যেখানে মহাযজ্জ সম্পন্ন করিয়াছে, 
সেই দেবশক্কির সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছে । রামচন্দ্র সীতাদেবীর 
মুখ চাহিয়া, পঞ্চপাওব ক্ষার কোলে মাথা রাখিয়া, ভীষণ 
বনবাসরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সকল যড্ত অপেক্ষা 
সংসারধর্মরূপ যজ্স কঠিন ও কষ্টসাধ্য । সেই স্ব্মাপেক্ষা কঠিন 
ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম, শক্তি 
এবং সহিষুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন 
হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের তিততি স্বরূপ ভার্ধ্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়্াছেন। হিন্দুভার্ধ্যার এই অর্থ। হিন্দ্ভার্য্যা কি 
সামান্ত জিনিষ! 

ইংরাঁজেরা বলিয়া থাকেন যে খ্রীষ্টধর্দের আবির্ভাবের 
পূর্বে লোকে স্ত্রীজীতিকে অতি নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করিত এবং 
ধর্মই প্রথম স্ত্রীজাতিকে পুরুষের মান করিয়া তুলিয়াছিল। 
* আমার বোধ হয় যে ভারতবর্ষের প্রক্কত ইতিহাস না জানা 
হেতু এই মিথ্যা কথাটি শুধু ইউরোপে কেন, আজ কাল 





বিবাহ । ২০৭ 


এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন । আমি 
হিশ্বিবাহ্প্রণালীর যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া থাকি, 
তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে গ্রীষ্টধর্ের আবির্ভাবের বন 
পূর্ব্বে ভারতের হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় 
বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর .দেশে খ্বী্টধর্ম স্ত্রীজাতিকে যত 
উচ্চ করিয়া ভুলিয়াছিল, ভারতের, হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে 
তদপেক্ষা! অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষধর্ম স্ত্রীকে 
পুরুষের সমান করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান 
করে নাই, পুরুষের দেবতা করিম্নাছিল। “যত্র নার্যস্ত পৃজ্যন্তে 
রমস্তে তত্র দেবতাঃ1৮-_যেখান্সে নারী পূজিত হন সেখানে 
দেবতার! সন্তুষ্ট থাকেন (মনু ৩অ-৫৬)। 
বিবাহ দ্বারা স্ত্রী কি বস্তু বা! পদার্থ হইয়া থাকেন তাহা। দেখা 
ছইল। বিবাহিত স্ত্রীর কাহার সহিত কি সন্বন্ধ তাহা এখন 
বুঝিয়া দেখা আবন্তক। কারণ সে সমস্ত সম্বন্ধ না বুঝিলে 
বিবাহের উদ্দেশ্যও ঠিক বুঝা যায় না। 
এখন ধৈমন এ দেশে প্রায় দশ হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের 

মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া যায়, বোধ হয় প্রাচীন ভারতে 
সেরূপ হইত নাঁ। পূর্বকালে উপনয়নের পর স্থুদীর্ঘকাল 
গুরুগৃহে শান্ত্াধ্য়ন করিয়া পত্ীগ্রহণ করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন 
করিবার রীতি ছিল। মনুর ব্যবস্থা এই £__ 

ষট ত্রিংশদাব্িকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকৎ ব্রত । 

তদদ্ধিকং পাঁদিকৎ বা গ্রহ্ণাস্তিকমেব বা। 

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি ষথাক্রমং। 

অবিপ্লতত্রহ্ষচর্ধ্ো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥ (৩অ-১২) 


২৮ দ্ধ! 


ব্রহ্মচারী তিন*বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর 
এবং আবশ্তক হইলে ততোধিককাল, অথব! তাহার অর্ধকাল 
কিন্বা! তাহার এক চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে 
নিজ বেদ-শাখা শিক্ষা করিয়া, তিনটি, দুইটি, বা একটি ভিন্ন 
বেদ-শাঁখা শিক্ষা করিবে । অনন্তর ত্রহ্গচর্ধ্য ধর্শের ব্যাঘাত 
না'করিয়া গ্ুহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে । 

অতি উত্তম ব্যবস্থা । ব্রতাঁবলক্বীর ন্যায় নিষ্ঠাবান্‌ হইয়া 
বেদ বেদাঙ্ন প্রভৃতি উন্নত শাস্ত্র সকলের মর্মগ্রহণ করত জ্ঞান- 
বান্‌ ও বিদ্যান্থরাগী হইয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ 
করিবার আগে ধন সঞ্চয় কর মার না কর, জ্ঞান সঞ্চয় করিতে 
হইবে। ছুঃখের বিষয়, এ নিয়ম এখন প্রচলিত নাই ; স্থৃতরা 
এখন দশ বল, এগাঁর বল, বাঁর বল, সকল বয়সেই পুরুষের 
বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্বকাঁলে এরূপ হইতে পারিত না । 
এখনকার স্তায় তখন বিবাহ সখের খেলা ছিল ন], মোক্ষলাভের 
সুপ্রশস্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল। কাজেই শান্ত্রাধাক়ন দ্বারা 
জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিতে বয়স বেশী হইত । মনন বলেন £__. 

ত্রিংশদ্বর্ষো! বহেৎ কন্তাৎ হদ্যাৎ দ্বাদশবার্ষিকীং। 
রাষটবর্ষোহষ্টবর্ষান্বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ (৯-৯৪) 

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুর দর্শন! দ্বাদশবর্ষীয়া কন্ঠাঁকে বিবাহ 
করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ 
করিবে। ইহা! সামান্যতঃ উদাহরণ মাত্র। ফলে, পুরুষের 
বয়স কনার বয়সাপেক্ষা প্রায় তিন গুণ হওয়া চাই। তবে 
মদি ৃহ্থাশ্রমের হানি হয়, তাছা হইলে আরো! স্বর বিবাহ 
করিতে পারিবে। 


১৯. ২ ৰ | 
বিবাহ। ২০৯) 


পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ ধরিবে, কিন্ত স্ত্রীর বিবাহ অল্প+ 
বয়সেই সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রথর্ম খতুমতী হওয়ার পূর্বে 
কন্ঠার বিবাহ না হইলে কন্তার পিতৃকুলের উপরনীচে চৌদ্দ 
পুরুষ নরকগামী হইবে-_শাস্ত্রকারদিগের এমনি কঠিন শাসন। 
কি জন্য তাহারা পুরুষের বিবাহের নিমিত্ত অধিক বয়স, এবং 
কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অন্প বয়স ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তর্বহা 
তাহার৷ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই বটে। কিন্তু, তাহাদের 
অভিপ্রায় যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না এমন নয়। 
শাস্ত্রে এন অনেক কথা আছে যাহা একটু বুঝিয়া! দেখিলে 
এইরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্ধ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। সে 
তাৎপর্ধ্য কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। 

ইংলও প্রভৃতি দ্রেশে পারিবারিক প্রণালী এখানকার 
পারিবারিক প্রণালীর মতন নয়। এখানে যাহাকে একান্নবর্তী 
পরিবার বলে,ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংলগ্ডে শুধু পতিপত্বী লইয় 
পরিবার । এখানে পিতা, মাত, জ্োষ্ঠতাত, খুল্পতাত, ভাই, 
ভগিনী, মাতৃঘস1, পিতৃত্বস1 প্রভৃতি লইয়া পরিবার। কাজেই 
ইংলগ্ডের পীর একমাত্র সম্বন্ধ পতির সহিত। এখানে যত 
গুলি লোক লইয়! পরিবার, পত্বীর ততগুলি সম্বন্ধ, বা ততগুলি 
লোকের সহিত সম্বন্ধ । যাহার একটি লেকের সহিত সম্বন্ধ 
তাহার কাঁধ এবং কর্তব্যের সংখ্যা অল্প; যাহার অনেক 
লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কাধ্য এবং কর্তব্যের সংখ্য। 
অধিক। অতএব যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার 
শিক্ষার বিষয় কম এবং যাহার অধিক লোকের সহিত সম্বন্ধ 
তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। এই ছুইটা শিক্ষার প্রক্কতিও 


২১০ হিন্ধৃত্ব। 


সি ৮1 ৬ | হার পাস্তা লসর নত 


এক নয়। যাহার শুধু পতিত সহিত সম্বন্ধ, সে প্রেমের বলে 
অনেক কর্তব্য সহজেই শিখে ও সম্পন্ন করে। যাহার অপরের 
সহিত সম্বন্ধ সে প্রেমের সহায়তা পায় না, তাহাকে কেবল 
পারিবারিক প্রণালীর অনুরোধে অনেক কর্তব্য কষ্ট করিয়। 
শিখতে এবং সম্পন্ন করিতে হয়। অন্ন বয়স হইতে পতির 
পরিবারে থাঁকিয়। এই শিক্ষা লাঁভ না করিলে, এ শিক্ষা! প্রায়ই 
লাভ কর যায় না। এ শিক্ষা লাভ না করিয়া অধিক বয়সে 
পতির পরিবারে আগমন করিলে, বয়োধর্ম বশতঃ গুধু পতির 
প্রতি স্ত্রীর এতই অনুরাগ হয়, যে অপরের প্রতি পারিবারিক 
নিয়মাহদারে কর্তব্য সাধন কূরিতে সে নিতান্তই অক্ষম হইয়া! 
পড়ে। আরো এক কথা । যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, 
সে শুধু পতির মনের মত হইলেই চলে । কিন্ত যাহার অপরের 
সহিত সম্বন্ধ তাহার অনেকের মনের মত হওয়া আবশ্রক। 
কিঞ্চিৎ রূপ, কিঞ্চিৎ সৌন্দর্ঘয, কিঞ্চিৎ হাঁবভাব থাকিলে পত্রী 
পতির মনের মত হইতে পারে । কিন্ত অপরের মনের মত হইতে 
হইলে, সে ষব গুণ কার্ধ্যকর হয় না, অপরের দ্বারা গঠিত বা 
শিক্ষিত হইলেই ভাল হয়। সেরকম শিক্ষা অন্ন বয়সে যত 
সহজলন্ধ ও কার্যকর হয়, বেশী বয়সে তত হওয়া অসম্ভব। 
ফল কথা, যাহাকে অনেকের মনের মত হইতে হইবে, অনেকের 
তাহাকে মনের মত করিয়া লওয়াই ঠিক পদ্ধতি । প্রাচীন শাস্তর- 
কারের! পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্বীর কিরূপ সম্বন্ধ 
তাহ! বুঝিতেন এবং বুঝিয়া সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের সম্বন্ধ 
হস» এইরূপ কামনা করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিয়ো: 
দ্ধত মন্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় £-_ 





রঙ 
সপ পা 
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ও সমরানভী স্বপ্তরে ভব স্বী্ভী শ্বশ্রী১ ভব। 
ননন্দরি চ সম্্াজী তব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু। 
বর কন্ঠাকে বলিতেছেন £_ শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রীজনে 
সম্রাজ্জী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সন্তরাজ্ঞী হও । 
এ কথার তাথপণ্টি এই.যে সত্রাজ্জী যেমন প্রজাবর্গের «সব! 
করিয়া তাহাদিগকে স্থুখে রাখেন, কন্তা তেমনি শ্বশুর, হুশ, 
ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাহাদিগকে ুখ রাখুন। 
বিবাহ প্রক্রিয়ায় ইহাও নিদ্দিষ্ট আছে বে বর নিক্নোদ্ধ ত 
মন্ত্র পড়াইয়! কন্যাকে প্রব নক্ষত্র দেখাইবে £-- 
ও ধবমসি ঞ্রবাহৎ পতিকুদুলাভূয়াসম্‌। 
হে ঞ্বনক্ষত্র ! তুমি যেমন অচল আমি যেন তেমনি 
পতিকুলে অচলা হই। 
উভয় মন্ত্রেরই তাঁৎপর্য্য এই যে, পতির পরিবারে সকলের 
সহিত পত্ীর সুখ-সন্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেন না, 
তাহা না হইলে তিনি শ্বপ্তর, শ্বশ্র, দেবর প্রন্ুতি কাহারো 
প্রীতি প্রদাত্িনী এবং পতিকুলে অচল] হইতে পারেন না । 
ইংরাজপত্রীর ষেমন একটি মাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপতীর তেমন 
নয়। হিন্দুপত্বীর বহুবিধ সন্বন্ধ। দেখ! গেল যে হিন্দুশান্ত্রকাঁর 
হিন্দুপত্রীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক । 
অতএব এক রকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে পতি- 
কুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়! হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দু- 
স্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
হিন্দুপত্বীর যে সকল সম্বন্ধের কথা বলিলাম তাহ] ছাড়] 
তাহার আর একটি সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ পরী মাত্রেরই 


২১২, | হিন্তৃত্ব। 
টি ররারার্রারারে রর ররর রী 
'আছে ) কেনন। তাহ! পতির গনহিত লন্বন্ধ। কিন্ত বোধ হয় 
যে পতির সহিত হিন্দূপত্বীর সম্বন্ধ যে প্রকৃতির, অন্য কোন 
দেশীয় পত্বীর সে প্রকৃতির নয়। অন্য দেশে পত্রী পতির 
সমান। সেই সমানত্বে যতই কেন নৈকট্যের ভাব থাকুক 
না, “তাহাতে পার্থক্যের ভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়। ফলতঃ 
পার্থক্য ব্যতীত সমানত্ব অসম্ভব । ইতলগ প্রভৃতি দেশে লোক 
সাধারণ এব্রং প্ডিতমগ্ডলী উভয়েই পতি এবং পত্ীর সমানত্ত 
রক্ষ। করিবার নিমিত্ত তাহাদের পার্থক্যমূলক পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বত্ব 
কল্পনা করিতে ও সেই সকল্ৎস্বত্ব রক্ষা করিতেই বিশেষ উৎ- 
নক ও যত্রবান হইয়া থাকেনু। ইংরাজ পতি এবং পত্বীর 
প্রত্যেক কার্ধ্ে এই কথার প্রম(ণ পাওয়! যায়। মিল প্রভৃতি 
দারশশনিকগণের গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং মহা- 
কবি শেলির £89/9% ০5127 নামক কাব্যে এবং কতিপয় 
গদ্যে রচিত প্রবন্ধে এই কথার সর্বাপেক্ষা জাজ্জল্যমাণ পাওয়া 
যায়। কিন্তু এ দেশের লোকের সংস্কার সে রকম নয়। এ 
দেশের পঞ্ডিতমগ্লী পতি এবং পত্রীকে একটি *ব্যক্তি মনে 
করেন। তাহাদের মতে বিবাহের উদ্দেম্ত এই যে অসম্পূর্ণ 
পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ পুরুষ হইবেন। মন্ধু 
বলেন £-_ 
এতাবাঁনেব পুরুষে যজ্জারাত্মা প্রজেতি হু। 
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদৃযোভর্তা সা স্থৃতাঙ্গনা ॥ (৯অ-৪৫) 

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে__জীয়া, আত্মা ও 
*অপত্য,। পণ্ডিতেরা বলেন যে ভর্তা ও ভাধ্যা এই ছুইয়ের 
নামই পুরুষ। 


বিবাহ । ২১৩ 
হিন্দু-বিবাহ প্রক্রিয়ার উদেসশ্তও সেই এক্ত্ব সধন। যথা. 
ও সমগ্্ত বিশ্বদেবাঃ সমাপো হদয়ানি নৌ। 
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাত। সমুদেী দধাতু নৌ ॥ 
বর কন্যাকে বলিতেছেন £__বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের 
হৃদয় পবিত্র করুন। জল সকল, প্রাণবাধু, * প্রজাপতি, এউপ- 
দেষ্টী দেবতা, ইহারা আমাদের . উভয়ের হৃদয় ১একীভাবৈ 
সংযুক্ত করুন। 
আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন £__ 
ও মমব্রতে তে হদয়ং দধামি ম্মম চিত্মন্ চিত্ত, তেইস্ মম 
বাঁচমেকমনা জুযস্ব প্রজাপতি নিয়ুনক্ত মহ্ম্‌। 
তুমি আমার কার্ধ্যে হৃদয় সমর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার 
চিত্তের অনুগামী হউক, একতাঁন মনে আমার বাঁক্য সেবা কর, 
প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্তই নিযুক্ত করুন| 
বিবাহ সমাপুনে অন্ন ভোজনকালে বর বধূকে কহিতেছেনং-_ 
ও অন্নপাশেন মণিন! প্রাণন্থত্রেণ পৃশ্নিন] । 
বরামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হদয়ঞ্চতে ॥ 
অর্থাৎ_যাহা মহারত্ব আত্মা স্বরূপ, যাহা প্রাণের 
বন্ধন স্বরূপ, সত্য যাহার গ্রস্থি স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে 
তোমার চিত্ত বুদ্ধি ও অন্তরাঁকআকে বন্ধন করিলাম । 
আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন £-_ 
ও যদেতৎ হৃদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম। 
যদিদং হয় মম তদস্ত্ব হ্ৃদয়ং তব ॥ 


চি ১8753785602 রিটি ররর জারারাতার 
* ব্রান্মণসর্ববন্থ নামক গ্রন্থে হলাযুধ মাতরিশ্বা টে প্রাথঝুয়, অর্থ, 
করিয়াছেন। 


২১৪ হিঙগত্ব। 


০ সি পি সি লি ০৯ সই জল 





এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এই থে 
আমার হৃদয় ইহা! তোমার হৃদয় হইক। 

কিন্তু শান্ত্রকারের! শুধু হৃদয়ের মিশ্রণে পরিতৃপ্ত নন। 
তাহার! সম্পূর্ণ, লর্বাঙ্গীন মিশ্রণের অভিলাষী | সেই জন্য বর 
কন্াঁকে বলিতেছেন £-- 

“. প্রাণেন্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি অস্থিতিরস্থীনি 
মা$সৈর্মাৎসানি ত্বচা ত্বচম্। 

প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চরে 
চর্মমে এক হউক। 

কড়াক্রাস্তিটী বাদ পড়িবে না। পূর্বের সেই কড়াক্রাস্তির 
কথ। মনে আছে ত? 

সাহস করিয়া বলিতে পারি যে পতি পত্বীর এরূপ মিশ্রণ, 
এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই। 
হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া! একত্ব 
সম্পাদিত হয়_্ত্রী এবং পুরুষ পরম্পরে মিশিয়া যায়। সে 
বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমর! দুইটি ব্যক্তিকে 
দেখিয়া থাঁকি। সে বিবাহ্-প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন 
আমর! কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই । জল যেমন জলে 
মিশিয়! যায়, বায়ু যেমন বাঁয়ুতে মিশিয়া যায়, দেহ দগ্ধ হইলে 
যেমন পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্রিশিখাতে 
মিশিয়! যাঁয়, আত্মা যেমন পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ 
তেমনি স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে । এমনি 
,মিশিয়] গিয়াছে যে২ আর ২ নাই__১ হইয়া গ্িয়াছে। যে ১, ২ 
হইয়াছিল, সেঁই ২ আবার ১ হইয়। পড়িয়াছে। স্বক্সু নিত্ব 
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৮ 


28599529647 098 রর 
দেহ যে ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নিশ্মীণ করিয়া 
ছিলেন, সেই ছুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক 
বয়ন প্রস্তত হইয়া পড়িয়াছেষ্* । হিন্দুধর্ম স্বয়ভূ ও যা, মুক্তিও 
তাই। হিন্দুবিবাহেের উদ্দেশ্ও মুক্তি। তাই হিন্দৃবিবাহে স্ত্রী 
এবং পুরুষ মিশিয়া৷ একটি মুক্তি অথবা স্বয়স্তর স্ষ্টি হয়। শ্রী 
এবং পুরুষের মুক্তি অথবা পারলৌকিক সদ্‌গতি ল্/ভ সম্বন্ধে 
শাস্্রকারের! যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাঁও এই বিবাহ- 
নিষ্পন্ন অপূর্ব্ব একত্বমূলক | তীহাঁরা বলেন, "স্বামীর স্ুকৃতিতে 
স্ত্রী স্বর্গগাঁমিনী হন এবং স্ত্রীও স্বীমীকে অপার নরক হইতে 
উদ্ধার করিয়। তাহার সহিত সুখে শ্বর্গে বাস করেন 11” পত্বীর 
ধর্মচর্য্য সন্বন্ধে মন্থ বলিয়াছেন £__ 

নাস্তি ্ত্রীণাং পৃথক্যজ্ঞোন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং । 
পতিৎ শুশ্রয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ (৫অ ১৫৫) 
সত্ীদিগের পৃর্থক্‌ যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস নাই, স্ত্রী কেবল 
পতি-শুত্রষা করিয়াই স্থুরলোকধন্যা হন 
এবং পতির ধর্মচর্ধ্য। সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত 
আছে £- 


সিস্ট 





(১) পিতরো ধর্রকার্যোযু। 
অর্থাৎ, ভা ভর্ষ্য ধশ্মকার্য্যে পতির পিতা অর্থাৎ মহাঁগ্তরু | 





* “নারায়ণ ব। ত্রন্গ প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখও করিয়। স্তী ও পুরুষ 
থষ্টি করিয়াছেন। * বিবাহের পর আবার দেই শরীর এক হ্‌ইয়! যাঁয়,-- 

প্ডিত হরপ্রসাদ শাস্তীর ভারতমহিলা1 নামক এ্স্থেব ৩৯ পৃষ্ঠা । 

এ গ্রন্থের এ পৃষ্টা। 


২১৬, হিন্তৃত্ব। 
প্রি 
(২)ন্বারা& পরা গতিঃ। 
অর্থাৎ ভাঁ্যা পতির পরম গতি। 
(৩) এতম্মাৎ কারণাদ্রাজন্‌ পাণিগ্রহণমিষ্যতে । 
যদাপ্পোতি পতির্ভার্য্যামিহলোকে*পরত্র চ ॥ 
* অর্থাৎ, ভার্ধ্যা শুধু ইহকালের জন্য নয়, ইহকাল ও 
পরকালের উন্য ; এই কারণেই বিবাহের বিধি হইয়াছে । 
(৪) রতিৎ প্রীতিঞ্চ ধর্মর্চ তাস্বায়ত্ত মবেক্ষ্য হি। 
অর্থাৎ মন্থুষ্যের রতি প্রীতি ও ধর্ম ভা্যারই আয়ত্ব । 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে হিনুশান্্মতে পতি এবং গতী, 
উভয়ে মিলিয়া একটি ব্যক্তি--উভয়ের এক দেহ, এক চিত্ত, এক 
হৃদয়, এক উদ্দেশ্ঠ, এক স্বর্গ», এক নরক। অবার বলি, পতি- 
পত্ীর এমন সম্পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন একত্ব আর কোন জাতি 
করনাঁও করে নাই। একত্বের ন্যায় অপুর্ব কবিত্ব জগতে 
কমই আছে *। 





ক ভারতে বলিয়। এ কবিত্ব মানুষের জীবন প্রণালীতে দেখিতে পাওয় 
যায় । অন্য দেশে কদাচিৎ কখন কোন ক্ষণজন্ম। কবির কেবল মাত্র 
আকাজ্ায় থাকে, যথা শেলি :-- 

" €6 ৪1781] 1090901206 0106 99,106) 6 51191] 106 018 
907৮ 010 চ০ 0910093১011 স20550:6 6০ 1 
076 0853107 10 610-1)6968) 0101, 800 ড৪ 850 829) 
1111 1100 69০ 10906901301 8809800106 18006। 

[05089 8131081:95 27)361006 160 26 19600706 6106 8810097 
109019) 0010619) 876 01808080760 7 61 ৪৫1] 
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কিন্তু গত্বীকে পতিতে এত মিশাইয়! দিত হইলে পতির 
পড়্ীকে গড়িয়া! লওয়! আবস্তক। পতি নিজে যেমন, তাহার 
পত্তীকে তেমনি করিয়া লওয়া চাই। তিনি নিজে ষে প্রণালীতে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চাহেন, তাহার পত্ধীকে সেই 
প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়।' তোলা চাই। পত্রী পতিকর্তুক 
সৃষ্ট হওয়! চাই । কিন্ত স্থষ্টিকার্ধ্য গোড়ায় ভিন্ন হয় নু! । পরকে 
সব্ধ রকমে আপনার করিতে হইলে, পরের সর্বস্ব 'আপনার 





[30177206) 9৮ 6৮০1 10001037109019 ; 

[7 029 9:006098৪ 3100908006 01)01170 1000 

[11009 081003 60০ 1016 ৪:00 1101 800 10101770060 
10 090131) 60৩1৮ 00017611595 10 088৩1 ঢঞ্যে, 
ভা1)101) 00176 6০ ০০5০] 000. ০0210010 0985 ৪৪ 
079 1)016 ভা10)) ৮৮০ 1113) 009 11] 7090980% 
৬0 06151000৮20 001003 7009 1169) 09 09861) 
009 76887) 019 1719]1) 0106 10100791107, 
400,000 8,01110110/0100. 


এ খুব চমৎকার একত্ব বটে| কিন্তু হিন্দু'দম্পতির একত্ব অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট। কবির একত্ব শুধ হৃদয়ের, হিন্দু-দম্পতির একত্ব হৃদয়ের এবং 
কন্ধের। কনির একক শুধু আন্তর্জগৎ লইয়া, হিন্দ-দম্পতির একতব অন্তর্জগৎ 
এবং বহির্জগৎ ছুই লইয়া। কবির একত্বের সঙ্গীত নির্জন নীরব গানে 
তিন্ন শুনিতে পাঁওয় যাঁয় না, গোলমালে দে সঙ্গীত ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্ম- 
দম্পতির একত্বের সঙ্গীত পৃথিবীর সুপ্রশত্ত কোলাহলময় কর্মক্ষেত্র হইতে 
উত্থিত হুইয়! স্বর্গ এবং মর্ত্যকে একতানে বাধিয়া ফেলে । কবির একত্ব 
7০96৩, হিন্দু-দম্পতির একত্ব ০0302101 কবির একত্ব 1:70 , হিন্দু 
দম্পতির একত্ব 0:9/0966 । নাটকে গীত থাকে, কিন্তু গীতে নাটক থাকে” 
ন1।, হিনু-ম্পতির একত্বই উৎকৃষ্ট একত্ব। 

১৯. 


২১৮ হিন্দৃত্ব। 
* হাতে রাঁখা চাই, পরের দেহ“বল, মন বল, হৃদয় বল, আত্মা বল 
সকলই আপনার হাঁতে রাখা চাই। কিন্তু পরের বয়োধিক্য 
হইলে তাহার সর্বস্ব আপনার হাতে পাঁওয়া যায় না। সন্তানকে 
আপনার মনের মত করিতে হইলে, তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই 
পিতা! তাহার শিক্ষার ভাঁর নিজ হস্তে গ্রহ্ণ'করেন। মনের মত 
চ্চেলা করিতে হইলে, মহীস্ত বালক দেখিয়া! চেলা! নিধুক্ত করেন। 
পণ্ুশীবক্‌” যেমন পোষ মানে, বড় পশ্ড তেমন পোষ মানে না। 
রাম সীতাঁকে বনে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া ভাবিতেছেন £__ 
ইশশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাঁঞ্প্রিয়াম্‌ সৌহদাদপৃথগাশয়ামিমাম। 
ছরূনা পরিদদামি মৃত্যবে দদৌনিকো গৃহশকুস্তিকামিব | 
(উত্তরচরিত ) 
বাল্যকাল হইতে প্রিম্নাকে পৌঁষণ করিয়াছি; এমনি প্রণয় 
যে আমার হৃদয়ের যে ভাব, তাহার হদয়েরও সেই ভাব, কোন 
ভেদ নাই। তীহাঁকে আজকি না ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে 
দিতেছি, যেন কসাই হইয়া গৃহপালিত পক্ষিণীটিকে বধ 
চরিতেছি। 
ফলতঃ যাঁহাঁকে আপনাঁতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই 
আপন! হইতে পৃথক থাঁকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতে 
আপনাতে মিশাইতে আর্ত কর! কর্তব্য ; তাহার সমস্ত শিক্ষা, 
সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং সমস্ত আকাক্ষা আপনার 
অভিলাধান্ধ্যায়ী হওয়া আবশ্তক। কিন্তু যাহাঁকে এই কঠিন 
এবং গুরুতর মিশ্রণ কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে হুইবে, তাঁহার 
জ্ঞানবাঁন, বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাঁই, এবং 
বাহীকে এই রম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে, তাহার বালিকা 
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ষ্ 


/ি* স্টি টিতে 





টি 5255482 : 
হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দৃশাস্ত্কারদিগে মতে 


পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, স্ত্রীর বিবাহের বয়ন কম। 
হিন্দুশান্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা কি অমূলক, অর্থহীন,না অনিষ্টকর? 
ব্যবস্থা যে অমূলক বা অর্থহীন নয়, তাহা এক বকম বুঝাইলাম। 
অনিষ্টকর কি না, তাহাই এখন বুঝইব। | 

স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়া ঘি চিরক।লের জন্য একটি ব্যক্তি 
হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্ত্রীকে পুরুষের 
শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন 
না। অতএব বিবাহের বয়ন সম্বন্ধে হিন্দুশান্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা 
অনিষ্টকর কি না, এ প্রশ্নের প্রক্ুঙ অর্থ এই যে, বিবাহের দ্বার. 
ভ্রীপুরুষের যে একত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা ভাল কি মন্দ? ছুইটি 
ব্যক্তিকে ষদি একটি কর্ম করিতে হয়, তবে তাহার! এক-মন্‌ 
এক-প্রাণ হইলেই কর্ম সুচাঁরুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে । এক 
জনের কম অনুরাগ বা! কম যত্র হইলে কাধ্যটিও সম্পন্ন হয় না 
এবং ছইজনের মধ্যে কেহই কর্ম করিয়া সুখ বা তৃপ্তিলাভ 
করে না। অতএব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্ট সাঁধনার্থ যদি বিবাহ 
করিতে হয়, তাহা হইলে পতি এবং পত্বীর এক-মন এক-প্রাণ 
হইয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহ করাই কর্তব্য। অধিকন্ত, স্ত্রী এবং 
পুরুষ, এই ছুই লইয় মনুষ্য। স্ত্রী খক্‌, পুরুষ সাম) স্ত্রী 
পৃথিবী, পুরুষ সর্গ &্। পৃথিবী এবং স্বর্গ একত্র হইলে তবে 
একটি পূর্ণ জগৎ হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ 
মিলন না হইলে মনুষ্য হয় না। স্ত্রী, পুরুষের প্রয়োজনীয় এবং 


রি 





& 
* সমাহমন্মিধক তং দ্যোৌরহং পৃথিবীত্বং। 


(২২৫ হিন্দুত্ব, 
পুরুষ, স্ত্রীর প্রয়োজনীয় । কাজেই পুরুষ ব্যতীত সতী অমশ্পূর্ণ 
এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। যদি ছুই জনকে সম্পূর্ণ 
হইতে হয়, তাহা হইলে ছুই জনে মিশিয়া এক হওয়া! আব+ 
হ্তক। মিশ্রণে ষেমন অভাব মোচন হয়, আর কিছুতে তেমন 
হয় মা । অমিষ্ট দ্রবাকে সুমিষ্ট করিতে হইলে অমিষ্ট দ্রব্যের 
সহিত মি ভ্রব্য মিশাইতে হয়। মিষ্ট দ্রব্য যত কম মিশান 
হয়, অমিষ্ট দ্রব্য তত কম মিট হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের 
সম্পূর্ণ মিশ্রণ মন্ধুযাত্ব-সাধক। তাই বলি. যদি ধর্মচর্্য! দ্বারা 
জীবন পবিব করিতে হয় তাঁবে স্ত্রীপুরুষে মিশিয়া ধর্ধরচ্য1 ন! 
করিলে ধর্মচর্য্যা অঙ্গহীন এন্বং এক রকম অসম্ভব হয়। দুইটি 
হৃদয়রূপ ছুইটি নদী মিলিয়া একটি ধারায় অনন্তে মিশিতে 
না পারিলে মানুষের জীবনরূপ আহুতি সুন্দর, সম্পূর্ণ এবং 
সঙ্গীতময় হয় না। যুক্তহস্তে পুষ্পাঞ্জলি না দ্রিলে দেবার্চন! 
করিয়। কি আশ. মিটে? হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্ত এই মিশ্রণ এবং 
একীকরণ। সেউদ্দেশ্তট যে অতি মহৎ এবং গৃঢ় তথ্যমূলক, 
তাহা কি অস্বীকার কর! যাঁয়? 

ধাহাঁরা ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাহারা বোধ 
হয় বলিবেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশ[ইয়া এক করিলে, 
ছুই জনের যে সকল পুথক্‌ পৃথক মনোবৃত্তি এবং রুচি আছে, 
তাহার স্বাধীন এবং সম্যক ক্কুর্তি হর না। একথার প্রথম 
উত্তর এই যে, যদি তাহা! ন! হয়, তাহা হইলেই না ক্ষতি কি? 
রুচি এবং মনোবৃত্তি কিসের জন্ত ? শুধু স্বাধীন স্কর্তির জন্ত, 
না জীবনের মহৎ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য ? যদি স্বাধীন তি 
লীত করিতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা ন। 


বিবাহ । ২২১ 
যায়, তাহ! হইলে শুধু, স্বাধীন" স্ফুর্তি লইয়া কি হইবে? হর্দি 
জীবনের উদ্দেস্ত সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং ক্কর্তির পরিমাণ 
কম করিতে হয়, তাঁহাও কি করা উচিত নয়? এবং 
মানুষ কি তাহা করে না? সামাজিক জীবনের অর্থই ত 
তাই। দশজনে মিলিয়া একটি উদ্দেশ্ত মাধন, করিতে হইলে 
কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, সকলকেই কিয়ৎ পরিম্ধণে 
আপন আপন স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে হয় 1 অপরেন 
সাহায্যে আপনার কর্ম সাধন করিতে হইলে, অপরের কাছে 
আপনার কিয়দংশ বলি দেওয়া ঘুন৩।ত ন্যায় সঙ্গত। দ্বিতীয় 
উত্তর এই বে, স্ত্রীও পুরুব মিশিরা এক হইলে ৯. জনের যে. 
পৃথক পৃথক রুচি ও মনোনূত্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সমাক 
ক্ষত্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয় 
মুগ্ধ হইয়া! পতি এবং পত্রী একই উদ্দেশ্ত নাঁধনার্থ একই কার্সেন 
নিধুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তঘিনি সেই কাধ্যটি যে বুকনে 
করিতে সক্ষম, তাহার তাহা সেই রকমে কঙ্সিবার কোন বাধা 
নাই! পৃণ্তি এবং পত্ী উভয়েই অতিথি সেবায় নিযুক্ত । কিন্ছ 
পতি কেবল অর্থোপাজ্জন করিয়া অতিথি সেবার জগ্ঠ ভ্রবা 
সামগ্রী আহরণ করিয়া দ্রিতেছেন। পরী স্বহত্তে সেই সকল 
ত্রব্যসামগ্রী দ্বারা অন্বব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানকে যেমন 
বত্ব করিয়া স্বয্নৎ ভোজন করাইম্না থাকেন, অতিথিকে তেমনি 
গ্বয়ং তোঁজন করাইতেছেন। শান্ত্রকারদিগের ব্যবস্থাও তাই। 
পতি প্রীত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্বী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত 
অন্ন প্রস্তুত করিয় 'দিবেন। তৃতীয় উত্তর এই যে, একমনে, 
একপ্রাণে এক উদ্দোশ্তের চস হইলে কি পতি, কি পত়্ী, 


২২২, হিন্দুত্ব ৷ 
হিট স্র 
“কাহারো পৃথকৃভাবে কার্ধ্য করিবার বেশী অভিরুচি হয় না। 

ঘতটুকু অতিরুচি ইয় প্রর্গীট় প্রণয়স্থলে সেটুকু যেমন অবিবাদে 

এবং প্রীতিকর প্রণালীতে চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অন্য 
অবস্থায় তেমন কর। যায় না। 
ধৃহার! ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী “াহাদিগের সম্বন্ধে 
আপ্লরে! ছুই একটি কথ! বলা আবশ্তক। প্রথম কথা এই যে, 
হিন্দ, পত্থীফ্কে পতিতে এবং পতিন্র কুলেতে চিরকালের জন্ত 
অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্রবান। বিবাঁহকালে বর কন্তাকে 
এই মন্ত্র পড়াইরা অরুব্তী শঞ্টত্র দেখাইয়া থাকেন £_ 
ও অরুদ্ধত্যবরুদ্ধাহ্মস্মি। 

হে অরুন্ধতি! আমিযেন তোমার স্যার অবরুদ্ধ অর্থাৎ 
পতিতে লগ্ন হইয়া থাকি। 

তাহার পর বর কন্যাকে দরশন এবং বারংবার এই মন্ত্র 
উচ্চারণ করেন ৫__ 

ওঁ প্রবাদ্যোঃ গ্রব! পৃথিবী ফ্রবৎ বিশ্বমিদৎ জগৎ । 
ধবাঁসঃ পর্বতা ইমে, গ্রবা স্ত্রী পতিকুলে ইযম্‌॥ 

আকাশ প্রব, পৃথিবী ধর, এই বিশ্ববন্ষাও সকলই ফ্রব, 
পর্বত সকল ঞ্রব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ঞ্ুব। 

ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে, হিন্দু-শান্ত্রকার পত্বীকে পতিতে 
এবং প্রতিকুলেতে বাধির। রাখিতে চান, এবং সেই জন্য তিনি 
পতিপত্রীর যোগকে চিরস্থারী যোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
ইংরাজদিগের ঠিক সেমত এবং সে চো নয়। তাহারা যে 
পত্তীপতির সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক তাহা নয়। কিন্তু পতি 
এবং পত্বীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক পৃথক আঁকাকঙ্ষা, 


বিবাহ। ২২৩ 
আদর্শ এবং অতিরুচির দিকে তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি, এবং সেই 
জন্য তাঁহারা পতি এবং পত্রীর বিবাহ্গ্রন্থি যাহাতে সহজে 
খোলা যায় সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দু বলেন, পতি 
এবং পত্বীর মধ্যে আজ যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, 
কাল তাহা অদৃষ্ত হউক, কাল যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ হয়, 
পরশ্ব তাহা অদৃষ্ত হউক, মোট্‌ কথা, পতি এবং পতীর মধ্য 
সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাহারা পরম্পরে 
মিশিয়া যাঁউন।* ইতরাঁজ বলেন, পতি এবং পত্বী আজ 
পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন,&স্ভ কাঁল্‌ তাহাদের মধ্যে অপ্র- 
ণয়ের কারণ জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হর, তবে পরশ্বই 
তাহারা যাহাতে দাম্পত্যবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পারেন. আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্তক। হিন্দু, পতি- 
পত্বীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি অপটিয়া দিতে 





্ বিবাহান্তে বর, অগ্নি ও স্তর্ধ্যকে সম্বোধন করিয়! বজিবে -- 

(১) ও অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রানশ্িত্তিরনি ব্রাহ্গণত্তা নাথ- 
কাম উপধাবামি যাস্যৈ গতিদ্বী তনুস্তামন্থে নাশয় স্বাহা। 

হে সর্বদোষহর অগ্নি! তুমি দেবলোকের দোধ বিনষ্ট করিয়া থাক, 
এই জন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ই হার (এই 
কন্যার) পতিবিরোধক অঙ্গ বিন কর । 

(২) ও' স্ধ্য প্রায়শ্চিত্বে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্িত্িরসি বান্মণন্ত্া নাথকাম 
উপধাবামি। যা'ঁস্যে গৃহদ্ী তনুস্তামন্ষে নাশয় স্বাহ1। 

হে সর্ববাদোষহত্, সূর্যা! তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া! থাক, 
এইজন্য আমি শরণার্থী তোনার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কন্যার) ' 
গৃহ্ধর্্ম-বিরোৌধক অঙ্গ বিনষ্ট কর। 
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সম পাকি সি লি ০৯ 2৯ সস তি রি রা তিল 


'চান। ইংরাজ পতিপ্ুত্বীর বিরোধে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়! তাহা- 
দের দাম্পত্য গ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু স্থপ্টি এবং পালনের 
পক্ষপাতী, ইংরাজ প্রলয়ের পক্ষপাতী । হিন্দু এবং ইংরাঁজের 
মধ্যে এই প্রতেদটি অতি গুরুতর এবং ইহার তাঁৎপর্ধযও অতি 
গভীর ইহার*দৃইটি তাৎপর্ধ্য আছে। একি তাৎপর্য এই, হিচ্ু 
এমন বয়স্ কন্তার বিবাহ দেন যে, তখন তীহার পতি তীহাঁকে 
শিক্ষা দ্বাক্খ আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং 
সেই জন্য যত দিন যায়, তিনি ততই পতিতে নিশিতে থাকেন। 
কিন ইংরাঁজরমণীব এমন বক্সে বিবাহ হয় যে তখন তিনি 
নুতন শিল্প, লাঁভ করিতে অক্ষম, এবং সেই জন্ত তাহার পতির 
সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ তীভাতে থাকিলে পতি তাহ! 
নষ্ট করিতে অক্ষম হন, এবং যত পিন বায়, কারণটি কাজেই 
তত প্রবল হইয়া উঠে। দুইটি জাতির মধ্যে কন্তাঁর বিবাহের 
বয়সের প্রভেদ বশতঃ তাহাদিগের দাম্পত্য নীতি ও প্রণালীর 
এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘঠিয়াছে। আর একটি তাতপধ্য 
এই, অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া! তির্নি পতিকর্তৃক 
প্রয়োজনমত শিক্ষিত হইতে পারেন না ইংরাজ এ কথা 
বুঝেন। কিন্ত বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না_ 
অল্প বয়সে রমণীর বিবাহের বাবস্থা কেন করেন না এ প্রশ্নের 
মীমাংসা বড় সহজ নয়। আমি যেরূপ বুঝি তাহা বলিতেছি। 
অনেক কারণে ইতরাজ অল্প বয়সে স্ত্রীর বিবাহ দেন ন|। 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, অল্প বয়স হইতে স্ত্রী যদি 
'পতির'নিকট থাকে, তাহ হইলে সে অবশ্তই পতির মানদিক 
শীদনের অধীন হুইয়। পড়িবে । যদি তাহা হয়, তবে তাহার 
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ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া ধাঁয়। সংস্থার ধর্ম সম্বন্ধে, সাজ 
সম্বন্ধে, ধর্মনীতি সম্বন্ধে, সুরুচি এবং কুরুচি সম্বন্ধে এবং অন্ত 
অন্ত বিষয় সম্বন্ধে তাহার যেরূপ স্বাধীন শিক্ষা লাঁত হওয়। 
উচিত তাহা হয় না। সে যেন প্রভুর দীস হইয়া পড়ে। 
কিন্ত সেটি হওয়া উচিতনয়। সেটি হইলে, ব্যক্তির র্যক্তিত্ 
থাকে না, স্বাধীন মনুযোর স্বারীনতা থাকে ন। এ কথার 
অর্থ এই যে, জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিবাঁর জন্য স্ত্রী৯এবং পুরুষ 
খন মিলিত হইবে তখন তাহারা পরম্পরে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় ৃ 
স্বাধীন থাঁকিবে বলিয়া মিলিত হইবে । কোন একটি কার্ধয 
বা উদ্দেশ্তকে প্রধান ভাবিরা মিলিত হইবে না । আপনিই 
প্রধান এই ভাবিয়া মিলিত হইবে। আস্মপ্রিয়তা ইংরাজি 
বিবাহ-প্রণালীর মূল স্থত্র। তাই ইংরাজ, বিবাহের গ্রন্থি 
খুলিয়! দিতে এত যত্ববান। হিন্দুর বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্ত মূলক 
বলিয়া, হিন্দ,বিবাহ-গ্রন্থি আটিয়া রাখিতে চান। কিন্তু বুঝিয়া 
দেখা উচিত যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বদি কোঁন অর্থ থাকে, 
তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় করা ভাঁল, না জীবনের একটি মহৎ 
উদ্দেশ্ঠ স্থির করিয়া সেইটিকে বড় করা ভাল? যদি তোমার 
স্বাধীনতা থাকে তবে এমন হইতে পাঁরে বে তোমারই স্থখ 
হইল, আর কাহারে! কিছু হইল না । কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন 
দিয়া যদি পরোপকারী হইতে পার, তবে তুমিও সুখী হইবে। 
এ জগতে একলা থাকিবার যে! নাই) পণ্ড একল! থাকিতে 
পারে, মানুষ। পারে না। আবার সকল পণ্ডও একল। 
থাকিতে পারে না, মানুষ ত দুরের কথা । ,যদি পাচ জনকে 
লইয়! থাকিতে হইল, তবে জীবনটা পাঁচ জনের সেবায় উৎসর্গ 
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করিতে পারিলেই এ জগ্রতে এ জীবনের কাধ্যটা এক রকম 
করা হইল ন1? কিন্তু সেই মহৎ কাঁধ্য সাধনার্থ যদি স্ত্রীপুরুষের 
মিলন আবঠ্তক হয় তবে নিজ স্বাধীনতাকে বড় ন! ভাবিয়1 
সেই মহৎ কার্ধ্যটি বড় ভাবিয়া স্ত্ীপুরুষে মিলিত হইলেই ভাল 
হয়না? যদি নল যে স্ত্রীপুরুষে মিলিত হয় হউক; কিন্তু থে 
মহ কার্যে উল্লেখ করা হইল, সেই জন্যই থে তাহারা মিলিত 
, হইবে এমনকি কথা আছে? ইহার উত্তর এই যে, যদি স্ত্রী 
এবং পুরুষকে মিলিতেই হয়, তবে সেই মহৎ কার্্যোদ্দেশে 
মিলিলে মিলনটা গত মহৎ এব মনুষাত্বস্চক হয় অন্ত কোন 
উদ্দেশ্তে মিলিলে তত হয় ন'। এ কথা ষদ্রি ঠিক হয় তবে 
সাঁইস করিয়! বলিতে পারি যে বিবাহের দ্বারা জীবনের মহৎ 
কার্য সাধন করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনত। খর্ব 
করিতে বা বিনজ্জন দিতে হয়, তৰে যে মানুষ হইবে তাহার 
তাহা কর! একান্ত কর্তব্য । মহৎ উদ্দেশ্ত থাকিলেই মানুষের 
সহিত মানুষের প্রক্কত বিবাহ হয়। যেমন হারমৌঁদিয়াসের 
সহিত এরিষ্টজিটনের বিবাহ ; বিশু খৃষ্টের সহিত সেন্টপলের 
বিবাহ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ; রামের সহিত 
লক্মণের বিবাহ । 

আরো এক কথা। ইংরাজের স্বাধীনতার ধুয়া কি জন্য ? 


না, অপরের দ্বারা স্বাধীনতা অপত্বত হয় বলিয়া, অপ.র অত্যা- 


' চার করিয়! বা স্বার্থসাধনার্থ স্বাধীনত। নষ্ট করে বলিয়া! । কিন্ত 


মমুষ্যজীবনের মহৎ কার্ধ্য সাধনার্থ জ্তীপুরুষের যে মিন. 
এবং মিশ্রণ হয় তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থ- 


সাধনাভিপ্রার়ই বা কোথায়? তাহাতে বদি স্বাধীনতার 
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বিলোপ হয়, সে ত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহৎকাঁধ্য সাধ- 


নার্থ হইবে । অতএব সে স্বাধীনতা৷ বিলোপের বিরুদ্ধে কাহারো 
কোন কথ! কহিবার যো নাই। মহৎকার্য্যের নিমিত্ত যাহ! 
দেও তাহা ত দুূষণীয় দাঁন নয়, তাহা মহৎ মনের মহৎ ও পবিত্র 
আহুতি। ইংরাজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি,দ্বিবার নিমিত্ত 
বিবাহ করেন ন।, হিন্দ করেন। ্ |] 

রোঁধ হয় বুঝা গেল যে ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ শ্রণালীতে 
দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দ্রিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল নয়, 
এবং হিন্দুবিবাহে স্ত্রীপুরুষের ধে' মিশ্রণ বা একীকরণ ক্রিয়া 
সম্পন্ন করা হয় তাহা অতি উত্তম এবং অতি প্রয়োজনীয় । 
জগৎকে একই চক্ষে দেখিয়া! যাহাঁদিগকে জগতের মঙ্গলসাধন 
করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাঁওয়া কর্তব্য । 
কিন্ত বদি দুইটি হৃদয়কে মিশাইয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে 
একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর মিশাইঙ্গা ন] 
লইলে কেমন করিক্না সেই অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়া উঠিবে? 
তবেই ত বোধ হয় যে হিন্দৃশান্ত্রে পুরুষের বেশী বয়সে ও 
নত্রীর বাল্যাবস্থাক্ বিবাহের যে ব্যবস্থা আছে তাহা অতি 
উত্তম এব উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা] | 

তুমি বলিবে যে এ পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা» এখন চলিতে পারে 
না। আমি জিজ্ঞাসা কবি, কেন চলিবে না? উপরে 
বুঝাইয়াঁছি ঘে একান্নবর্তী পরিবারের অন্থরোধে কন্যার অল্প 
বয়সে বিবাহ আবশ্বক। কিন্ত একান্নবর্তী পরিবার এখনও ত 
এদেশে আছে । তবে কেন সেই সকল পরিবারে কন্যার বিবাহ 
এখনও অল্প বয়সে হইবে ন1? আর যে সকল ইংরাজি শিক্ষিত 
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ব্ক্তি একানবর্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া! একল! একলা থাকেন বা 


থাকিতে ভাল বাসেন, তাহাদিগের সন্বন্ধেও বলি যে, অল্প বয়সে 
কন্যার বিবাহ অুরশ্তক এবং বিশেষ উপকারী । একান্নবর্তী 
পরিবারে পতি অনেক সময় পত্তীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা 
ফিতে পারেন" ্বা। এবং অনেক জময় পরিবারস্থ লৌকে 
পত্বীকে পন্ডির শিক্ষার বিরুদ্ধ শিক্ষা দির তাহাঁর চেষ্টা অনেক 
। অংশে বিল করিয়া থাকেন। কিন্ত ধাহাকে পাঁচ জনকে 
লইয়। থাকিতে হয় না, তিনি নির্ব্বিরোধে এবৎ অপেক্ষাকৃত 
অল্নায়াঁসে পত্বীকে নিজের মনের মত করিয়া তুলিতে পারেন। 
যাহাঁকে লইয়া! জীবনের সুঁখ দুঃখ সকলি, যাঁহাকে লইয়া 
জীবনের অর্থ, যাহাকে লইয়া! জগতে মুক্তি, তাহাকে গড়িবার 
মতন মহৎ, গ্রীতিকর এবং অবশ্ঠকর্তব্য কাঁজ পুরুষের আর 
কি আছে! এবং তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত সহশ্র বিদ্ব 
থাঁকিলেও তত্প্রতি জক্ষেপ করাঁও মহাঁপাঁপ ! 
বাল্যাবস্থায় স্ত্রীর বিবাহের ব্যবস্থার আর একটা প্রধান 
কারণ কড়াক্রান্তির কথায় বুঝাইয়াছি। 
বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, শৈশবাবস্থায় কনা 
বিবাহিত এবং পতিহস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বযসে 
সম্তান প্রসব করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং 
সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন। এ কথার অর্থ এই 
যে, পতি বাঁলিকাপত্ীর সহিত অযথা ব্যবহার করিবেন। আজ 
কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই 
বাঙ্গালীর শারররিক ছূর্বলত! নিবারণ করিবার আশায়, কিছু 
বেশী বয়সে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা' দিয়া থাকেন। ,কিস্ত 


বিবাহ। ২২৯ 
বাঙ্গালীর শারীরিক হূর্বলতা যে প্রধানতঃ ঝুঁল্য বিবাহের ফল" 
তাহা সপ্রমাণিত বলিয়। স্বীকার করিতে পারি না। দ্বিতীয় 
কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা- 
পত্ধী তাহাঁর জন্য নর়। যে দেহের প্রয়োজনে বিবাহ করে দে 
পশু, বালিকারপ পবিত্র বস্ত ভীহাঁকে দেওয়া যাইত গ্রে 
না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, অর্থাৎ যে রকম উঁদেশে আমাদের 
পূর্বপুরুষের বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যবে 
বিবাহ করে, বালিকা পত্থী তাহারই প্রাপ্য । যিনি জ্ঞানবান, 
বিদ্যাবান, পরিণতবসস্ক, উন্নতমানা, মহৎ আশায় মহিমান্বিত, . 
স্তাহার পত্বী চিরকালই সৌষ্টৰ এবুং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তীহার 
সপ্ভান সন্ভতি সকল সময়েই স্ু ্রক্ষ,টিত পুষ্প। তাই বলি, যদি 
বিবাহের অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহ] হইলে পুত্রকে 
বিদ্য। দান করির! বেশী ব্য়ষে তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু অঙ্গ 
বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিও না । নীচ প্রকৃতির 
প্রক্কত শাসন বাহ্‌শাসনে নাই । চোঁর বার বার জেলে যাঁয়, 
' তথাপি চুরি করিতে ছাড়ে না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন 
আধ্যাত্মিক উন্নতিতে । এখন এ দেশে আধ্যাত্মিকতা বড় কম 
বলিয়াই বাল্যব্বাহেন্ন অপব্যবহার হয়। এখন এদেশে 
বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্র তত মনে নাই বলিধাই, বিবাহের সহিত 
ধর্মের সম্বন্ধ তত লক্ষিত হয় না বলিয়াই, বিবাহের ফল কদর্য 
' হইতেছে এবং সংসারধর্মম প্রকৃত সৌন্দধ্যহীন হইতেছে॥ 
নৈতিক উন্নতি কর, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্ত অনুসরণ কর, করিয়া 
লক্ষীরূপা নারীর হৃদয়ে, মিশিয়া থাক, দেখিবে এদেশু আর, 
এদেশ নাই, দেশ ধর্দবলে অমিত বল প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুর 

১. 


নি হিন্দু 
ঘরে জগতের সৌনজর্্য ুটযাঁছে, সপত্বীক হিন্দ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত 
হইয়। বীরপুরুষ হইয়াছে, দেশে রোগ নাই, শোক নাই, ভয় 
নাই, হীনতা নাই--দকলই উন্নত, সকলই পবিত্র, সকলই 
'বীরোচিত। 

হিদ্দুপবিরৃহের উদ্দেশ্ত বুঝা গেল। অতএব এখন বল! 
বাইতে পারে * যে মে বিবাঁভের উদ্দেশ্য ধর্চর্য্যা এবং সে 
বিবাহ খাক্রিরার ফণ পতিপত্রীর সম্পূণ একীকরণ। কিন্ক 
বিবাহ সামাজিক জীবনের হিত্তি। অতএব ধন্মীর্থ সামাজিকতা! 
, এক মাত্র হিন্দুর লক্ষণ, ঝি ধন্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ। 
আর পতিপত্বীর সম্পূথ এলীকরণ-_ইহাঁও একমধন্র হিন্দুর 
'লক্ষণ, হিন্দু ধর্মের লক্ষণ, হিন্দত্বের লক্ষণ । এবং পতিপত্রীর 
সম্পূর্ণ একীকরণের অর্থ সেই সমগ্রদশিতাঁ ও সমগ্রগ্রাহিতা_ 
যাহা সোহহংএ দেখিয়াছি, লষে দেখিয়াছি, কড়াক্রান্তিতে 
দেখিরাছি। , 

থে উদ্দেশ্তে বিবাহ তাহা যে সাধারণতঃ সম্পূর্ণ রূপে 
আনুহ্ছত হয় এমন কথা বলিতে পারি না। কোন দেশেই 
কোঁন সমাজেই এরূপ উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ অন্ুস্থত হয় না, ইহার 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্টুও সম্পূর্ণ অনুশ্থত হব না। ইংরাজি 
বিবাহের উদ্দেশ্ন হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্ত অপেক্ষা অনেক নিকষ্ট। 
কিন্ত তাহাও সাধারণতঃ সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্থত হয় না। কিন্তু 
আমাদের বিধাহের উদ্দেশ্ত যে একেবারে ই "অস্ুক্তত হয় নাঁ, 
«এ কথা ঝলিলেও মিথ্যা কথ! কওয়া হয়। ফাহারা ইংরাজি ' 
শিক্ষা করেন না তাহাদের মধ্যে অনেকে পত্ীকে সহধর্শিনী 


রী 
বিবাছ। ২৩১ 


ঘলিয়া বুঝেন এবং পত্রীর সহ্ধার্মনী নাম্ু সার্থক হয় পীর * 
সহিত এমনি করিয়া! জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন। 

আর পত্রীর সহিত একত্বান্ুভূতি, ইহাঁও তাহাদের অনেকের 
খাকে। কিন্ত অনেকের আবার এ উদ্দেশ্ত ও একত্ববোধ নাই। 
লাই বলির কিন্তু এ উদ্দেন্ত মন্দ হইতে পারে ন] '্জঞ্ষবা , এই 
একত্বজ্ঞান দূষনীয় হইতে পানে ন!। অনের্কে ধর্ম মানে না 

নলিয়! ধর্ম মন্দ জিনিষ হইতে পাবে না! অনেক ইতরমজিওয়ালা 
কিন্ত তাহাই মনে করেন। বিবাহ বিষন্নক এই প্রস্তাব প্রথম 

প্রকাশিত হইলে পর অনেকে ইছার বে প্রকার সমালোচনা 

করিয়াছিলেন তাহাতে তীাহাদ্রের মনের প্র রূপ ভাবই 
ব্ক্ত হইয়াছিল। হিন্দু বিবাহের যে উদেশ্রের ব্যাখ্যা 
করিয়াছি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহ।র! বিস্তর বঙ্গ বিদ্রপ 
করিয়াছিলেন। পতিপত্রী্ন একীকরণের কথা লইয়াও 
সেই রূপ করিয়াছিলেন । যেন ধর্ধচধ্যার্থ বিবাহ ও পতি 
পত্তীর একীকরণ বড়ই দূষণীয়! জ্ঞানী ও সাধু লোকে এরূপ 
করেন না। লোকে যাহাতে বিবাহের প্রকৃত অর্থ হদয়ঙ্গম 
করিতে পারে এবং ব্বাঁচের মহৎ উদ্দেশ্ত অনুসরণ করিতে 
শিখে, তাহারা সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন, তীহাঁদের মনে দেই 
কামনাই প্রবল হয়। কিন্তু যে সকল সমলোচনার উল্লেখ 
করিলাম তদ্বিবয়ে অধিক কথা অনাবশ্তক। রবীন্দ্র বাবু 
ভারতীতে একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে বিবাহ 
বিষয়ক কতব্গুলি প্রয়োজনীয় কথার কিছু বিস্তৃত ব্যাখ্যার 
'াবশ্তক হইয়াছিল ।' রবীন্ত্র বাবুর সমালোচনায় যে সকল 
কথ! ছিল তন্মধ্যে কয়েকটা মাত্র এখানে উল্লেখ করিলাম.ঃ., 


২৩২, হি্ৃত্ব । 


(১) হিন্দু বিবাহের উদ ধর্চর্যযা নর, সংসারযাত্রী_ 
প্রমাণ, পুজার্ধে ক্রিয়তে ভার্যয। 

(২) বিবাহ প্রক্রিঘ্নার ফল পতিপত্রীর একীকরণ নয়। 

(৩) গতির সম্বন্ধে পত্বীর পদ বড় নিকইঈ-_প্রমীণ, যুধি, 
ঠিবের হৌগদীকে ছ্যুতে পণ করা। | 

(৪) বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্বলতার কারণ বাল্যবিবাহ, 

বঙ্গের জলবায়ুর দৌষ নয়। জলবায়ুর দোষ কারণ হইলে 
বাঙ্গালার স্থন্দমরবনের বাঁঘের কথা কেহ শুনিতে পাঁইত না । 

এই সমালোচনার গ্রত্াত্তরে নবজীবনে যে প্রবন্ধ প্রক1 
শিত হইয়াছিল তাহা ক্রোডপত্রে সন্নিবিষ্ট হইল । 


তেত্রিশ কোটি দেবতা । 


* [সর্বত্র ব্মদর্শিতা 


এখন একবার রি (মোহ হু এ রসযাবন ক রা যাউকক। 


মোহহছ ঠগর মর্থ মূ [মি নেই হু ১ আর হা অর্থ, 
'বশ্বব্রন্মাও জর | 


ভএখ সমস্ত বির $109 বেই ত্হ্ধ। 

জগ এবং জগপদাশখব এ ঢু গর মূধো কি সন্বন্ধ এ বিষষ্ধ 
মনুষা মধো গ্রপানতত দই দত আছে । একটি মত এই নে 
জগত জ্শনীশুর কগক হক? এবং সেই জন্য জগদীশ্বর হইছে 
পুথক | সবলমান এবং »্ানের এই মত। আর একট 
মৃত এই ৫ ৮৮২ জগপাণর কও ও শন) অগদ্াশ্ববের বদ র্ 
বিকার) বাদিকাশ নাজ, অহদন ছণ্দাখর হতে পৃথক নথ | 
হিল এই মহ। এ ডা রকগা একেবারেই মানেন না 
এমন নব এবং খুষ্টান যে জণ্থান্ররুকে লগৎ নণিরা বুঝেন না 
তাহাও নয়। হিন্দ ঘখন না; নন-“দকলহ ভিশি কবির়াছেন_- 
তখন ভিনি জগদাশ্বণকে ক্থা্টকণ। বলির! মনে করেন বৈকি? 
এবং খুষ্টান যখন বলেন 10100 ০ 100 800 2009 
00 10৮০ 00৮ 0010$--5খন তিনি শতকে জগদীশ্বর 
বূলিয়। ভাবেন'বৈ কি। ফল কথা, জগদীশ্বব সম্বন্ধে সকলেই 
নকল কথ! মাঁণিয়া থাকেন ও বলিরা থাককেন। জগদীশ্বর" 
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'বথার্থই এমনি সর্বময়, এমনি'সর্কারূপ, এমনি সর্বত্ব ষে তাহাকে 
সকল সংজ্ঞাই অর্পণ করা যায় এবং সকল রকমেই ভাবা যায়। 
তথাচ এক একটি জাতি বা সম্প্রদায় জগদীশ্বর সম্বন্ধে এক 
একটি চিন্তাপ্রণালীকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাঁই বলি- 
তেছিযেহিলু প্রধানতঃ জগতকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে 
করেন না, খা করেন। কোন্‌ মতটি ভাল কোন্ট মন্দ, 
তাহা এস্থণে মীমাংসা করা যাইতে পারে না এবৎ মীমাৎসা 
করিবার ' বড় আবশ্যকও নাই ক্চ। এখাঁনে কেবল ইহাই 
বুঝিয়া দেখিতে হইবে, মত দ্ধের বিভিন্নতার সহিত মুর্ভিপুজার 
কি স্স্ধ। সেসম্বন্ধ বেশ পরিষার বলিয়া বোধ হয়। যিনি 
জগতকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক্‌ মনে করেন না জগং তাহার 
কাছে নীচ বা অধম জিণিষ নয়, অতএব জড়ের সাহায্যে 
জগদীশ্বরের মুক্তি নির্মাণ করা তিনি অপকম্ম মনে করেন না । 
তাঁই হিন্দুর কাছে মৃক্তিপূজা দোষশূন্ত । এ কথা যিনি বুঝেন, 
হিন্দু জড়ের ছারা জগদীশ্বরের সু শিশ্বাণ করেন বলিরা তিনি 
হিন্দকে নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্ত যিনি জগতকে 
তি ইতে পৃথক মনে করেন, জগৎকে তীহার অধম 
জিনিষ বলিয়া মনে কর! সম্ভব এবং সেই জন্য তিনি জড়েব 
দ্বার! জগদীশ্বরের মু্তি নির্মীণ করা দুষ্কম্ম মনে. করিতে পারেন । 
তাই খুষ্টায় ধর্মপুস্তকে মৃর্তিপূ প্রক্কৃত পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও 
খৃষ্টধর্ম্শাবলম্বী ইউরোপ উহার বিরোধী । তাই ইউরোপ মনে 
করে যে নিক্ষ্ট জড়ের দ্বারা উৎকৃষ্ট জগদীশ্বরের মুদি নির্্াণ 





& পুর্বে এ বর্ধন কিঞ্চিৎ আলো?ন। কর! হইয়াছে -১ হইতে ১৭ পৃ্। 
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কর! রা এ টা | কিন্তুঃ আমার সাঁমান্ বৃদ্ধিতে বোধ 
হয় যেন এ সংস্কার বড় ভাল নয়। জগদীশ্বরের সহিত কিছুরই 
তুলনা হয় না, অতএব জগতেরও তুলনা হয় না। সেই জন্ 
হিন্ও জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া বুঝিয়াও উহা জগদীশ্ববের 
ক্ষণিক মায়া অতএব অতি অসার এই বিবেচনা করিয়া উগন্দুক 
হইতে কামনা করেন। কিন্তু জগৎ সষট পদার্থ বশতঃ টা জগণদী- 
খবরের সহিত তাহার তুলনা হয় না বলিয়া জগৎ যে অ্নম জিনিষ 
এরূপ বিবেচনা কত্রিবার কারণ কি? ম্যাকবেখ পেক্ষপীয়রের 
টি, কুমার কালিদাসের স্ট্টি। ঠাই বলিয়া সেক্ষপীয়র এবং 
কালিরাসকে উত্কৃষ্ট পদার্থ মধেক গণা করিয়া ম্যাকবেথ এবং 
কমারকে কি অপক্ষ্ পদার্থ বলিতে হইবে? তা যদি না হয় 
তবে জগৎ সৃষ্ট পদার্থ বলিরা কেন অপক্ুষ্ট হইবে? এবং জগৎ 
যদি অপরুঈ না হম্ব তবে জগতের দ্বারা জগদীশ্বর কেনই ন৷ 
প্রকাশিত বা বিজ্ঞাপিত হইনেন? জগদীশ্বরের সহিত তুলনায় 
জগৎ অতি ক্ষুদ্র জিনিষ বটে; জগদীশ্বর এই জগতের মতন 
কোটি কোটি জগত স্থষ্টি করিতে পারেন । কিন্তু ক্ষুদ্র বা সামান্ত 
বলিয়া জগৎ কি জন্ত জগদীখবরের পন্দিচয় প্রদানে অসমর্থ বা 
'অষোগ্য হইবে ? আমরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারি, এমন 
একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নামিয়া দেখ দেখি । সেক্ষপীয়র ৩৭ খানি 
নাটক লিখিয়! গিয়াছেন। বোধ হয় যেমনে করিলে তিনি 
আরও ৩৭ খানি নাটক লিখিতে পারিতেন। ইহা হইতেই 
ষ্াহান্ন মানসিক, শক্তি এবং প্রতিভার পরিমাণ বুঝিয়া লও । 
কিন্তু সেক্ষপীষর এতগুলি নাটক লিখিয়াছিল্সেন বলিয়া ব৷ 
আরও এতগুলি লিখিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়া! তীহাঁর কোন 
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এক খানি নাটক-নম্যাকবের্খাবা হ্যামলেট বা ওথেলো--কি 
তাহার পরিচয় প্রদানের অযোগ্য ? তাঁহার এক খানি নাটক 
ক্টাহার সম্পূর্ণ পরিচ্র প্রদানে অপনর্ বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ 
পরিচয় প্রদানে অনদর্থ বলিনা এক খনি নাটক তাঁভার যত 
টুপি 'গ্রনান করিতে পরে, ৯৪০ পরিচন্ধ প্রদান 
করিতেও ফি অবৈগা ? শক্তি শুভ ক অপেক্ষা কি 

এতই নিক বেগে শার্ষঃ প। একেবারেই 
অযোগ্য ? বদি তাং বর ন করিয়া মানু 


পে 4 


€ঞ| 


ষের কানা বাকাডিতে গ্রতি১৩ করে? 
কেমন করিয়া রণল্ক্খ হণজাা 715 57৮ খাতন।র গভিশিধি 
রূপে প্রদ্খত হদ্‌? কেমন কাকি 51, স্বরূণাথ মভোতথিসবে 


মহাঁকবির মহাকাবা তার গর 2:71" দ্ণ প্রতিও গ্রদ 
শিতও পূজিত ওয়? বান খুন 8.৪ প্র স জীবতি। 
কীর্তিতেই মান? দাখি 51 এন» দেখি বাহবের সত প পদাথ 
যদি স্থষ্ট বলিয়া অপজষ্ট এ৭ৎ না, 14 পঃ উনার বাব্গত হইবাৰ 
অযোগ্য নাভ, ভবে ছরথদী ০০7 ৪১ দহ স্গাবলিদা কেন 
অপৃষ্ট হবে এব কব 
অযোগ্য হইবে? অহণ, জড় সত গনি সাতি অপর 
এবং সেই জন্য ভদেক্‌ লাভানের 5 শের আম দির্মাণ কৰা 
মহাপাপ ঝা অগকণ্ *2এম্মা পোপের এই অংস্কাৰ 
নিতান্তই ভ্রান্ত। এবং এ দেশের। কল লোক এই ভ্রান্ত 
সংস্কারের দাতা আগলানিগলে 71 ধনে বির এ দেশের 
ৃন্তিপুদাকে মহাগাপ বণিগা ৪1. শিশদ। করিয়া থাকেন, 
তাহীর। আর ভ্রান্ত । কেন প! হাতা আপনাদের সত্যকে 


বা বঙ্গ তঈবাৰ্‌ 


শা 
২৮৭) 
চি 


1 
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ত্রাস্তি বলিয়া পরিত্যাগ করত অপরের ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়। 
গ্রহণ করিতেছেন । 

অতএব হিন্দুর গ্ায় জড়জগরৎকে জগদীশ্বর বলিয়াই ভাব 
না খু্ধর্্বলম্বীর স্্লয় জঙজগৎকে ছগবীশ্বর হষ্টুতে _পথক্‌ 
বলিয়াই তাব, কোন প্রণালীতেই জড়ের সাহান্ে জগদীশ্বরে 
মুর্তি নিম্মীণ দূষণীর নয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে__অঁগদীশ্বরের 
মনতি নির্মাণ যদি প্রশস্ত কাজই হর তবে তাহার কিরূপ মূর্তি 
নিম্মীণ করা কর্তব্য? এ প্রশ্নের 'তৃত্তর বড় কঠিন নয় | মান্ু- 
বের সম্বন্ধে জগতেই জগদীশ্বরের বিকাশ । জগৎ না থাকিলে 
নাঞ্ুষের জণদীশ্বরও থাকেন না রর অতএব জগদীশ্বর কি, 
বুঝিতে হইলে জগৎ বুঝিতে হইবে । গৃষ্টবর্মে জগদীগরের স্বরূপ 
গ্রন্থে নির্ণীত আছে। তথাপি খুষ্টধর্মাবলম্বীরা জগতে জগ- 
দীশ্বরের অন্বেষণ অবৈধ কাজ মনে করেন না এবং দেই জন্াই 
৮০৪৪] [7০01805 বা প্রাকৃত দেবতত্ ভাহাদিগের মধ্যে একট 
উৎকৃষ্ট শাস্ত্র বলিয়া গণ্য । ফল কথা, জগৎ দেখিয়াই জগদী- 
শ্বরের রূপ বল, গুণ বল সকলই নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ 
জগতের রূপই জগদীশ্বরের বূপ, জগতের গুণই জগদীশ্বরের 
গুণ। কিন্ত বল দেখি, জগতের রূপ কি?জগতের গুণকি? 
জগতের কি একটি রূপ? কেমন করিয়া তা হবে? বল দেখি, 
একটি প্রজাপতির কয়টি রূপ ? প্রজাপতি প্রথমে এক রকম, 
তার পর আর এক রকম, তার পর আর এক রকম- প্রাতে 
এক রকম, মধ্যাহর আর এক রকম, অপরাহ্থে আর এক রকম-- 
অন্ধকারে এক রকম, আলোকে আর এক রকম__খেলি- 
বার সময় এক রকম, খাইবার সময় আর এক রকম, আবার 

॥ এ 


২৩৮ এরর ৫ 

ষধার্ত পক্ষী কর্তৃক ধৃত হুইয়া যখন তাহার ঠোঠের ভিতর 
থর থর করিরা কাপিতে থাকে তখন আর এক রকম। 'মত- 
এব যদি প্রজাপতির মূর্তি বুঝিতে হয় তবে কতগুলি মূর্তি 
দেখিতে, বুঝিতে হব বল দেখি! বল দেখি-একটি মানুষের মুর্তি 
কুঝিতে হইলেতগুলি যুন্তি দেখিতে হইবে? শানুব শৈশবে 
এক রকম, বাল্যে আরব এক রকম, ঘাবনে মার এক রকম, 
প্রৌছাবস্থীর আর এক রকম, বাঞ্খকো আর এক রকম, মৃত্যু 
কালে আর এক রকম। খান্্থের বাগে এক রূপ, শোকে 
এক নপ, দ্রণার এক রূপ, ঈষার এক কপ, প্নেহে এক রূপ। 
অতএব একট মান্য বণিতে উগলে কতই 2 দেখিতে হইবে) 
কতই সুর্তি বৃঝিতে হইবে ! নন দেখি, এক পাশি মেঘের, একটি 
নদীর কয়টি বগ? তবে অনন্ত জগতে অনন্য জগনীশনের কয়টি 
ন্প, কেমন করিদা বলা ঘাইবে * অনন্ত জগভে ননন্ত জগণদীশ্ব- 
রের করটি শু কেমন করিরা বল বাইবে? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই 
কত বপ তাহা কে নির্ণষ কি ? প্রীতে এক কপ, মধ্যাহে 
আর এক বণ,বাতিতে জার এক দপ-দমুদধে এক বূপ,পর্বতে 
আর এক বূপ, মকুভুমিতে আর এক ৰূপ গ্রিন বাঁযুতে এক 
রূপ, ঝড়ে আর এক রূপ, ঝঞ্ধাবাতে আঁর একরূপ-অশেষ, 
অনন্ত, অগণ্য রূপ! পৃথিণী বন জলমন্র ছিল তখন তাহার 
এক রূপ, ষখন অরণ্যমর় তখন আর এক রূপ, যখন হিমময় 
তখন আর এক ব্ূপ, যখন ভীষণ অনীমকায় ম্যামথ ম্যান্তদনে 
পরিপূর্ণ তখন আর একরূপ, যখন বিকটদর্শন বিষমায়তন সরী 
স্ছপে পরিবৃত্রতখন আর এক ব্ূপ, যখন মানবপূর্ণ তখন আর 4 
এক রুপ--অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ! আর রূপভেদে গুণ 


কফ 


তেত্রিশ,কোটি'দেবতা। ১২৩৯ 
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ভেদ এবং গুণভেদে রূপভেদ হয বলিয়া পৃথিবীর অশেধ, 
অগণ্য রূপের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গুণ অশেষ, অনন্ত, অগণ্য। 
অতএব জগতে জগনীশ্বরের রূপ এবং গুণ ছুইই অশেষ, অনন্ত, 
অগণ্য। জগতে জগ্দীগ 7 যগার্থই দয়ালু নিষ্,র, সুন্দর, ভীষণ, 
উগ্র,শীন্ত,উতকট, কমণীর--সর্ধরূপ সম্পন্ন, নর সম্পন্ন" £ই 
জন্যও লুক্বশী হিশ এপ নিগু৭ এবং নিরক্ার বলিয়া 
প্রধ্যাত করিনাছেন। যাহার কূপ বা আঁকার শব্ধ রকম, 
অর্থাৎ বাহার বপেন বা আকারের স্থির নিদ্বেশ হর না তিনি 
প্রকৃত পক্ষে নিব'কাব ; এবং গর সকন লই মাছে, অর্থাৎ 
বাহার গুণের স্ব নদেশ হয নর্তনি একত পক্ষে নিশুণি। 
জগতেন জগশীশ্বরেন পপ এবং গুণ যখন অসংখ্য হই- 
তেডে, ভথন জগপ।শজের হি নক্মাণ করিতে হইলে অসংখ্য 
মূর্তি কমা নিতে জ্ইনে ! ভাভা না করিলে অসীমকে 
সসীম কর। ভইটে,অনন্থকে আন্ত করা হইবে, এব জগদীশ্বরেব 


মর্তি গকী এবং আদ হইয়া থাকিবে অভএব প্রকৃত 
09 জগবীশ্বর অসংখা তে প্রকাশিত--অনস্ত 


পুরুষ অনন্ত আচার বিশি্। তাই হিন্র অক্গারূপ, বিষ্ুরূপ, 
রুদ্ররূপ, গণেশরূপ, কষ্ণঝপ, বরাহরূপ, ক্রূপ মত্স্যবপ, 
কালীরূপ, হদদ্ধানীনণ, ভাবাক্ুপ, ছিহমস্তান্প _ অনন্ত অগণ্য 
রূুপ। ভাই হিন্দুর তেত্রিএ কোট দেখতা। মানুষের দেবতা- 
জ্ঞান পূর্ণ না হইলে, অনন্ত পুরুন কাহাকে বলে মানুষ তাহ! 
প্রক্ুষ্টব্ূপে হুদয়ঙ্গম করিতে ন1! পাবিলে মান্ুধেন তেত্রিশ 
কোটি দেবতা হনব না। ' হিন্দুর তেত্রিশ কো.) দেখত; ( অর্থ__* 
পৃথিবীর অসংখ্য মনুষ্য জাতির মধ্যে একমাত্র দুর মনে 


টা (হিল । 
অনস্ত পুরুষের প্অনত্তত্ব মিরা রত ও ইসাছিল 
সে অনন্তত্ব আর কাহারো মনে প্রুষ্টরূপে উপলন্ হয় নাই। 
হিন্দুর মন যেমন পূর্ণায়তন তেমন পূর্ণায়তন মন পৃথিবীতে 
আর কেহ কখন পায় নাই। আর হিন্দুর মনের উপলব্ধি 
শৃন্তি”' (5 0৫ 001010)70101)3156 19211350107) যেমন 
ূর্ণায়তন, তেমন পূর্ণায়তন উপলব্ধি শক্তি আর কাহারো 
মনে কখন লাক্ষত হর নাই। 

তেত্রিশ কোটি দেবতা. একটি অমূল্য তথ্য, তেত্রিশ 
কোটি দেবতা! অত্যুৎকৃষ্ট মা প্রকৃতির অনিবার্ধ্য অভিব্যক্তি । 
যেখানেই মান্্ষ অনন্ত জগদীশ্বরের অনস্তত্ব বুঝিয়াছে সেই 
থানেই মান্য অসংখ্য জগদীশ্বর, কোটি কোটি দেবতা নির্মাণ 
করিয়াছে । এ কথার একটি চমতকার প্রমাণ আছে। খথুষ্ট- 
ধর্মে ঈশ্বর এক এবং একটি নির্দিষ্ট প্রকুতিসম্পন্ন ৷ বাইবলে 
সে প্রক্কৃতি কসামীজা, সীমানা-সহদ্দ বিশিষ্ট। _ খৃষ্টায় ধন্মশান্, 
খৃ্টীয় ধর্মযাজক, খুষ্টধর্্মাবলম্বীকে সেই পীমানাসহ্দ বিশিষ্ট 
এক ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দেয় না। কিন্তু ধর্মশান্ 
এক, মানবপ্রকৃতি আর। ধন্মশান্ত্র সন্কীর্ণ হইলে মানবপ্রকৃতি 
তাহাতে আবদ্ধ থাকিবে কেন? খৃষ্টীয় ধর্মশীস্ত্র বলিল, 
ুষ্টপদীর্থের কাছে পুজার্থ প্রণত হইও শা । কোলরিজ উচ্চ 
মণ্টব্রাঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সন্মুখে প্রণত হইলেন। 
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নামক কারা দেখ। 


তৈত্রিশ কোটি দেবতা । ২৪১ 


ৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র বলিল জগতের একমাক্ দেবতা এবং মে. 
দেবতা জগৎ হইতে পৃথক, জগৎ অপেক্ষা অনন্তপ্তণে উচ্চ। 
কিন্তু খুষ্টধর্মীব্লম্বী মহাপুরুষ সে কথা মানিলেন না। তিনি 
সেই উচ্চ দেবতাকে নীচে নাঁমাইলেন, সেই এক দেবতাকে 
অসংখ্য করিয়! তুলিলেন। র্‌ ইধশ্মীবলম্বীর স্গিত। অথ । 
কোল্রিজ একটি কাব্যে * বলিতেছেন. , 
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390070 11002,080. 11 105 ৮23৮ 911001009101100, 
উচ্চ স্বর্গের ঈশ্বর নিযে পৃথিবীতে নামিলেন! যে ঈশ্বর 
পৃথিবী হইতে পৃথক্‌ এবং সেই জন্য পৃথিবী অপেক্ষা অনস্তগুণে 
উচ্চ সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন--যে জড়ের দ্বার! 
মূর্তিবিশিষ্ট হইলে তিনি খুষ্টীয়ানের মতে অপমানিত হন, সেই 


+ ১৪19০061008 00 1951700 1916 2, 11800 04 19017800610 : 
শামক কাবা দেখ । 
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২৪, হিন্নৃত্। 


জড়-নির্দিত পৃথিবীতে নামিলেন । নামিয়। তাহার একত্ব পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ বহুত্ব প্রাপ্ত হইলেন £-_- 
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* স্বর্গের এক' ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া শুধু 
অসংখ্য হইলেন তানয়। তখন সমস্ত পৃথিবী ঈগ্বর হইল, 
পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর হইলঃ-_ 
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পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর-_অসীম, অনস্ত। আবার 
পুথিধীতে নামিয়। ঈশ্বর কেবল সংখ্যায় অসংখ্য নন। পৃথিবীতে 
তীহার রূপও অসীম । বাইরণ সমুদ্র দেখিতেছেন। দেখিতে 
দেখিতে তাহাতে ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পাইলেন। আহা 


কতই রূপ! 
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তেত্রিশ কোটি দেবত।। ২৪৩ 
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আর কত উদাহরণ দিব? ইংরাজি সাহিতাজ্ঞ মাত্রেই 
জানেন যে ইংরাজ কবির বাহাজগৎ বর্ণন! জগদীঠসর স্থায় 
পরিপূর্ণ থাকে, ইংরাজ কবি বাহ্য. জগতের “অনেক পদার্থে 
জগদীশ্বর দেখিয়া থাকেন--অনেক পদার্থে জগণীশ্বর খু'জিয়! 
থাকেন, ইংরাজ কবির দেবতা একটি নয়, তেত্রিশ কোটি। 
খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র খৃষ্টধর্্মাবলম্বীকে 'টুকটি বৈ দেবতা দেয় না 
বলিয়া, খৃষ্টধর্্মীবলম্বী কাব্যে ক্লোটি কোটি দেবতার সৃষ্টি 
করেন। যে ধর্ম মানুষকে কোটি কোঁটি দেবতা দেয় সে ধর্মের 
সেবক বাহ্‌ জগতে ঈশ্বর দেখে না, ঈশ্বর খঁজে না, কাব্যে 
কোটি কোটি দেবত৷ সৃষ্টি করে না। হিন্দুর ন্যায় ঈশ্বরপ্রিয়, 
ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরোন্মত্ত জাঁতি আর কখনও কোথাও হয় নাই। 
কিন্তু হিন্দুর সাহিত্য দেখ-কোঁথাও দেখিবে না হিন্দু কবি 
ইউরোপীয় কবির ন্যায় বাহ্‌ জগতে ঈশ্বর দেখিতেছে, ঈশ্বর 
খুজিতেছে, কোটি কোটি ঈশ্বর পুজিতেছে। হিন্দু কবি বাহ্‌ 
জগৎ বর্ণনা! করিতে বড়ই ভাল বাসেন, কিন্তু তাহার বাহ্‌ জগৎ 
বর্ণনায় ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই। বালীকি, ব্যাস, কালিদাস, 
তবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভারবি সকলেই বাহ্‌ জগৎ লইয়া উন্মত্ত, বাহ্য 
জগতের মোহে মুগ্ধ, বাহ্‌ জগতের প্রাণে গা প্রবিষ্ট । সকলেই 
বাহ্‌ জগৎকে যত রকমে দেখিতে হয় তত রকমে দেখিয়াছেন, 
ধত রকমে বুঝিতে হয় তত রকমে বুঝিয়াছেন। সকলেই বাহ 
জগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জীবন, মন, প্রাণ, হদয়, আত্ম! 
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জা দেখিয়াছেম। কিন্ত টান বাহ্‌ জগতে গা দেখেন 
নাই, ঈশ্বর খুঁজেন নাই,কোঁটি কোটি দেবতা গ্রতিষ্ঠিত করেন 
নাই। সকল পদার্থের কথা এখন বলিতে পারিব না 
বলিবার স্থান নাই। কেবল ছুইটা পদার্থের কথা৷ বলিব ) 
রত বং ঠমু দেখিলে জগদীশ্বরের কথা! যেমন মনে পড়ে, 
আর কিছুঃ দেখিলে তেমন মনে পড়ে না। ইউরোপে 
মহাকবি *বাইরণ সমুদ্রে জগদীশ্বরের কি পরিষণার অপূর্ব 
মূর্তিই দেখিলেন ! কিন্তু ভারতে কবিগুরু বালীকি সমুদ্রে 
জগদীশ্বরের চিহ্মাত্রও দেখিলেন না। অগাধ অসীম সমুদ্র 
দেখিয়! তাহার মনে ঈশ্বর-প্রেম ঈগ্বর-ভক্তি উথলিয়! উঠিল না! । 
রাম বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়াছেন-- 
সা মহার্ণবমাসাদ্য হুষ্টা বাঁনরবাহিনী । 
বায়ুবেগসমাধৃতং পশ্যমানা মহার্ণবম্‌ ॥ 
দূরপারমসন্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্‌। & 
পশ্যস্তো বরুণাবাসং নিষেছুহরিযূথপাঃ | 
চণ্ডনক্রগ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দ্রিবসক্ষয়ে। 
হসস্তমিব ফেনৌঘৈনৃত্যিন্তমিব চোর্মিভিঃ 
চন্দ্রোদয়ে সমুডূতং প্রতিচন্ত্রসমাকুলম্‌। 
চও্ডানিল মহাগ্রাহৈঃ কীণস্তিমিতিমিঙ্গিলৈঃ ॥ 
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভূজঙ্গৈর্বকুণালয়ম্‌। 
'অবগাহৎ মহাসত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্‌ ॥ 
স্বছূ্গং ছূ্মার্গৎ তমগাধমন্থরালয়ম। * 
মকরৈর্নুগতোগৈশ্চ বিগাঢ়। বাতলোলিতাঃ ॥ 
উৎপেতুশ্ নিপেতুশ্চ প্র্ষ্টী জলরাশয়ঃ | 
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অগরিচর্ণনিবা বিদ্ধ ভাস্বরান্ুমহধৌরগম্। 
স্থরারিনিলয়ং ঘোরৎ পাঁতালবিষয়ৎ সদা ॥ 
সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমন্বরৎ সাঁগরোপমম্‌। 
সাগরঞচান্বরঞ্চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥ 
সম্পূক্তং নতসাপ্যন্তঃ সম্পৃক্ত নভোহন্তর্া। 
তাদৃগ্রুপে ম্ম দৃশ্যেতে তারারত্রসমাকুলে ॥ ০ 
সমুৎপতিতমেঘস্ত বীচিমালাঁকুলস্ত চ। 
বিশেযো! ন দ্বয়োরাসীৎসাগুরস্তান্বরস্ত চ॥ 
অন্তোহন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ স্বনুভীমনিহস্বনাঃ | 
উর্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মৃহাভেধ্য ইবান্বরে ॥ 
রত্বোঘজলসন্নাদৎ বিষক্তমিব বারুন1। 
উত্পতন্তমিব ত্ুদ্ধঃ াঁদৌগণসমাকুলম্‌ ॥ 
দর্দৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্‌। 
অনিলেডতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্মিভিঃ 
(যুদ্ধ কাঁও, ৪র্থ সর্গ ) 
“উহাদের সনুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বাযুবেগে 
নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে । উহার কোথাও উদ্দেশ 
নাই; চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা! ঘোর 
জলজন্তগণে পূর্ণ ; প্রদৌষকালে অনবরত ফেন উদগার পূর্বক 
মেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূব্বক যেন নৃত্য 
করিতেছে । তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলো- 
চ্ছাস ৰদ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিষ্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে কড়া 
করিতেছে। সমুদ্র পাঁতালের ন্যায় ঘোর ও, গভীর দশন 9" 
উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্ত সকল প্রচণ্ড 
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বেগে সঞ্চরণ করিতেটছে। *স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল -, উহা 
অতলম্পর্শ ; ভীষ অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের 
দেহ জ্যোতির্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচুর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইাছে। 
সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পৃড়িতেছে। সমুদ্র 
আককার্সহুল্য উৎ আকাশ সমুদ্রতুল্য উভগ্বের কিছুমাত্র 
বৈলক্ষণা নাই) আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তান্তবক ; 
আকাশে ঘক্ঈরাজি এবৎ সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে অমুদ্র ও 
ঘমুদ্রে আকাশ মিপিয়াছে। ,গাবল তরঙ্গের পরম্পর সঙ্বর্ষ 
নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমবরন শ্ুত 
হইতেছে । সমুদ্র ঘেন অতিনীত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোঁষধভবে বেন 
উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উভার ভীম গম্ভীর রব বারুতে 
মিশ্রিত হইতেছে 1” 
পু 'হেমচন্জ্ের অন্রবাদ) 
জন্মণির ফেদরিকা করণ, ইংলগ্ডের কোল্রিত ক্ষ মণ্ট বৃষ্ক 
শৃঙ্গে জগদীশ্বর দেখিয়া নতশিরে তাহার স্ততি গান করিলেন । 
ভারতের কালিদাস গিরিশ্রেন্ট হিমাচল দেখিয়া একবার 
জগদীশ্বরের নামও করিলেন না। কুমাঁরে হিমালয় বর্ণনা 
অতিশয় দীর্ঘ, অতএব এন্থলে তাহা উদ্ধত করিতে পারিলাম 
না। পাঠক পড়িযা দেখিবেন সে বর্ণনা অতুল কবিত্বে পরিপূর্ণ, 
কিন্তু তাহাতে ইঈশ্বরপ্রেম, ইশ্বরমোহের চিহ্ন মাত্র নাই। সংস্কৃত 
কবির সকল জগদর্ণনাই এইরূপ! তাহাতে সবই আছে, কেবল 
ঈশ্বর নাই। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রই এ কথ! জানেন 1 
- এ আশ্চর্য্য গ্রকুভদ কেন হয় ?এ আশ্চর্য্য গ্রভেদের অর্থ কি ॥ 
ইহার অর্থ এই খৃষ্টধর্্ীবলম্বী ইউরোপবাসীর ধর্মমশা ১5 অনন্ত থুকু- 
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রি 
কে নির্দিষ্ট পীমানা-সর্ঘদ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীর 
হদয়স্থিত অনন্তের-আকাজ্ষা চাপিয়। রাখে বলিয়া এবং ইউ- 
রোপবাসীর ঈশ্বরপিপাসা মিটায় না বলিয়া ইউরোপবাসী বাস্থ্‌ 
জগতে,প্রত্যেক বাহা, পদার্থে_-সমুদ্রে,সরোবরে, প্রস্তরে, পর্বতে, 
গাছে,পাতায়,লতায়, ফুলে, ফলে_ ঈশ্বর খু'ঁজেন, ঈশ্বর দেখেন, 
ঈশুর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈগর পুজা! করেন। আর হিন্ছুর ধর্মশাস্ত 
অনন্ত পুরুষকে অসংখ্য মূর্তিতে দেখাইয়া! হিন্দুর হদগ়শ্থিত অন- 
স্তেরআকাক্ষা পুরাইয়া তুলে বলিয়া এবং হিন্দুর ঈশ্বর-পিপাস! 
মিটাইয়া দেয় বলিয়া হিন্দুর বাহ“জগতে-_সমুদ্রে, সরোবরে, 
প্রস্তরে,পর্বতে,গাছে,পাঁতায়,লতায়'কুলে,ফলে_ঈশ্বর খু'ঁজিবার, 
ঈশ্বর দেখিবার, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিবার, ঈশ্বর পুজা করিবার 
প্রয়োজন হয় না। ইউনেপীম্স কবির জগদর্ণনা এবং হিন্দ 
কবির জগদ্র্ণনার মধ্যে যে আশ্চর্ন্য প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহার 
গুঢ় মর্ম এই ফে মানুষ ধর্মশান্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা না 
পাইলে, কাব্যে তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থটি করে। আর দে 
কথার অর্থ এই যে,যেমন করিকাই হউক মানুষের তেত্রিশ কোটি 
দেবতা না হইলে চলে না। মানুষ এক অনন্ত পুরুষ ধারণ! 
করিতে পারে না। তাই এক' অনন্ত পুরুষকে কোটি কোটি 
পুরুষে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পুরুষের অনন্তত্ব উপলব্ধি করে। 
একে অনন্ত-_এ বড় বিষম ধারণা,এক অনস্তেরই আয়ত্তাধীন। 
অনেকে অনন্ত অথবা অনন্তে অনত্ত-এ কিছু সহজ 
ধারণা,মান্থষের আঁয়ত্বাধীন। মানুষ সংখ্যা দ্বারাই পরিমাণ বুঝিয়া! 
থাকে। ছুইখানি সমতৈজসম্পন্ন বাম্পীয় যন্ত্রের মধ্যে * যদি * 
একখ্মনি অল্প সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়! যায়, আর একথানি 


২৪৮ হিন্দুত্ব! 


অধিক সংখ্যক গাড়ি প্টানিরা লইয়া যায়, তবে প্রথমোক্ত 
খানিকে দ্বিতিয়োক্তাপেক্ষা কম তেজসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। 
সেক্ষপীয়র যদি ছুই খানি মাত্র নাটক লিখিয়া যাইতেন তাহা! 
হইলে তাহাত্ক এত বড় মনে হইত না! । পৃথ্থিবীতে অনেক পদার্থ, 
আকাশে অনেক্নক্ষত্র না থাকিলে মান্ষের মনে অনন্তের ভাব 
উদয় হইত্কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন জগৎ 
অনেক না'হইলে, জগতে অনেক না থাকিলে মান্ুষের মনে 
অনন্তের ভাব উঠিত না। সেই অনেকে-অনস্তের, সেই অনন্তে- 
অনন্তের নামই তেত্রিশ কোটি দেবতা । তাই হিন্দুর তেত্রিশ 
কোটি দেবতা । মনে করিও না, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা 
ভিন্ন ভিন্ন দেবতা--সকলে সেই এক অনন্ত পুরুষ নয়। 
যে হিন্দু প্রত্যেক দেবতাকে বলেন_তুমিই ব্রঙ্গা, তুমিই 
বিষণ, তুমিই মহেহ্বর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই 
সন্ধ্যা-সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার প্রশ্ত্যক দেবতাই 
সেই এক অনাদি অনন্ত জগদীশ্বর-_সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি 
দেবতার সকল দ্রেবতাই সেই এক অনাদি অনন্ত জগদী- 
শ্বরের এক একটা শক্তি--জীবনদাঁয়িনী শক্তি, সৌভাগ্যদায়িনী 
শক্তি, বিদ্যাদায়িনী শক্তি, সিদ্ধিদায়িনী শক্তি, সন্তানদায়িনী 
শক্তি, স্ষ্টিকারিণী শক্তি, পাঁলনকারিণী শক্তি, সংহারকারিণী 
শক্তি, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

জগদীশ্বরের জগৎ তাহার তেত্রিশ কোটি মূর্তি গড়িলে 
অনেকগুলি মূর্তি যে ভীষণ, অনেকগুলি যে বিকট, অনেকগুলি 
ঘে উগ্র হইকে? হইলই বা। তাহাতে ক্ষতি কি, দোষ কি? 
তুমি বলিবে, জগদীশ্বর প্রেমময়, অতএব শান্ত 'এবং 


তেত্রিশ কোটি দেবতা । ২৪৯ 


সুন্দর, তাহাকে ভীষণ বা বিকটদর্শন করা বড়ই গর্থিত 


কার্ধ্য হইবে। আমি বলি, তিনি সুন্দর বটে, কিন্তু আমি 
যে তাহাকে অনেক সময় ভীষণ দেখি। স্ুন্দরকে ভীষণ 
দেখিলে আমার মনযে এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ ভয়। 
আমি কি সে অনির্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিয়া! ।মার নর 
পিপাসা মিটাইব না? প্রেম কি শুধুই হালায় প্রেম কি ভয় 
দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী ভব কৃষি করিয়া! 
ভয় দেখান? জননীর সে, কুঞ্চিত ত্র কি কেবলই 
ভীষণ, সুন্দর নয়? আহা! সে+কুঞ্চিত ভ্র বড়ই সুন্দর, কেন 
না বড়ই স্নেহে সে ভর কুঞ্চিত।* জগদীশ্বরও তাই। তিনি 
প্রেমে ভীষণ; কেন তীহাঁকে ভীষণ ভাবিয়া ভাঁবিব না? 
প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই সুন্দর নয়? আর যদি তাহাকে 
সকল সময়ে প্রেমময় বলিয়! নাই বুঝিতে পারি, যদি তাহাকে 
কখনও কেবল, ভীষণ বলিয়াই বুঝি, তাহা হইলে কেনই ন| 
তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভাবিৰ? তিনি যদি আমাঁদের আদ- 
বের সামগ্রী হন, তবে তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভাঁবিলেও কি 
আনন্দ হইবে না? আর ভীষণ ভাঁবিধা তাহাকে না ভাবিলেই 
বা তাহার ধ্যান পূর্ণ হইবে কেন? অজ্ঞানের কাছে অন- 
তত্ব এবং ভীষণত্ব ষে একই জিনিষ। আর পূর্ণ দেখা ন! 
(দখিলে দেখিয়াই বা সুখ কি? 

আরো! এক কথা । এমন হইতে পারে যে তুমি পৃথিবীকে 
কেবল সুন্দর ওসুথময় দেখিতেছ। অতএব জগদীশ্বরকে 
কেবল স্থন্দরই মনে কর এবং সুন্দর দেখিতেই ভালবা। “তুমি 
আজিকার পৃথিবীতে বাস করিতেছ বলিয়। এইরূপ ভাবিতে 


২৫০ হিচ্দৃত্ব! 


সি সি ক 





সিএ নস নিজ 








লাস্ট জামিন বসি 


পারিতেছ। আজ্বিকাঁর পৃথিবঈতে মানুষ সর্বপ্রধান-ন্বয়ং 
গ্রক্কতিই আজ অনেকাংশে মানুষের অধীন। মানুষ আজ 
পৃথিবীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠত--মান্থষের আজ অতুল সম্পদ । 
অতএব মানুষ আজ জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় 
দেখিনে ইহ্্বুড় আশ্চর্য নয্ব। কিন্ত যুগ ধুগান্তর পুর্বে যখন 
পরধিবী অরণ্যময় 'ছিল, অরণ্য বৃহদাকার হিংস্র জন্্তে পরিপূর্ণ, 
মনুষ্য বসতহীন, আবাসহীন, সংখ্যায় ছুই চারিটি, তখনও কি 
মানুষ পৃথিবীকে কেবল স্থন্দূর ও স্থথময় এবং পৃথিবীর পতি 
জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর & প্রেমময় দেখিয়াছিল? তখন 
কি মানুষ জগদীশ্বরকে নিষ্টুর,ণনির্শম, ভীষণ দেখে নাই? আর 
জগদীশ্বরের সে মূর্তি কি আমাদের সঞ্চয় করিয়া! রাখিতে হইবে 
না? মনুষ্য জাতির জাতীয় জীবনের শৈশবে জগদী্বরের যে 
মূর্তি ছিল সে মূর্তি ভূলিলে, সে মূর্তি ছাঁড়িলে, মনুষ্য জাতির 
জাতীয়-জগদীশ্বরের মূর্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে? অথচ 
সেই জাতীয়-জগদীশ্বরের মূর্তি অক্ষপ্রভাবে দেখিতে না পাঁইলে 
ত জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সৌনর্ধ্য, * সম্পূর্ণরূপ, 
সমস্ত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে পাঁরা যায় 
না। যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন হিংআ্র জন্তর ভয়ে, অস্ত্রা 
ভাবে, বন্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে, খাদ্যাভাবে, অশেষ অভাবে 
যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়। গিয়াছে সেই পৃথিবীতে মানুষ আজ 
রাজা, রাজসম্পদের অধিকারী । বল দেখি, জগদীশ্বরের কেমন 
পৃথিবী কেমন হইয়া! উঠিয়াছে, আবার যুগযুগন্তর পরে আরে! 
* কেমন্ত হইয়া উঠিবে! জগতের এই অপরূপ ক্রমোন্নতি-__ 
নরকতুল্য অবস্থা! হইতে ন্বর্সতুল্য অবস্থায় পরিণতি-_দেখিলে 


তেত্রিশ কোটি দেবতা । ২৫১, 


ঙ্ 
নক ক িবিটিিসিনি বিবিসি নি 


০০ 


জগদীশ্বরের প্রেমের এবং টা সি তাৰ মনে উদয় হয়, 
জগতের একটি মাত্র অবস্থা দেখিলে সে ভাব হৃদয়ে উদয় হয় 
না। এ্রতিহাসিক জগদীশ্বরকে না দেখিলে, মানব জাতির 
জগদীশ্বরকে না দেগ্ঠিলে, জগদীশ্বরের মাহাত্ম্য এবং সৌনর্ষ্যর 
কিছুই দেখা হয় না, কিছুই বুঝা হয় না, মাননবকুলের, 
কুলের, ভূতরাঁশির অখণ্ত্ব ও অসীমত্বও হ্দয়ঙ্গ্ণ হয় না। 
তাই বলি, জগদীশ্বরের কোন মূর্তি পরিত্যাগ করিও না, পরি- 
ত্যাগ করিলে জগদীশ্বরকে দেখ হবে না, মানবকুল, জীবকুল, 
ভূতরাশিও দেখা হইবে না। আর জগদীশ্বরকে না৷ দেখিলে, 
সমন্ত মানবকুল, সমস্ত জীবকুল, সমস্ত ভূতরাশিকে-__বৈদিক 
মানন, দীর্শনিক মানব, পৌরাপিক মানব, ম্যামথ, ম্যাস্তোদন, 
গজ, অশ্ব, সিংহ, বলাহ, কু, গরুড়, হংস, পেচক, ময়ূর, 
মৃষিক, জল, স্থল, প্রস্তর, বৃক্ষ লতা, তৃণ, অন্ন, বস্ত্র, শব্দ, গন্ধ, 
রস-__এই সমস্ত সঙ্গে লইয়া জগদাশ্বরকে না দেখিলে জগণদী- 
শ্বরের পুঁজ] করিযা সখ হইবে না। হিন্দুর মন বিশ্বব্যাপী, 
সমগ্রগ্রাহী, সমগ্রদর্শী বলিয়া হিন্দু জগদীশ্বরের এত মূর্তি 
দেখেন, এবং জগদীগ্ব্রের এত মূর্তি দেখেন বলিয়া হিন্দু 
জগদীশ্বরের পূজায় এত পাগল, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় । 

দেখা গেল অপরাপর ধন্মশান্ত্র মানুষকে যাহা দেয় না, হিন্দু- 
শাস্ব হিন্দুকে তাহা দেয়। অপরাপর ধর্াবলম্বীদিগের মধ্যে ছুই 
পাঁচ জন যাহা তৈয়াঁরি করিয়া লয় হিন্দুশান্ত্র সমস্ত হিন্দুকে তাহা! 
তৈয়ারি করিয়া দৈয়। অপরাপর ধর্্মীবলম্বীদিগের মধ্যে যাহ! 
প্রণালী বহিভূর্তি হিন্দুশীস্্রান্ছসারে তাহা ন্প্রত্তিষ্টিত প্রণাঁলী। 
এ গ্রতেদের কারণ, অন্য ধর্মে ব্রহ্ম ব্রহ্মাও হইতে পৃথক, 


২৫২ হিন্ুত্ব। 


হিন্ুধশে ব্রহ্ধ ও তদ্ধা একইঁ। অনয ধর্ণে মোহ নাই, 
হিন্দুধর্ম দোইহং আছে। তেত্রিশ কোটি দেবতা বা সর্বত্র 
হ্দর্শিতা একমাত্র হিনূর লক্ষণ, হিন্দুধর্মের লক্ষণ, হিনুত্বের 
লক্ষণ। আব এ লক্ষণেবও অর্থ সমগ্দশিতী ও সমগ্রগ্রাহিতা। 


প্রতিনা বা মূর্তিপূজা। 
»ধন্মে অধিকারদশিত1 


ন্মেরাজনৈতিকতা | 


'ভন্দুশান্সে সাকার নিকাব, উভয়ৰি ৃ 
গাছে । নিরাকার পুজার ব্যব্ছু্ জ্ঞানীর জন্য, মাকার পুজার 
খানস্থা অন্ঞোনের জনা! সাকাৰ পুজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো- 
শা কাধখাক।  ৃইরান মুসলমান প্রভৃতির মুখে সাকার 
পঞ্জার বড়ই নিন্দা শুনা বার । অতএব সাকার পুজার কিঞ্চিৎ 
গালোচনা আবশ্বক | 

দেহ এবং মন, জড়জগৎ এবং আত্মা, দুইটি ভিন্ন রকম 
জনি বলিয়া অনুভূত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি 
ম্পর্কে আবদ্ধ, যে একটি অপরটিকে ছাড়িতে পারে না, এক- 
টর পূর্ণতা অপরটি নহিলে হয় না, একটির চরিতীর্থতা অপর- 
টিতে । দেহ-_মনের আকাজ্ষার বন্ত-_দেহকে পাইলে তবে 
মনের পরিতৃপ্তি হয়! সন্তান জননীর হৃদয়ের নিধি__কিন্তু 
সন্তানকে কোলে করিলে তবে জননীর হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি 
হয়। বন্ধুত্ব মননে মনে, হৃদয়ে হৃদয়ে; কিন্তু সেই মনে মনে, 
সেই হৃদয়ে হৃদয়ে যত মিল, যত মিশামিশি, দেহে দেহে আলি-। 
গন তত ঘন ঘন, তত গাঢ়, তত মিষ্ট। যত দিম মনের মিল, 
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ক্দয়ের মিশামিশি অসম্পূর্ণ ততদিন কেবল বথাবার্তী ; যখন 
সেই মিল, সেই মিশামিশি ষোলকলায় সম্পূর্ণ, তখন একাঁসনে 
বসিয়।৷ একত্রে ভোঁজন। ভগ্নপ্রাণা জননী মৃত্যুকালে পুত্রের 
মুখ দেখিতে পাইলে পূর্ণপ্রাণে মরিয়া যাঁন; অভিমানিনীর 
দ্র তুকান*্রাশি একটি ক্ষুদ্র চুম্বনে মিলাইয়া যায়। আবার 
মন--দেহের, আকাজ্ষার বস্ত। মনকে পাইলে তবে দেহের 
পরিভপ্রি হর । স্ুসন্তানকে কোলে করিয়া জননীর কোল 
নত পরিতপ্নু, কুসস্তানকে কোঁলে করিয়া তত নয়। সুন্দর 
দেস্হ সুনর মন না দেখিতে পাইলে সুন্দর দেহ বুকে করিয়া 
দূহস সুখ হয় না । অন্তর্জগঞ্জ জড়জগতের জীবন ও চরম মুদতি। 
'অনএব প্রক্কত তত্রদশীর কাঁছে জগতে ছুইটি জগৎ নাঁই__ 
জগ একটি মাত জগত । 
দে এব মনের, জড়জগত এবং মানসিক জগতের বিমিশ্র 
ভাল এত গাঢ়, তাঙাদেব পরস্পরের আকাঙ্কা এত প্রবল, 
তাহাদের পরস্পরে পরিণতি এত অনিবায্য বলিয়াই মানুষের 
মানব ভাব মনে আবদ্ধ থকিতে পারে না, শুধু মানসিক 
আকারে থাঁকিষা পরিতৃপ্ত হয না! এবং পূর্ণতা লাভ করে না। 
তাই এথেন্সবাসীব তত সুন্দর পার্থিনন, পাল্মায়রার তত 
গবেন স্ষণ্য-মন্দির, শলোমনের তত বত্বের ঈশ্বরাবাস, পৌপ- 
দিগের অনুপম শিল্পরত্ব শোভিত মাইকেল এক্ষেলোর অপূর্ব 
প্রাতভাপ্রহ্তত সেপ্টপিটার্স, মুসলমান বাদশাহের মতি-মসজীব, 
্মদ্ব হিন্দুর অপুর্ব অলৌকিক অলোকসামান্য 'যোঁড়শোপচারে 
পুজা * তাই ফিদিয়সের 'জুপিতর রোমান ক্যাথলিকের 
“মেদন।, আন হিন্দুর দেব দেবীর প্রতিমা । ইহার কোনটিই 


গ্রাতিম! না মূর্তিপূজ|। ১২৫৫, 


ুচ্ছ নয়_সকলগুলিই সত্য, সকল গুলিই ধুয্যত্, সকলগুলিই 
মানব-প্রকৃতির এবং জগং-প্ররূৃতির গৃঢ় রহস্য । স্বয়ং ভগবানই | 
জর্ডজগতে ব্যক্ত হইয়া মহিমাময় বা শ্বর্ধ্শালী হইয়াছেন। 
মহ্যাদির্মছিম। তব। 
পৃথিবী প্রীতি তোমার শ্রশ্বধ্য । (রঘুবধশ--১ তমা) 
জডজগতই অন্তর্জগতের এরশ্বর্য। হৃদয়ের প্রীতিমা বিনা 
হৃদয় যথার্থই শক্তিহীন, যথার্থই দরিদ্র, যথার্থই মরুভূমি। সে 
মরুভূমে ফুলও ফোটে না, জলঙ, ছোটে না, গাঁছও গজায় না, 
পাখী ও গায়না, মেঘও থেলে না£বারিও বর্ষে না । পিপাসায় 
হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা অলীক 
মুগতঞ্চিকা বৈ আর কিছুই জুটে না। 
দেবগ্রতিমার মূল এবং উৎপত্তি মানব প্রকৃতিতে, জগত 
প্রক্কৃতিতে, ঈশ্বর প্রকৃতিতে । এখন প্রতিমা পূজার আবশ্তকত! 
এবং উপকাক্ষিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 
উশী শক্তি জড়-ূর্ভিতে অর্চনা করিবার নাম প্রতিমা ন1 
মূর্তিপূজা। সে শক্তি মূর্তিপূজক আপন মনে আঁপন মানসিক 
শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই রূপ উপলব্ধি 
করার নাম 10981189610 বাঁ ভাবাভিনয়ন । অতএব প্রতিমা 
বা মূর্তি নিন্ীনের অর্থ 27615610 10.9211996100 বা শিল্পব্যক্ভ 
সভাঁবাভিনয়ন। এখন দেখিতে হইবে যে, দেবপ্রতিম! যদি 
87615610 116211381100 বা শিল্পব্যক্ত ভাঁবাঁভিনয়নই হয়, 
তবে ধর্্োন্নতির নিমিত্ত লোৌকসাধারণের দেবপ্রতিমার 
আবশ্তক আছে কি না। বোধ হয় হৃদয়ের শিক্ষা 11931980101 
বা ভাঁবাভিনয়ন দ্বারা যত সাধিত হয়, আর কিছুরই দ্বারা তত 


হি হিন্দুত্ব" 

হয় না। উচ্চ কাব পড়িয়া ছলয়ের যত শিক্ষা হয়, দর্শন বা 
নীতিশান্ত্র পড়িয়া তত হয় না। দর্শন বা নীতিশান্ত্ের কার্ধ্য 
ুদ্ধিবৃত্তির উপর। কাব্যের কার্য হৃদয়ের উপর। দর্শন বা 
নীতিশান্ত্র-বিচার করিবার, তর্ক করিবার, ও বুঝাইবার শক্তি 
দেয় ৮ কাব্য *হাসার, কাদীয়, আ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে 
অভিভূত করে, দুথে গলাইয়া দের, রাগে আগুন করিয়া তুলে । 
যাহা করিতে পারিলে মান্ুমের জদয়ের ভাব প্রবল হয় এবং 
মানুষ সেই ভাবের অন্ুযারী কাঁদ্যের দিকে প্রধাবিত হর, কাব্য 
তাহাই করে) নীতি বা দর্শনশান্্র তাহা সহজে করিতে পারে 
না। ইতিহাস কিষৎ পনিফাঁণে পারে, কিন্ত কাব্য যত, তত 
নয়। তাই সাহিত্যে কান্যের পদ এত উচ্চ। তাই বান্দীকির 
রামানণ, বেদক্যাসের মহাভারন, দান্যের ইন্ফার্ণো, সেক্ষ- 
পীযরের নাটক, শেলির গীতি, বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের 
প্রধান বুড়। ভাই অর্িঘসের সঙ্গীত, ফিদ্রিরসের প্রন্তর- 
মুর্তি, টর্ণর, টিশিম্নান না রাফেলের চিত্র মানুষের মানসিক 
সম্পত্তির মধো এন উন্নতির উপাদানের মধো এতই অমূল্য । 
অতএব ঘষে 110811886101) «1 ভাবাঁভিনয়নের গুণে কাব্য, 
চিত্র এবং সঙ্গীত এত মহিমাময় এবং শিক্ষোপঘোগী, সেই 
11981189110. বা ভাবাভিনরনের গুণে মূর্তিপূজাই বাকেন 
মভিমাময় বা শিক্ষোপযোগী না হইবে? একটু খুলিয়া 
বলি। পতিভক্তি বা পাতিব্রভা কি জিনিষ, সকলেরই তাহার 
এক ্নকম জ্ঞান বা সংস্কার আছে। কিন্তু কলের সংস্কার 
শ্মানও নয়, *সম্পূর্ণও নয়। কেহ মনে করেন, আপনি 
না খাইয়া পিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা ; কেহ 
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মনে করেন, প্রতিদিন পতির চন্্ণীমৃত তপান করা গৃতিত্তির 
পরাকাষ্ঠা। কিন্তু পতিতক্তির আর একটি চিত্র দেখাই, 
দেখ দেখি। পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়া 
ছিলেন, কত লাগ্ন! সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাঁকেও 
বলিয়া দিতে হনব নাঁ। অবশেষে যখন পরীক্ষার নিমিত্ত 
দেবীকে রামচন্দ্র সেই প্রজামগ্ুলী-পরিবেষ্টরিত' বিরাট সভঃয় 
আনয়ন করা হইল, তখন দেবীর মুখে একটিগকথা নাই-- 
রাগের, ক্ষোভের বা অভিমানের শব্দটিমীত্র নাই । 

তখণ দেবীর__ ্ 

কাধায়পরিবীতেন স্বপদার্সিতচক্ষুবা । 
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন 'বপুনৈব সা। (রঘুবংশ ১৫ সর্গ) 

রক্তবন্ত্রে তাহার শরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টিংলগ্র, 
তিনি যে পবিভ্রস্বতাবা তাহা তীহার দেই শান্ত মূর্তিতেই 
প্রকাশ পাইতে লগিল । 

তাহার শান্ত মূর্তি দেখিবা উপস্থিত প্রজামগ্ডলী আপনাদের 
প্রচারিত নিন্দাবাদের কথা মনে করিয়া লজ্জায় মাথ! হেট 
করিল। মহামুনি বাঁন্সীকি প্রজাগণের সনোহ নিরাক্কৃত করিতে 
দেবীকে অনুমতি করিলেন । কোমলতাময়ী কামিনী আর কত 
সহা করিবেন! দেবী কহিলেন_“যদি আমি কায়মনোবাক্যে 
পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি তবে দেবী বিশ্বন্তরে ! 
আমাকে অন্তহ্থিত কর ।” পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল, ভিতর হইতে 
বিছ্যুৎপ্রভা উথলিয়। উঠিল। সেই প্রভারাশির মধ্যে এক অপূর্ব 
সিংহাসনোপরি স্বয়ং দেবী বন্থুন্ধরা ছুঃখিনী পীতাকে কোলে, 
করিয়া অন্তর্থিত হইতে লাগিলেন। তখন নীতা কি করিতেছেন? 


ধা 


২৫৮ হিন্নৃত্ব, 


চা 
«সা সীতামস্কমারো প্য জরুপ্রণিহিতেক্ষণাম্‌। 
' মামেতি ব্যাহরত্েব তম্মিন্‌ পাতালমভ্যগাঁৎ॥ 
তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিবীক্কত, বসুন্ধরা 
সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাঁম, “না” “না” ইহ বলিতে 
না বলিতেই রসাঁতলে প্রবেশ করিলেন । « 

,্থিনও সীতার নয়নদয় পতির প্রতি হ্থিরীকৃত !-_ 
কল দেখি, *্পতিভক্তির এমন চিত্র, পতিভক্তির এমন ভান 
আমাদের কাহার মনে আছে? একি কম শিক্ষা? এ শিক্ষা 
বলে একটা মান্ুধকি আব“একট1 মান্ুধ হইয়া ঘার না? 
প্রতিভ কি মান্য গড়ে ন। ণ আবার বল দেখি, প্রতিভাশালা 
কবি দে চিত্র অপকিলেন,' গ্রতিভাশালী চিত্রকর ঘদি সেই 
চিত্র পটে ফুটাঁইতে পারেন, তাহা হইলে সেই পটই বাকি 
অপরূপ অপূর্ব্ব কাব্য হইয়া পাড়ে, সে পটেই বাঁ কত অমূল্য 
শিন্দালীভ হয়! কাব্য অপেক্ষী চিত্র অনেক সময়ে, অনেক 
ক্লে এবৎ অনেকের পক্ষে শিক্ষী স্বপ্বন্ধে বেশী উপযোগী । কেন 
না কাবা শব্ধরচিত; শব্দ সঙ্কেত মাত্র, অতএব কাব্য বুঝিরা 

ইতে হয়) চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই হয় । 
কাব্যে অনেক জিনিৰ বুঝ[ন যাঁয় না, ব! বুঝান সহজ হয় না, 
যেমন দ্ধদয়ের অবস্থানিশেষে দেহের মূর্তিবিশেষ ; চিত্রে তাহা 
সহজেই বুঝান যাঁর। কবি বলিয়া দিলেন_-তখনও সীতার 
নয়নম্থয় পতির প্রতি স্থিরীক্ুত। ইহাতে পতিভক্তির তুমি 
একটি অপূর্ব আভাস পাইলে। কিন্তু তখন নীতার দেই 
, সুখের, সেই নয়নের কিরূপ ভাব কবি তাহা! ফুটায় দিতে 
অক্ষম। কিন্তু হাহা চিত্রিত দেখিলে পতিতক্তির মানসিক মুর্তি 
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কত গাঢ়তর, কত বেশী সুগ্ধকুর হইয়া উঠে, বল দেখি । তুষি 
আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়া সে*মুখের, সে নয়নের, সে 
দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্তু রাফেলের 
সমতুল্য কোন হিন্দু চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নয়নের, 
সেই দৃষ্টির অভিব্যচ্তি চিত্রপটে আকিয়া দেখান, তাহা হইলে 
গতিভক্তিন্ন মানদিক মূর্তি কেমন অলৌকিক ভাবে ফুটা 
মনকে মজাইয়া তুলে! এখন বোঁধু হয় বুঝা ধাইতেছে যে, 
হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি মন্গনে। কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা 
বল,ঘাহাতে 10:115:5100 বা ভষ্টটাভিনরন আছে তাহাই মান্গু- 
বেন আবশ্যক, উপণোগী ও উপফি।1। আবার শুধু আবশ্ত ক, 
উপবোগী ও উপকারী নদ্--অপুল দহিমাময়। জ্ঞান* বল, 
ঝুকি বল, বাহাই বল, ওিভাব ন্যায় মহৎ কেহই নয়। 
পুথিবাতে স্ব দেখাইনা। দিশিস্ত প্রতিভার আবির্ভাব । 
স্বর্ণ কেমন? তেখন বাখারণে সীতা, ভারতে ভাল্, 
দেক্গপীররে দিঙ্দেদবা। শিলনে থেক্না, মফক্রিসে অন্তাইগনি | 
'আবার ভারা'ভনয়ন সেই প্রাতভার একচেটিয়া বস্ত। তবেই 
দেখ, ভাবাভিনয়নমূলক কাব্য বা চিত্রবা প্রস্তরমূর্তি কেমন 
্বর্গীৰ বন্ত-কেঘন মহিমাম,! তাই বলি, যদি শিল্পব্যক্ত 
ভাবাভিনয়ন এতই মহিমাময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর ভাব 
পরিপোষণ ও পরিবদ্ধনার্থ এতই আবক, উপযোগী এবং 
উপকারী হয়, তবে ধর্ম সম্বন্ধে কেনই বা! মহিমাশুন্য হইবে 
এবং হৃদয়ের ঈশ্বর ভাব বা ধর্মভাৰ পরিপোষণ ও পরিবর্ধন 





* তত্বজ্ঞান বনিতেছি না। বুদ্ধিবৃত্তিমূলক জানের কথা বলিতেছি। 


বা হি 
৫ 
বিষয়ে অনাবশ্তক, অনুপযোগী এবং অপকারী হইবে ? মানবের 
গুণ আমি নিজে যেমন 'বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা যদি 
আমাকে তদপেক্ষ। বেশী বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে এঁশী শক্তি 
আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা কেন আমাকে 
তদপ্রেক্ষা বেশী বুঝাইতে পারিবে 'না?'আর প্রতিভা যদি 
তাহাই পারে-_কাঁব্যে হউক, চিত্রে হউক, প্রস্তরপ্রতিমাতে 
হউক-_ প্রতিভা ঘদি তাহাই পারে, তবে কি জন্য আমি প্রতি- 
ভার কাছে তাহ] বুঝিয়া না লইব-_কি জন্য আমি আপনাকে 
সে শিক্ষায় বঞ্চিত করিব? মূ্নবপ্রক্ৃতি ম্বন্ধে প্রতিভার কাছে 
শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমি যেমন পাপগ্রস্ত হই, এঁশী শক্তি 
সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ ন! করিলে আমি কি 
তমনি পাপগ্রন্ত হইব না? 
কেহ কেহ বলিবেন, জড়বস্ত দ্বারা সকলেরই মুর্তি গড়িতে 
পারি, ঈশ্বরের কেমন করিরা গড়িব? ঈগ্বর চিন্ময়--বড়ই 
উত্তম, বড়ই পবিত্র; প্রতিমা জড়-_বড়ই অধম, বড়ই অপ- 
বিত্র। ইহাঁর প্রথম উত্তর--যেমন করিয়াই ঈশ্বরের ধ্যান কর, 
মনে মনেই কর, আর পট প্রতিমা দেখিরাই কর, তাহাকে 
আকার বিশিষ্টনা করিলে ত চলে না। আম্মীপ্রধান মহা- 
যোগীরা! যোগে তাহাকে মূর্তিময় দেখেন । 
অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হ্থদয়াশ্রয়ম্‌। 
জ্যোতির্দয়ং বিচিন্বত্তি যোগিনস্ত্বাং বিসুক্তয়ে ॥ (রঘু,১*ম সর্গ) 
যোগিগণ মোক্ষ-কামনায় অত্যাস দ্বার! চিত্ত সংযম করিয়া, 
হৃদয় মধ্যে তদীয় জ্যোতিরঘরী মূর্তি ভাবনা করিয়া থাকেন। 
অতএব যদি মূর্তি গড়িতেই হইল, তবে মনে মনে গড়িলেই 
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বা ন্যাধ্য কেন, জড়বস্ত দ্বারী গড়িলেই খা অন্যাধ্য কেন? 
দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ঈশ্বরের জড়মূর্তি গড়িলে কেমন করিয়া 
তাহার অবমাননা করা হয় এবং কেমন করিয়া অপকর্ম করা - 
হয়, বুঝিতে পারি না। দেহ এবং মনে, আম্মায় এবং জড়ে 
যে অপুর্ব সম্বন্ধ থাকার কগা! প্রথমেই বলিদাঁছি, তাহা যদি 
সত্য হয় তবে জড়ের সাহাঁদ্যে আম্মা চিত্রিত করিলে কেমন 
করিয়া আন্বার অবমাননা করা হয় বৃঝিতে পারি ভা। তুমি 
মুখে বল জড় অতি অপরষ্ট এবুং অপকিভ্র। কিন্ত তোমার 
মন তজড়ের আকাঙ্ষা করে, জড় পরিণত হইয়া চরিতার্থ 
হয়। তোণাঁর মনের কাছে জড়ঞ্ত অপু ও অপবিত্র নয় । 
তবে কেন জড়ের দ্বারা মন বা শ্রান্মান মূর্তি গঠিত হইবে না? 
আরো এক কথা1। তুঘি কেমন করিয়া বল থে জড় অপবিত্র 
প্রবং অপকুষ্ট ? জড় জগতে জগদীগন্ের কত মত্ত, কত শক্তি- 
সঞ্চার তাহা কি দেখিতেছ না? একট গাছের পাতা কত 
ঘন্রে,কত শল্তি সহকানে বচিত বল দেখি? ভাল, তুমি যে 
গাছের পাতাটাকে অপক্কট জড় কলিষা ঈশ্বর পূজায় ঈশ্বর 
পদে অর্পণ করিতে ঘ্ণা বোধ কর, তুমিই দেই রকম একটা 
গাছের পাতা গড় দেখি । আচ্ছা, পাতা ত বড় জিনিষ-_ 
একটি বালির কণা গড় দেখি। তুমি কি বুঝ না, যে অনস্থ 
শক্তি হইতে আম্মা উদ্ভৃত হর, দে অনন্ত শক্তির কণামাত্র 
হ্বাস প্রাপ্ত হইলে একটি বালির কণাও গঠিত হইতে পারে না? 
যে জড়ের কণাম্মাত্র নির্মাণ করিতে অনন্ত পুরুষের অনন্ত 
শক্তির প্রয়োজন, তুমি আমি কে যে সেই জড়কে নিকৃষ্ট বা 
অপবিত্র বলিয়! স্বণা করিব? তুমি আমি মান্গুষ। মানুষের 
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মধ্যে ধাহার। শ্রেষ্ঠ তাহারা কি করেন, একবার ভাবিয়া! দেখ 
দেখি। বাঁলীকি, সেক্ষপীয়র, কালিদাস, দান্তে, হোমর। 
ওয়ার্ভনওয়ার্থ_সকলেই নর-দেবতা। কিন্তু সকলেই আজী- 
বন জড়জগৎ অধায়ন করিয়। অসীম যত্ব স্ভ্ুকারে এবং প্রীতি- 
ভূন জড়জগৎ চিত্রিত করিয়া আপন আঁপন জীবন চরিতার্থ 
এবং অসাধান্ঘণ প্রতিভা অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া গিয়া" 
ছেন। ষেজড় অধায়নে নরদেবতাদিগের এত যত্র, আগ্রহ, 
আকাজ্ষ! এবং স্পদ্ধা, যে জড় অধ্যয়ন করিয়া! নরদেবতাগণ 
এত মহত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়া তুমি সেই জড়কে 
অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর? কি বলিয়া তুমি সেই 
জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর মূর্তি নির্ধীণ করিতে দ্বণা নোধ কর? এ 
কথা স্বীকার করি যে ঈশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া সেই মূর্তি 
টিকে পূজা করা কর্তব্য নয়, সেই মূর্ভিতে যে এঁশী গুণ ব্যক্ত 
থাকে তাহাই পুজা করা কর্তব্য। সকল উৎকৃষ্ট ধর্মপুত্তকের 
শিক্ষাও তাই । এমন কি বাইবেলেও তাহাই বলেন বাইবেলে 
গ্রকৃত পক্ষে মূর্তিপুজ! নিষিদ্ধ নয় | বাইবেলে বলে- মূর্তিপূজক- 
দিগের সহিত সংঅ্রব রাখিও না, কারণ তাহা হইলে ৮১9 
া]]) (011) 8120 01) 0108 1017) 101101216 069, 97 
(167 10728 567৬9 04167 £০০৪” (দিউতারনমি, ৭) ৪)। ঈশ্বর 
ভুলিয়া প্রতিমূর্তিতে অন্য দেবতার পূজা করাই দৌষ। ঈশ্বরের 
প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরকে পুঁজ করা দোষ নয়। ইস্রায়েলের 
ঈশ্বর আপনাকে 72010 দেবতা বলিয়া (এক্সোদল্‌, ২০---৫) 
পরিচয় দিয়! ইন্রায়েলকে প্রতিমূর্তি পূজা করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার, ভয়ে 


ঢা 


প্রতিমা কা মুর্তিপূজা | ২৬৩ 
ডে 

ূর্তিপূজা নিষেধ করিয়াছিলেনণ *পাছে ছর্ববল-মতি ইসরায়েল 
সোণারূপার প্রতিমূর্তি পাইয়া সোণারপায় মজিয়া সোগা- 
রূপাকে দেবতা বলিয়! পুজা! করে,সেই ভয়ে ঈশ্বর ই্রায়েলকে 
সোণারপার প্রতিমূর্তি পোড়াইয়া৷ ফেলিতে অন্থুমতি করিয়া 
ছিলেন। সোণারগীয় না মজিলে, সোণারপাল মূর্তি গছিননা 
ঈশ্বর পূজা করিতে কোন দোষ নাই। যে ছু্বল) সেই মূর্তি- 
ব্যক্ত ভাবে না মজিয়া, মূর্তিতে মজে। মূর্তিপৃভ্ভ! দূষণীয় 
নয়। 


জগদীখরের পুজায় কি জন" প্রতিমূর্তি আবশ্তক তাহা 
পুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি । বলিয়াছি যে প্রতিমূর্তিতে জগদীশ্ব- 
রের শান্তি ব্যাখ্াযাত দেখিলে মন তাহার পুজায় উৎসাহিত, 
ন্তেজিত এব মুগ্ধ হইয়া! থাকে__মান্ুয ঈশ্বরে মজিয়া যায়। 
প্রতিমৃ্তির দুইটম মাত্র কার্দ্য__শিক্ষা এবং উদ্বোধন । কিন্তু 
যে প্রকার প্রতি মুত তর কথা বলিয়াছ, অর্থাৎ প্রতিভাপ্রস্থত 
উন্নতশিল্পঙ্গত প্রতিমূর্তি তাহা সকল লোকে বুঝিতে পাঁরে 
না, বাহার। সুশিক্ষিত জি কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারে 

২ বাহার শিল্পশাস্ত্রের সপ্ম নিয়মাঁদি পর্যন্ত অবগত তাহা- 
পাই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে । কলিকাতার মহামেলায় 
আনেকগুলি ছবি প্রদরশিত হইয়াছিন। তন্মধ্যে কতকগুলি 
ভাঁবময় এবং কতকগুলি কাব্যজ্ঞাপক । দেখিলাম অধিকাংশ 
লোকেই কাধ্যজ্ঞ্গক ছবিগুলি দেখিতেছে, ভাবময় ছবিগুলিকে 
উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোন্তক অন্তর্জগৎ 
সহজে বুঝিতে পারে না, বাহ্জগৎ সহজে বুবিতে পাঁরে। 


২৬৫ হিন্দুত্ব। 


উচ্চশিল্পসম্তূত ভাবীকর ফুর্তি পলিক্ষিতের জন্য, স্বশ্নশিক্ষিত বা 
নিবি জন্য নর । 

পাঠক এখন বশিতে পারেন যে এদেশে দেবদেবীর মুর্তি 
উচ্চশিল্পের নিশ্পমান্ুারে প্রতিভামন্পন্ন ববাক্তি ছারা গঠিত 
ুত্ না_বে মিয়মে এবং গা গী দারা এথেন্সবারীর জগ- 
ছিখ্যাত জুর্মপিতর টা টিত মর মেই নিরছে এবং 
সেই রূপ শেন্সী দ্বান্না গঠিত হয় না। অতএব এ দেখেন দে৭ 
দেবীর মূর্ভিপুজা গ্রক্কত গুজা ল্তর এবং নেই জন্য ভাঁথ। পরিভাজ, 
হওয়া উচিত। কিন্তু 'এক।% কথা আছে । মুনের ভান ছুই 
রকমে প্রকাশ কর। মা_মংনর ছবি দারা প্রকাশ করা বায 


ন 


এবং বাহাবন্থুর সাঁগষ্যে প্রবণশ করা মান। আনন্দ কি বৃঝ। 
ইতে হইলে হয একটি ভানন্দৌহদুন সখ আ।কিতে হদ, নও 
স্ত্িগ্ক স্থবর্ণরর্গিভ গান্ধ্াকাশে দুই ঢাসিট গ্ুদ্র চক্চল-পক্ষ 
পক্ষী অশকিয়! দেখাইভে ভ়্। শেক কি হঝাইতে হইণে 
হয় একটি মলিনভামাখ। সুপ অকিতে হয়, নন, মৃত পতি 
শবের পার্খে করকপৌলল্গ্রা প্রীকে বনসাই দেখাইতে হয়। 
মনের মকল ভাবের প্রাতরৃতি বান বস্ততে আছে। অন্ূল 
অকপট অন্তঃকরণের বাহ গ্রাতক্ীতি কাচ, জল বা ক্ষটিক ; 
ক্র হৃদয়ের বাহ্‌ প্রতিক্কতি সর্প) উদ্ণান্ন মনের বাস প্রতি- 
কৃতি অনন্ত সমুদ্র; অপ্রণয়ের বাহ প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তুর 
তিক্তরস ; রাগের নাঁহ্‌ প্রতিকৃতি অগ্নি । ফল কথা, বাহা 
জগৎই অন্তর্জগতের সকল ক্রিয়ার এনং' সকল অবস্থার 
মূল। সেই আঁন্য কবির কল্পনা-সম্তৃত কাব্যে এবং মন্তুয্যে 
জীঘন-কাব্যে অন্তর্জগতের সহিত বহিজ্জগতের এত ঘনিষ্ঠত।, 


প্রতিমা ব৷ মূর্তিপূজা । ৯২৬৫ 
এবং সেই জন্য কি কবি কি কু্ষক সকলেই বাহ্‌ বস্তর নাম 
করিয়া মনের কথা বুঝায় । সাধারণ লোকে বাহ্‌ বস্ত যেমন 
বুঝিতে পাঁরে, মনের খেল! তেমন বুঝিতে পারে না। সাধারণ 
লোকে মন অধ্যয়ন কুরে না__সেই জন্য মনের ছবিও ভাল 
বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকে বাহ বস্ত দেখে 'এবুং 
তাহার গুণাগুণ বুঝে-_-সেই জন্য বাহ বস্তে* মনের ছবি 
বুঝিতে সক্ষম হয় । মনশ্চক্ষে যে ছবি দেখিতে সুর সে ছবি 
সাধারণ লোকের জন্য নয়; চর্মুক্ষে যে ছবি দেখিতে পাওয়! 
ঘায় তাহাই সাধারণ লোঁকের জন্য । তাই কলিকাঁতাঁব মহা- 
মেলায় অধিকাংশ লোকে ভাবমফণ ছবিগুলি দেখে নাই, কাঁধধ্য- 
জ্ঞাপক ছবিগুলিই দেখিয়াঁছিল। এখন বুবিতে পারিবে যে হিন্দুর 
দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করিবার প্রণালী উচ্চশিল্পমূলক আধ্যা- 
আ্সিক বা অন্তমুখ (391০০৮.৮৩) প্রণালী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইতে পাঁরে ন&। হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি মুনিখষির জন্য নয়, 
মুনিখষি সাধারণ লোকের জন্য দেবদেবীর মৃত্তির ব্যবস্থা করি- 
রাছেন। অতএব যে রকম মূর্তি নির্মীণ করিলে সাধারণ লোকে 
বুঝিতে পাঁরে হিন্দু শীন্ত্রকাঁর সেই রকম মুর্তি নির্মাণ করিবার 
প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাই | জগ- 
তের এবং জগদীশ্বরের অসংখ্য রূপ । তন্মধ্যে স্থথ, সম্পদ এবং 
মৌভাঁগ্য একটি রূপ । বর্ষার নদীতে,শরতের আকাশে, বসন্তের 
ব্ন্ধরায়, গৃহস্থের গৃহ-সৌন্দ্ে সেই সৌভাগ্যের বিকাঁশ। 
জগদীশ্বরের সেই সৌভাগ্যরূপের যে ভাৰ ভক্তের মনে থাকে 
তাহা ছুই রকমে প্রকাশ কর! যাইতে পাঁরে।" আধ্যাত্মিক বা 
অন্ত (30169) প্রণালীতে যে মুর্তি হইবে তাহা হয় ত 

খ৩ 


৬ হিন্ুত। 


এমন একটি সরল, সুঠাম, নিরািরণ, সদ্গুণজ্ঞাপক মূর্তি হইবে 

যাহা দেখিলেই বোধ হইবে-_-আহা, ইহাই বুঝি সৌভাগ্য ! 
হিন্দুর ঘরে অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিয়া 
বলিয়া থাফেন-_-আহা, মেয়েটি যেন লক্ষ্মী! কিন্তু মেয়েটির না, 
আছে অলঙ্কার, না আছে বেশতৃষা, আছে কেবল এক ধর্ম্বের- 
ছাঁচে__ঢালঠমুখ, আর দেহের এক অনির্বচনীয় কাস্তি। এই 
মেয়ের মূর্তি ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুলিলেই বোধ হয় 
জগদীশ্বরের সৌতাগ্যমূর্তি হইয়া উঠে। কিন্তু কত ভাবুক, 
কত মনোজ্ঞ, কত অন্তর্দ্শী ২ইলে এ ভরা মূর্তি বুঝিতে পারা 
যায়-_এ ভরা মূর্তভিতে বসন্তের ক্ক্তি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ষার 
আঁশ, শরতের শাস্তি, হেমন্তের হেমময় শস্য, শীতের সোহাগ 
দেখিতে পাওয়া যায়! এত গুণ, এত ক্ষমতা কি সকলের 
থাকে? কিন্ত বহিমুখ (01১9০$6) প্রণালী অনুসারে সেই 
সৌভাগ্যমুর্তি কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই 
মূর্তি গড়িতেছেন ।-__ 

শ্রিয়ন্দেবীং প্রবঙ্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাহ। 

স্ুযৌবনাৎ পীনগণ্ডাং রক্তোঠীৎ কুঞ্চিতভ্রবং 

পীনোন্নতত্তনতটাঁৎ মণিকুওলধারিণীৎ। 

সুমণ্ডলংমুখং তন্তাঃ শিরঃ সীমন্তভৃষিতং | 

কঞ্চকাবদ্বগাত্রৌ চ হারভূষৌ পয়ৌধরৌ । 

নাগহস্তোপমৌ বাহ্‌ কেয়ুরকটকোজ্ছলো ॥ 

পল্মং হস্তে চ দাতব্যৎ শ্রীকলং দক্ষিণে বরে। 

মেথলাভরণাস্ত্বত্রপ্তকাঁঞ্চণন্থপ্রভাং।॥ 

নানাতরণমম্পন্নাং শোতনাম্বরধারিণীং। 


গ্রতিম' ব! মুর্তিপূজ!। ২৬৭ 
পার্খে তন্তাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্চদশ্ঢামরব্যুগপায়ঃ ॥ 
পল্মাসনোপবিষ্টান্ত পন্মসিংহাঈনস্থিতাৎ। 
করিত্যাৎ স্নাপ্যমানা সা ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ | 
প্রতিপালয়ন্তৌ করিণৌ ভূক্ষারাভ্যাং তথাপরো । 
স্তয়মানা ট লোকে শৈশ্তথা গন্ধব্গুহকৈ ॥ , 

* (মতন্তপুরাঁণ) ** 

লক্ষী দেবীর কথা৷ কহিতেছি £-_লক্ষমী দেবী নবযৌবন- 
শালিনী। তাহার গণডস্থল পীন, ও রক্তবর্ণ, ভ্রযুর্গল কুঞ্চিত, 
স্তন পীনোননত। তাহার কর্ণে মীনময় কুণ্ডল, মুখ স্থগোল এবং 
শিরোদেশ সীমন্তে ভূষিত। তীহ্]র স্তনদ্বয় কঞ্চুতে কৌচলীতে) 
আবদ্ধ এবং হারে মণ্ডিত। তাহার বাহুছয় হস্তীশুণ্ডের নার 
স্থগোল ও সুঠাম এবং কেমুর ও কটকে বোলায়) বিভূষিত। 
তাহার বামহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল। তাহার 
কটিদেশ মেখলায় অলঙ্কত এবং দেহ তণ্কাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর 

ও উজ্জল। তাহার অঙ্গে বিবিধ আভরণ ও পরিধেয় স্বশোভন 

বসন। তাহার পারে স্ত্রীগণ চঞ্চলকরে চামর বীজন করিতেছে । 

তিনি পল্সময় সিংহাঁদনের উপর পদ্মের আসনে আসীনা । 
দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরিয়া! তাহাকে স্নান করাইতেছে 
এবং আর ছইটি হস্তী শুণডে শ্নানকলস ধরিয়া অপেক্ষা 
করিতেছে । লোকপালগণ, গন্ধর্বগণ এবং গুহকগণ তাহার 
স্তব করিতেছে। 

বল দেখি? যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতের গৃঢ় 
তত্ব বুঝে না, যে বাহ্‌ সম্পদের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে 
জানে না, যাহার মন্চক্ষু স্ুপ্রম্ষ টিত নয়" সেও কি এদৃণ্য 





েছ 








৬৮ হিন্দৃত্ব,। 


পাম্পি সসিপিস্সিি তি সাস্ছিলা সি পাপ সস্মি এসি, এমি এ ওসি রসি লেস পি জি সি পি, পি পাস্ট্রিটি পাতা লস তি ভাসি পাস ঠাস পাতাটির িস্মি পাস পি পি পাসস্পিরসসিসি পস্টি সি সলসফপস প লে 


দেখিয়া বলিবে না» এ মেয়ে কল সখ, সকল সম্পদ, সকল 
মৌভাগ্যের অধিকারিপী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের মেয়ে? 
মুখে ভাবের খেল সে বুঝিতে পারে না,চিনিতে পারে না, কেন 
না তাহার মনশ্ক্ষু নাই* কিন্তু তাহার যে ছুইটি শারীরিক 
চক্ষু 'আছে তৃদ্বারা সে সুঠাম দেহ এবং দেহের তণ্তকাঞ্চন- 
তুলা প্রভায় যৌবনের স্থখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য 
বন্ত্রাতরণে এরখ্ধ্য দেখিতে পায়, চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে 
পায়, করিশুপ্তধৃত ন্নানকলমের স্বচ্ছ সলিলে শাস্তি এবং 
শ্লিগ্ধতা দেখিতে পায়, পদ্মাসনে পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধর্বব 
গুহ্যক লোকপালের স্ততিগানে সব্বারাধ্যা আদ্যাশক্তি দেখিতে 
পার। তখন তাহাকে কেহ কিছু না বলিরা দিলেও সে এই 
অপূর্ব দৃশ্যকে জগজ্জননীর প্রতিমা বলিয়া পূজা করিতে থাকে । 
হিন্দু কবির এই অপূর্ব গ্রতিম] বড়ই সুন্দর, বড়ই ভাবাভি- 
নয়নমূলক (3621)। প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীকর্তৃক এই প্রতিমা 
গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মনশ্ক্ষে জগদীশ্বরের 
মানসমূত্তি দেখিতে পান। কিন্ত তেমন শিশ্পীকর্তৃক গঠিত না 
হইলেও, আজ কা'ল যে রকম অশিক্ষিত শিল্পী দ্বারা আমাদের 
প্রতিমা গঠিত হয় সেস্তু রকম শিশ্ীকর্ৃক গঠিত হইলেও 
সাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-ৃণ্তি 
দেখিতে পায়। কেন না মনুষ্যমাত্রেই চন্মচক্ষে যে সকল 
বন্ততে সৌভাগ্য দেখিয়া থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমাস়্ 
সেই সকল বস্তর অপূর্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন । 
প্ুরাণেজগদীশ্বরের অপরাপর মুর্ভিও এই প্রণালীতে ফুটান। 
ভাল শিল্পী দ্বারা ফুটান হইলে মানবশিরোমণিরাও সে দকল 


প্রতিম! ঘামুর্তিপূজা । ২৬৯ 





ক 


মূর্তিত্ে মজিতে পারেন ; ভাল শিল্পী দ্বারা ফুটান না হইলে, 
অন্ততঃ সাধারণ লোকে তাহাতে জ্গদীশ্বরকে দেখিতে ও 
চিনিভে পারে। পৌরাণিক কবির ইশ্বর-ূর্তি গ্রীক কবির 
ঈগ্রর-মূর্তির ন্যায় কেবল মাত্র মূর্তি নয়। গ্রীক কবির 
ঈশ্বর-মূর্ভিতে কেবলমাত্র জগদীশ্বর থাকেন) পৌরাণিক 
কবির ঈপ্বর-মুর্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগিৎও থাকে 
গ্রীক কবির ঈশ্বরমূর্তিতে কেবল মূর্তি বা ভাবু আছে, বন্ধ 
লাই, আভরণ নাই, ফুল নাই, ফল নাই, পণ্ত গ্রাই, পক্ষী 
নাই-_বন্ত্র নাই, জগৎ নাই। ঝ্বৌরাঁণিক কবির ঈশ্বর-মূর্তিতে 
মর্তি আছে এবৎ বন্ত্র, আভর্ণ,/ফুল, ফল, পশ্ত, পক্ষী, চন্দ্র; 
ক্ধ্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগত, সবই আছে। অতএব জগৎ 
'দ জগদ্বাগরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব যে গ্রীক 
বি জগদীশ্ববের শুধু মূর্তি গড়িক্বাছেন, ভিন কবি জগদীশ্বরের 
এর্ভি এবং প্রকৃত প্রতিমা দ্ুইই গড়িরাছেন। এবং কি প্রীনদ্‌, 
ক বোম্‌, সব্জ্ল দেশ দেখ, বুঝিতে পারিবে যে হিন্থ বৈ 
পগিবীতে আর কেহ জগদীশরেব্‌ প্রভিন! গড়িতে পারে নাই-- 
মার কেহ জগত দরিয়া জগদীশ্বরকে দেখার নাই। জগত্ই 
দগদীশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা । পদ্মপ্রাণের কৰি বলিতেছেন 
“ম জগদীশবরের প্রতিমা ছুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং 
স্ববংব্যক্ত প্রতিম! *। শান্োল্পিখিত নিযনান্ুসারে কাষ্ঠ, 
দাত্তিকা, প্রান্তর প্রভৃতি ছারা যে প্রতিমা নির্মিত হয় তাহা 
স্বাপিভ প্রতিমা । আর যে কোন বস্ততে-__কাষ্ঠে বল, 
ন্ভিকায় বল, বৃক্ষে বল, পর্বতে বল, সমুদ্রে বল-যে কোন 


সদ শাগীসিশি পাশা ১] 


* শ্বাপনঝ স্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তত প্রকীত্তিতং | ৪ 





/ 


২৭০. হিন্ুখ,। 


লিসা ৯৮ ছল উপ পি সপ অজ ৯ সি জা ছা চক বব ৩ ৬ ও হন ছি হও জত 


বস্তুতে জগদীশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্ব়ংব্যক্ত 
প্রতিমা *। হিন্দু কবি 'জগদীর্বরের সেই জগত্রপ স্বয়হব্যক্ত 
প্রতিম৷ দ্বারা জগদীশ্বরকে দেখান। হিন্দু কবির গঠিত প্রতিম। 
বৈ পৃথিবীতে জগণদীশ্বরের প্রকৃত প্রতিম। আর নাই, কেন 
না আর কাহারো প্রতিমায় জগতরূপ জগুদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত 
গরতিণা প্রতি্ঠত, হয় না। হিন্দু বৈ পৃথিবীতে আর কেহ 
জগপদীশ্বরকে প্রকৃত জগন্ময় বলিয়া দেখে নাই। এবং সেই 


জন্য হিন্দু ৈ আর কেহ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাই, 


বুষ্াইবার চেষ্টাও করে নাই/_সমন্ত জগৎকে জগৎ বলিয়! 
আদর করে নাই। কি থথুষ্টান, কি মুসলমান, কেহই 
লোকসাধারণের মানসিক দূর্বলতা, মানসিক অভাব বুঝিয়া 
তাহাদের জন্ত ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহারা বুঝিতে পারে এমন 
করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাহারা দেখিলে 
চিনিতে পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর দেখায় নাই। 
সর্বত্রই শান্ত্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া স্কাস্ত হইয়াছেন 
-লোকসাঁধারণকে অর্থাৎ জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইবার চেষ্টা 
করেন নাই--লোকসাধারণের ভাবনা! ভাবেন নাই--জগতে 
আপনি ছাড়া যে আর কেহ আছে তাহ! মনেও করেন নাই__ 


 বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুদ্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুত্রের জন্য যে 


ক্ষদ্রের উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্তক তাহা একবার বিবেচনাও 
করেন নাই। ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার আদরে আপনি 
গলিয়া, কেবল আপনার .নিমিত্বই ব্যবস্থ| করিয়াছেন, আর 


৮. ঈর়ন্সিংস্ত নিহিতো বি স্বয়মের নৃণাং ভুবি। গাধাণাদার্কোরাতেশ: 
বং ব্ক্তং হি তজ্জল্মভং॥ পদ্মপুরাণ। উত্তরখও) ৭৩ অধ্যার়। 


প্রতিম! ব' গূর্ভিপূজা। ২৭১ 


কত্রের ক্ষুত্রত্বে ব্যথিত ন! হইয়া! এষ একবার ক্ষুদ্রকে জোর, 
করিয়! বলিয়াছেন__আমার রথে চলিতে পারিস্ত চল্‌, নয়, 
অধঃপাতে ঘা । কেবল মাত্র হিন্দু শান্ত্রকার আপনি জগণীশ্বরকে 
দেখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। লোকসাধারণকে অর্থাৎ সমস্ত 
জগ্রৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন__জগদীশ্বরের জগন্রপী স্বয়ং- 
ব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে আপনার স্থাপিত প্রতিমা গড়ি 
সমস্ত জগ্তংকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন। এক «মাত্র হিন্দুই 
জগৎ কি তাহ! বুঝেন এবং জগতকে ভালবাসেন & এক মাত্র 
হিন্দুর বুদ্ধি জগং-গ্রাহী, দৃষ্টি জগ্ুৎব্যাপী, হৃদয় জগহ-যোড়া। 
এক মাত্র হিন্দু জগতের আদশে /গঠিত-_জগৎ-রূপী। হিন্দুর 
দেবদেবীর প্রতিমা পুর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞাঞ্ঈ এবং প্রকৃত সামাজিকতার 
প্রতিমা । সমাজের সকলকে ভালবাসেন বলিয়া, সমাজের 
শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞান সকলের মানসিক শক্তির 
পরিমাণ বুঝিনা এবং মনের কথা খঁ.জিয়! দেখিয়া সকলের ভাবন 
ভাবেন বলির» সমাজের ক্ষুদ্রতম হইতে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া 
ছাড়িতে পারেন না বলিয়া, হিন্দু শান্ত্রকার তাহার জগং-রূপী 
প্রতিমা গড়িয়্াছেন। 

হিন্দুর এই সব্বপ্রিয়তা এবং সব্বগ্রাহিতা তাহার অনেক 
কাজে দেখিতে পাওয়া যার। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ 
দিব। তাহার সাহিত্য দেখ। বেদব্যাস কুকপাঁগবের যুদ্ধের 
বিবরণ লিখিতে বসিলেন। বসিয়া! সে যুদ্ধের যুগযুগান্তর পৃবে 
যে সৃষ্টির সুত্রপাত হয় সেইখানে আরন্ত করিয়া কত বি 
লিখিক়া যুদ্ধের' অনেক পরে পাগুবদিগকে স্বর্ণে তুলিয়৷ দিয় 
তবে ক্ষান্ত হইলেন। বান্সীকি রাম কর্তৃক'রাবণবধ' বর্ণন 


২৭২, হিন্দৃত্ধ। 


55552 . 
ক্লরিতে বয়! রাম এবং ধাবণ উভয়েরই চৌদ পুরুষের কথা! 
লিখিয়া রামকে লৌকান্তরিত করিয্না তবে ক্ষান্ত হইলেন। 
প্রতোক পুরাণে হৃষ্টির আগে হইতে কথা আরন্ত। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে এ রকম দেখা যায় না। হোঁদর টুয্ ধ্বংসের কথা 
বলিতে বসিয়া সেই ধ্বংস ছাড়া আত কোঁরি কথাই বলিলেন 
না,*এবং ধ্রসেরও সকল কথ! বলিলেন ন1। খি-্টন শয়তানের 
বিদ্রোহের ঝথা লিখিতে বদিম্না বিদ্রোছের আগেকার একটি 
কথাও বন্ধিলেন না। ফেনেলন জেজিমেকসের শপ হলি 

- গ্রিয়া তেলিমেকসের পিতপুরঞ্লার বশ দরে গাকুক, ভাব 
নিজের বাল্যকালের কথাওালিলেদ এ ভিন্দ করিত এবৎ 
ইউরোপীর করির উপমা! তললনা কিতা দে€। দেখিবে। হিল 
কবি উপমেয় ও উপমানের নকল অংতর ফাদগ্যি দেখাহলা 
দিতেছেন, ররর কবি তাছাদিণের এট মাত অযণর 
সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হর ভ সাদৃশ্য নয, জাদুশ্েল মৃভশ একটা 
কিছু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইভেছেন। রা ছদখিবে 
বিষয়েই হিনু ব্যাপকদশী,ই ইউরোপ অং রা ; ছিন্দ স্যগ্র-গীহী। 
ইউরোপ অংশগ্রাহী ; হিন্দু সংযোজক) ইউরোপ টাজক 
হিন্দু মহাকাব্য, ইউরোপ খণ্ডকাথ্য। রি এবং উউান্গাপ; 

, বানীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। দেই গ্রভেদ বশত" ডিন্দ-- 
সমাজের উন্নত এবং অবণত, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী 
এবং অজ্ঞান--সকলের জন্যই ভাবেন। ইউরোপবাসীর নায় 
তিনি একদেশদর্শী নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় শুধু উন্নত, জ্ঞানী 
এবং শিক্ষিতের ভাবনা ভাবিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পান্রেন ন!। 
ইউরোপবাপীর ন্যায় তিনি আপনাঁকে একেশ্বর ভাবিস্বা আপ- 





কি ক সম 





প্রতিমা-ঘা মুর্তিপূজ!। ১৬৪৩ 


শি, ওর কস সে কে কে রে কেক ক এ লব শট এসি শা পর পাস সি প্রি লাস্ট 


নার মতে, আপনার পথে সর্কলকে জোর করিয়া আনিতে 
চাহেন না। তিনি জানেন যেমনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির 
তারতম্য চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে । কেহ যেমন 
কখনই দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পাঁরৈ না এবং পারিবে না, 
কখনই কুটার ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে না এবুং 
পারিবে না, কেহ তেমনি কখনই প্রতিমা! না দেখুয়। নিরাকার 
জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান করিতে পারে না৷ এবৎপুারিবে না। 
কাহাবে শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই ছোট ছোট সহজ গ্রন্থ, 
লিখিতে হয়, কাহারো বাসের ঢান্স যেমন চিরকালই কুটার 
নির্মাণ করিয়া দিতে হর, তেমন্সি কাহারো ঈশ্বরোপাঁপনার 
জন্য চিরকালই সহজে বুঝিতে পারা যায এমন ঈশ্বর-প্রতিম! 
গড়িয়া দিতে হয়। এই ভাবিয়া হিন্দু লোকসাধারণের জন্য 
ঈশ্বরের প্রতিমা গড়িয়াছেন_-গ্রীকের ইঈশ্বর-মুণ্তি নয়, হিন্দুর 
ঈশ্বর-প্রতিম। ঠড়িয়াছেন। প্রশস্ত সহৃদয়তার গুণে, গভীর 
সামাজিক বুদ্ধি এবং সমাজাসক্তির গুণে হিন্দু জগদী্বরের 
স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অন্গকরণে জগৎ-রূপী প্রতিমা নির্মাণ করি- 
মাছেন। হিন্দুর প্রতিমার কারণ-হিলুর প্রশস্ত হৃদয় এবং 
অলৌকিক সামাজিক-ভাঁব (00181 ৪0170); হিন্দুর প্রতিমার 
আকারের কারণ- হিন্দুর জগদ্যাপী দৃষ্টি এবং জগত্গ্রাহী মন। 
এমন ভ্বদয়, এমন সামাজিক ভাব, এমন দৃষ্টি, এমন মন পৃথি- 
বীতে আর কাহারো নাই। সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, 
সেই দৃষ্টি, সেই মনের ক্ফোট-_হিনুর দেবদেবীর প্রতিম!। সে 
প্রতিমা ভাল করিয়! গড়, ইচ্ছা হয়_আবন্তফু বুঝ, নূতন 
করিয়! গড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই উপযোগী কর, কিন্তু 


ই হিন্দতব*! 


দেরি প্রতিমা ভার্গিলে জানিব যে হিন্দু 
সমাজও ভাঙ্গিল। কেননা হৃদয় না ভাঙ্গিলে প্রতিমা ভাঙ্গিবে 
না। যেখানে হৃদয় নাই সেখানে প্রতিম! নাই, আর সেখানে 
সমাজও নাই । সেখানে যৈ সমাজ দেখিতে পাঁও তাহা হৃদয়ের 
উপূর স্থাপিত নয়, এহিক সুখ সম্পদ বা স্বার্থের উপর স্থাপিত। 
সে সমাজ ক্ষুদ্র 'কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। কে জানিত যে 
তেমন আ্াটার্সাটা এথেন্দ সমাজ দেড় শত বৎসরের মধ্যে 
তাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে? কে জানিত যে তেমন এক- 
প্রাণ এক'বাক্য রোমক সমাজ দশ দিনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া! 
যাইবে? আর কে না জানে-ষে সেই বিশাল অচল জাতিভেদ- 
পুর্ণ হিন্দুসমাঁজ শত বিপ্লব অতিক্রম করিয়! যুগষুগান্তেও অটল 
থাকিবে? অতএব হৃদয় মূলক প্রতিমাঁকে বড় সামান্য জিনিষ 
মনে করিও না। 

পুরাণে প্রতিমা নির্্ীণের যেনিষম নির্দিষ্ট আছে সে নিয়মে 
এধন প্রায়ই প্রতিম। নির্মিত হয় না। তাই দিগন্থরী কালী 
এবং অস্থরনাশিনী কাত্যায়নীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা 
দেখি। ইহা অজ্ঞতা এবং কুরুচির ফল। পুরাণে প্রতিমার 
প্রত্যেক অঙ্গের, প্রত্যেক অলঙ্কারের, প্রত্যেক দ্রব্যের অর্থ 
আছে । পুরাণানুসারে প্রতিম! নির্মিত হইলে এখন যে সকল 
প্রতিমা অলঙ্কারে বিভূষিত হয় তন্মধ্যে অনেকগুলিতে অলঙ্কার 
থাকে না। কিন্তু বে প্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রতিমা 
এখন অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার একটু বিশিষ্ট কারণও আছে। 
“ এখন*ইংরাঁজি-শিক্ষিত সম্পদায়তুক্ত অনেকে'যে তাহাকে কেবল 
ছে.লেখেল! বলিয়া থাকেন উহা! তাহা নয়। দেবতা পরম বস্ত, 





প্রতিমা'ব! মুর্তিগূজা । *২৭৫ 


সৌন্দর্য্যময--যেখাঁনে দেবতার আবির্ভাবু, যেখানে সুন্বরবস্তর 
আবির্ভাব, মানুষ সেই খাঁনেই সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া 
থাকে । শচী হিমাচলে উপস্থিত হইলেন, অমনি__ 
- আচম্বিতে তথা 
নানা প্রন এক নিকুপ্জ শোভিল । 
বিবিধ কুম্থুম জাল স্তবকে স্তবকে, 

বনরত্ব, মধুর সর্বস্ব, ম্মর ধন, 

বিকশিয়] চারিদিকে হাসিতে লাগিল-_. 
নীলনভন্তলে হাঁসে অবাদল যথা। 

মধুকর নিকর আননধ্বনি করি 
মকরন-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা ; 
বসন্তের কলকঞ্ঠ গায়ক কোকিল 

বরষ্লা। স্বরস্ুধা ; মলয় মারুত-_ 
ফুল্কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ-_ 
প্রতি অনুকুল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে 

প্রেমের রহম্ত আসি কহিতে লাগিল! ; 
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস, 

মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী 

পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয় কৌতুকে 
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততীরমণ, 

মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা, 

দাঁড়াইল চারিদিকে, বীরবুন্দ যথা; ৃ 

শত শত উৎস, রজন্তস্ভের আকারে " 
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফুল কল্রবে 
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বরষি, আর্ত্িল অচলের বক্ষ-স্থল। * 
আবার এক ভক্তের কথা শুন দেখি__ 
অগাধ লিলে ভাসে বিচিত্র কানন। 
পঞ্চম গায়ে ত অলি নাচে পিকগণ ॥ 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাঁচে মত্ত মধুকর। 
'পরাগে ধূনর লতা চারু কলেবর | 
« বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী । 
দামিনী মরুয়া ফু? ফুটে নানা জাতি ॥। 
ফুটিছে গাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন । 
কনা হি আছে বকুল রঙ্গণ | 
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর । 
নেতের পতাকা! উড়ে শ্বেত চামর ॥ 
বিনান পাটের থোঁপ মুকুতার মাল! । 
বিচিত্র বিনোদ তাতে স্থরঙ্গ প্রবালা ॥ 
তার মাঝে বিকশিত কমল কাঁনন। 
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥ 
অগাঁধ সমুদ্রে অপরূপ সৌন্দর্যের খেলা! অতল জলে 
অপূর্ব পুষ্প কানন । “গতীর দেখি যে জল, তাহে নানা উত- 
পল, মনোহর কমল উদ্যান।” প্রকৃত ভক্ত এইবূপই করিয়া 
থাকেন। তাই আজিকার বঙ্গের হিন্দু যেমন সৌন্দর্য / 
বুঝেন সেই অনুসারে অলঙ্কারের দ্বারা তাহার দেবদেবীর 
প্রতিমার সৌনর্ধ্য সম্পাদন করেন। তোমার সৌনরধ্যজ্ঞান 


€ 


্ 





গ্গ তিলোত্তনানম্তব,কাব্যের প্রথম সর্গ। 
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তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় ভালই । *তুঁমি তোম্বর প্রতিমা মনের 
মতন করিয়া সাঁজাও । * 

আরো! একটি কথা। কিছু গৃঢ় কথা। তুমি ইংরাজের 

। কবিতা * আওড়াইয়া বলিবে যে জগীদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য । 

যে নিজেই স্থন্দর তাহাকে আবার অলঙ্কার দিয়া নব করিৰ 
কি? গ্রীক ভাঙ্কর তাহার দেবদেবীর মুর্তিকে কি সোর্াঁ 
রূপা দিয়! সাঁজাইতেন ? আমি বলি, সুন্দরকে শুধু স্থন্দর 
করিবার নিমিত্ত মানুষ স্থন্দরকে মোগা রূপা দিয়া সাজায় না। 
সন্তানকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত জনক জননী সন্তানকে সোঁণ! 
ব্ূুপা দিয়া সাজান না। রণয়িরদকে সুদূর করিবার জন্য 
প্রণয়ী প্রণয়িনীকে হীরা মুক্তা দিয়া সাজান ন1। হৃদয় আদরের 
জিনিষকে নোণ| রূপা দেয়-হৃদয় দেওয়ায় বলিয়া দেয়__ 
হৃদয় না দিয়া থাকিতে পাঁরে না বলিয়া! দেয়_স্ুন্দর করিবার 
জন্য দেয় না। ,জননী কুতমিত ছেলেকেও যে গহণা পরান। 
তিনি কি জানেন না, ষে কুৎসিত মে কিছুতেই সুন্দর হয় না? 
তবে তিনি কেন কুৎসিত ছেলেকে সোঁণারূপায় মোড়েন? 
তিনি কি কিছু মনে করিয়া মোঁড়েন? তাহার হৃদয় মোড়ার। 
আবার শুধু তাহা নয়। আদরের জিনিষ যতই কেন সুন্দর 
হউক না) যে আদর করিতে জানে দে মনে করে, বুঝি স্বন্বরকে 
সাজাইলে আরে! সুন্দর হইবে । অতএব যেখানেই আদরের 
জিনিষ, যেখানেই প্রতিমা, মেইখানেই সোঁণার্বপা, সেইখানেই 
'বসনভূষণ, সেইখানেই হীরা মুক্তা, সেই খানেই খুঁটি নাটি। 
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প্রেমের বস্তর, আদরের জিৰিষের কিছু না করিতে পারিলে 
ভাল বাসিয়া, আদর করিয়া, তৃপ্তি হয় না, সুখ হয় না। রস্কিণ 
বলেন,10%9 01)1617 2০48 20 £1ঘ1106 * | জগদীশ্বরের সক- 
লই আছে, কিছুরই অর্তাৰ নাই। তথাপি হৃদয়ের পিপাসা: 
মিটাইবার জন্ম হিন্দু তাঁহাকে কত কি দিয়া সাজান । শ্রীক 
ীঙ্কর শিল্পের নির়্মে তাহার দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়াছিলেন__ 
হৃদয়ের রাগে গড়েন নাই ; দেবতাকে স্বর্গীয় সৌনর্ধ্য ভাবিয়া' 
তাহার মূর্তি গড়িয়াছিলেন_ঘরের ছেলে, হৃদয়ের নিধি 
ভাবিয়া তাঁহার মূর্তি গড়েন নাই । তাই তীহার দেবদেবীর 
মূর্তি বসনভূষণহীন। গ্রীদ্ব'দপীর যেমন চক্ষু ছিল, তেমন 
হৃদয় ছিল না1। তিনি প্রধানতঃ চক্ষু দিয়! সৌন্দর্য দেখিতেন, 
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হৃদয় দিয়া দেখিতেন না । হিন্দ দৈবতা। হিন্দুর ঘরের ছেলে, 
হৃদয়ের ধন। তাই তিনি ভীহার দেবতাকে আদর 
করেন, কোলে করেন, পুজা করেন, ধম্কান্‌, হীরা মুক্ত! 
সোণা রূপা কড় শাখা ঘরে যা থাকে তাই দিয়া সাজান-_ শুধু 
ুন্বর করিবার নিমিত্ত সাজান না। হিন্দু জপ্দদীশ্বরকে যে 
ভাবে দেখেন আর কেহ তীহাকে সে ভাবে দেখে নী, 
দেখিতে জানে না, দেখিতে পারে না। তিনি জুগদীশ্বরকে 
অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়।ও ভাঁবেন,আবার একটি ক্ষুদ্র কোলের 
, €ছেলে বলিবাও ভাঁবেন। অনন্ত গনীখরের অনন্ত বূপ। সে 
অনন্ত রূপ কেবল হিন্দুই টির জানে আর কেহ জানে না। 
তাই অনন্তন্ঞ হিন্দু জগদীশ্বরকে অনন্ত-বৃহৎও দেখেন, অনন্ত- 
ক্দ্রও দেখেন। হিন্দুর মন অনন্ত-প্রসারিত, সর্ধগ্রাহী, ইউ- 
রোপীয়ের স্তায় সীমান-সর্দ্দ-মাপ-পরিমাণ-প্রিক্ নয়। সে 
মন প্রক্কত অনন্ত-প্রিয়, অনন্ত-বিহারী। হিন্দ কেন যে অনন্ত 
পুরুষের অনন্তত্বের কাছে সভয়ে সসন্্রমে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন, 
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লালসা পেসার সা অমি (পিসি পপি ৪ এসপি (নাম্বার টা লো সডিপ ি্হরাস্হির 


আবার কেনই বা ৫সই অনন্ত পুরুষকে কোলের ছেলে ভাবিয়া 
আদর করেন, ধম্কান, ভয় দেখান, খোসামোদ করেন, দোপা 
রূপ দিয়! সাজান তাহা তিনিই জানেন। তুমি আমি কুলাঙ্গার 
কেমন করিয়া জানিবর্ট আর ফিটফাট টাচা-ছোলা, 
কেয়ারি-করা, টাইম ধরা, রূলে-বীধা, লেবেল-অাটা ইউরো- 
গীয়ই ব। কেমন করিয়। জানিবে ? হিল জগদীশ্বরের মহারণ্য- 
রূপী 10য70119,006 অসীম আবারিত সমৃদ্ধি; ইউরোপীয় মানুষের 
তৈয়ারি ক্ষুদ্র বাগানের ভ্ায় 70098 পারিপাট্য মাত্র । 
অতএব পবিত্র,পিতৃপুরুষের (প্রতিমা! ভাঙ্গিও না । সে প্রতিমার 
নুপ্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র পিতৃপুরুষের জগৎ্গ্রাহী ধৃতি, জগৎ- 
ব্যাপী দৃষ্টি, এবং জগৎ-যোড় হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর। 
আর যে জড়ে-_যে ফুলে_ যে বৃক্ষপত্রে-_-যে বুক্ষফলে ঈশ্বর 
অধিিত, যে জড় উশ্বরের রূপ, ঈশ্বরের স্কুর্তি, ঈশ্বরের 
অভিব্যক্তি, ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি । তাহাকে অপবিত্র বা অপ- 
কৃষ্ট বলিয়। ঘ্বণা না করিয়া! সেই প্রতিমার নিকট ব্রন্ধের ব্রহ্ম" 
ণ্ডের হিতার্থ ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরের পাতা, ঈশ্বরের 
লতা, ঈশ্বরের ধৃপ, ঈশ্বরের দীপ, অনন্ত ঈশ্বরের অগণ্য নিধি” 
আর এ মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহাকাশ, বুক্ষ, লতা, পণ্ড, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, ফল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূপ, দীপ, অন্ন, জল, বক্র 
সমন্তই অঞ্জলি পূরিয়া উপহার দিয়া অনন্ত ঈশ্বরের ষোড়শে?- 
পচারে পুজা কর। 
্রহ্ধার্পণং ব্রহ্মহবিবর্ধাশ্ৌ ব্রন্মণাহুতম্‌। 
ব্রদ্দেবতেন গন্ভব্যৎ ব্রহ্ম কর্মসমীধিনা ॥ 
| গীতা--৪, ২৪। 


প্রতিমা ব্রা মূর্তিপূজা । ২৮ 

লসিসপিস্পিসপা্পসদপিপাস্পিসিা « ্ 
কেহ কেহ বলিতে পানে যে জগনীশ্বরের মূর্তি নি্া্ণ 
করিয়া পুজা করিলে উপাদক সেই” ্তর্তিকেই জগদীশ্বর মনে 
করিতে পারে। এদেশে জগদীশ্বর মূর্তিতে পুজিত হন।. আমি 
যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাঁহাওত এইরূপ বুঝিয়াছি যে 
কেহই জগদীশ্বরের গূর্ভিকে জগদীশ্বর মনে করে না। সকলেই 
এইরূপ বুঝে যে মূর্তি হইতে জগদীশ্বর স্বতক্ত মূর্তিতে তীহান্ধ 
আবির্ভাব হয় মাত্র। তবে এমনও হইতে পারে “যে জগদীশ্ব- 
রের মূর্তি দেখিয়া ভক্তের মন যখন বড়ই বিভোর হইয়া! উঠে, 

তখন দে জগদীশ্বর এবং জগদীশ্বরের মূর্তির প্রভেদ তুলিয়া 
গিয়া বোধ হয় যেন সেই মূর্তি্কই জশ্গদীশ্বর মনে করিতে 
থাকে। কিন্তু যেখানেই প্রক্কৃত উদ্বোধন হয়, হ্বদয় $উদ্বেল 
হইয়া উঠে, সেইখানেই ত এইরূপ হইয়া থাকে । ওথেলো- 
দিন্দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে ওথেলো দিস্দেমনাকে ত 
কল্পনামাত্র বলিক্া! মনে থাকে না, সত্যসত্যই বক্তমংসবিশিষ্ট 
নরনারী মনে হয়। উতকৃষ্ নাটকাতিনয় দেখিতে দেখিতে 
অভিনেতাদ্দিগকে অভিনেতা! বলিয়৷ মনে থাকে না, অভিনীত 
নরনারীই মনে হয়। ঈশ্বরের মূর্তি দেখিয়া যদি তেমনি 
ভেদাভেদ বিস্থৃত হইয়া বিভোর মনে মূর্ভিতে কেবল ঈশ্বরই 
দেখি তবেই. ত জানিব যে মূর্তি গড়া সার্থক হইরাছে। মূর্তি 
যদি ভেদাভেদ-জ্ঞ।ন নষ্ট করিয়। দিতে পারে, ঈশ্বরতক্তিতে 
মন ভরাইয়া দিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল বস্তুকে ভূলা- 
ইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মূর্তিকে পূজা করা ঈশ্বরকে 
পুজা করা বই আর কি.হয়? তাহা হইলে মূর্তির সম্মুখে এপ্রণত, 
হওয়! ঈশ্বরের সন্ধুখে প্রথত হওয়া বৈ আর কি হয়? কোল্রিজ্‌ 
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এই যে একটা পর্বতের সুখে ফ্বাথা ইেট করিলেন । তবেই কি 
পর্ধতট! ঈশ্বর হইয়া গেল? কিন্তু পর্বতে আর গঠিত মূর্তিতে 
প্রভেদ কি? হইই!ত ঈশ্বরের প্রতিমা । তবে পর্বত স্বয়ং 
ব্যক্ত প্রতিমা, গঠিত মূর্তি স্থাপিত-প্রতিমা-_প্রভেদ এইটুকু । 
অতএব কোল্রিজ, পর্বত দেখিয়া ঈশ্বর-৩ক্তিতে ভোর হইয়া 
পর্বতের সম্মুখে প্রণত হওয়ায় পর্বতটা যদি ঈশ্বর না হইয়। 
গিয়া থাকে, তবে আমি দরিদ্র হিন্দু একটি মূর্তি দেখিয়। ঈশ্বর- 
ভক্তিতে ভোর হইয়া মূর্তির সম্মুখে প্রণত হইলে মূর্তিটাই ব! 
ঈশ্বর হইয়া যাইবে কেন? তুমি হয়ত বলিবে যে ঈশ্বরের মূর্তি 
নির্মাণ করিয়া পৃজী করিতে করিতে হয় ত আমি নিরাকার 
ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা নাঁক কাঁণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে 
করিব। এ কথায় আমি এই বলিতে পারি ষে আমি যদি 
ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে সহজ্্ 
বৎসর তীহার মূর্তি পূজা! করিলেও তীহাকে হাত পা নাক 
কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না । এই যে ঈসপের গল্পের ন্যায় গল্প, 
প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক (৪11920) সপাধাধণ লোকে 
চিরকালই শুনিতেছে। কিন্তু কেহ কখন কি তাই বলিয়া! 
এমন বুঝিয়াছে যে পাখী মানুষের মতন কথা কয়, আর কাম 
ক্রোধ মোহ মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলা এক একট! 
হাত-পা-ওয়াল! মানুষের মতন বক্তৃতা দিয় বেড়ায় বা থিয়ে- 
টরে নাটকাঁভিনয় করে? সাঁকার উপাসকদিগের মধ্যে এমন 
লোক থাকিতে পারে যাহীরা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত 
“পা বিশিষ্ট মনে করে। কিন্তু সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে 
বোধ হয় বুঝাঁ যাইবে যে তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত 


প্রতিমার মুর্তিপূজা। ২৮৩ 
নিরাকার বলিয়া বুঝে নাই, তাঁহাদের যু রকম শিক্ষা! (৫আ1" 
৫1০) এবং মানসিক শক্তি (08110) তাহাতে তাহারা 
ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিতে অক্ষম, এবং সেই জন্য মূর্তি 
সামনে না রাখিয়া ঈশ্বরের পৃজী ক্টরলেও তাহারা বোধ হয 
ঈশ্বরকে হস্তপদ বিশিষ্ট ভাবিয়া তাহার পুজা করে। তাহা! 
যদি হয় তবে তাহাদিগকে কোন মূর্তি নঃ দিয়া এবং মুর্থি 
দেখিলে তাহারা যেরূপ ঈশ্বরতক্তিতে উত্তেজিত “হইতে পারে, 
তাহাদিগকে সেইরূপ উত্তেজিত হইতে না দিয়া এধং ঈশ্বরভ- 
ক্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা টুকু ধর্মান্ুরাগী হইতে পারে 
তাহাদিগকে সেই পরিমাণে ধর্মঞুরাগী হুইতে.ন! দিয়া লাভ 
কি? ঈশ্বর কি জন্য? শুধু কি প্রক্কষ্ট উপলব্ধির জন্য, না ধর্খোক্- 
তির জন্ত? যে “নিরাকার” উপলব্ধি করিতে পারে না এবং 
নিরাকার উপাসনা দ্বার! ঈশ্বরানুরাগে উৎসাহিত হইয়। ধর্মপথে 
যাইতে প্রধাবিক্ হয় না,তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার প্রণা- 
লীর খাতিরে নিরাকার উপাসনায় জোর করিয়া বীধিয়া রাখ! 
ভাল, না 'মনকে ঈশ্বরান্থুরাগে রঞ্জিত করিয়া ধর্পথে চলিতে 
প্রবৃত্তি প্রদানার্ঘথ একটি মূর্তি গড়িয়া পুজা করিতে দেওয়া 
ভাল? আমরা শুধু উন্নত পন্ধতি চাই না; সকলে উন্নত 
পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে এরূপ প্ররত্যাশাও 
আমরা করি না। কিন্ত আমরা ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্দান্ছরাগ চাই 
আমরা চাই যে সকলেরই মন বে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর" 
ভক্তি এবং ধর্মণরাঁগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক । নিরাকার পদ্ধতি 
দ্বারা যে আপন মনে ঈশ্বরান্তরাগ ফলাইয় তুলিতে অক্ষমু এবং, 
সেই জন্য ধর্ম্পথে চলিতে উৎসাহিত বোধ করে না, তাহাকে 


২৮৪ হিন্দৃত্‌। 





"নিরাকার পদ্ধতি দেওয়াও যান দেওয়াও তা, এবং তাহাকে 
সাকার-পদ্ধতি ন! দ্দিলে শান্ত্রকার এবং সমাজনেতোর মহাঁ- 
গাতক হয়। তাই ধর্মভীরু হিন্দু শান্ত্রকার লোকপাঁধারণের 
জন্য বহি প্রণালীতে জঞ্দীশ্বরের প্রতিম! গড়িয়া দিয়াছেন । 
ধর্মেও যে রাজনৈতিকতা! 52,69910708091)1) চাঁই। ধর্মে রাজ- 
নৌতিকতা কেবন্ধ হিন্দু শাস্ত্কার দেখাইয়াছেন, আর কেহ 
দেখান নাই 

জগণীর্থরকে যে নিরাকার বলিয়! বুছিয়াছে সে কি তবে 
কিছুতেই তাহাকে সাকার মর্টন করিতে পারে না? এ অব- 
নতি কি একেবারেই অসম্থুখ ? একেবারেই অসম্ভব এমন 
কথা বলিতে পারি না? ইতিহাসে এবপ অবনতি, এরূপ 
বিক্কৃতি দেখিয়াছি। কিন্ত যেখানে দেখিয়াছি সেখানে এমন 
দেখি নাই ঘে মূর্তি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ নিরাকার ঈশ্বরকে 
সাকার মনে করিয়াছে। সেখানে এইরূপ দেখিয়াছি যে মানুষের 
কেবল ঈশ্বরজ্ঞান বিকৃত হয় নাই, সকল প্রকার'জ্ঞানই বিকৃত 
হইয়াছে | অর্থাৎ সেখাঁনে মানুষের সকল বিষয়েই অবনতি 
এবং বিকৃতি (2976£2] 90110) হইয়াছে বলিরা ঈশ্বর- 
জ্ঞানেরও অবনতি এবং বিকৃতি হইয়াছে । সকল বিষয়ে বিকৃতি 
এবং অবনতি ঘটিলে চিরকাল যদি শুধু নিরাকার উপাসন! 
চলিয়া আসিয়া থাকে তবে তাহাও বিকৃত হইয়া যাঁয়। 
আবার ষর্দি বলযে দাঁধারণ অবনতি না হইলেও শুধু মূর্তি 
দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই হত পা বিশিষ্ট 
“মনে করিতে প্রারে, তবে আমি বলিব যে মৃত্তি যখন এতই 
উপকারী এত্তই আবশ্যক দেখা যাইতেছে, তখন, ভুমি 
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পণ্ডিত এবং সমীজ-নেতা,? তমার, কর্তব্য যে তুমি লোক 

সাধারণকে-দর্বরা এইরূপ সতর্ক কর যে তাহারা মৃত্তি দেখিয়! 

যেন নিরাকার ঈশ্বরকে ষথার্ঘই হস্তপদাঁদি বিশিষ্ট মনে না করে। 

এইরূপ কার্য্য করিবার জন্য সকল “দেশে ধর্মযাজক থাকে। 

যে দেশে নিরাকার উপাসনা সেখানেও এইরূপ কার্ধ্যের জন্য 
ধর্মযাজক থাকে । মানুষকে সকল বিষয়ে স্র্ক করিবার জন্য 
চিরকালই চর্চে সর্মান, মস্জীদে খোতবা পঠিত হইতেছে | 

মানুষ সকল উত্তম জিনেষেরই অপব্যবহার করিতে পারে। তাই - 
বলিয়া কি তাহাদিগকে উত্তম জিনিষ দিব না। তবে অপরাপর 
উত্তম জিনিষের অপব্যবহার আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা 
থাকে, মৃত্তি পূজার অপব্যবহার নিবারণার্থও তেমনি উপদেষ্টা 
থাকা চাই। যেখানেই মানুষের ধনভাগ্ডার সেইখানেই 
প্রহরীর প্রয়োজন। বাহার! জ্ঞ(নী, তাহারাই প্রতিমার প্রকৃত 
প্রহরী। তাঁহারা যদি তাহাদের কর্তব্যপালনে বিমুখ হন, তবে 
তাহাদের সমাজের নেতৃত্ব ত্যাগ করা উচিত--তাহারা প্রতি- 
মার বিরুদ্ধে কথ! কহিতে অনধিকারী। 





সাকার পুজার বিরুদ্ধে . একট! বিষম কোলাহল শুনিতে 
পাঁওয়! যায়। কিন্তু এ কোলাহল কেন হয় বুঝিতে পারা যায় 
না। অথচ এ কোলাহলটা এখন এদেশেও উঠিতে আরম্ত 
হইয়াছে । কোলাহলকারিরা বলেন যে ভগবানের মুক্তি গড়িলে 
অনস্তকে সাস্ত করা হয়। ইহার এক উত্তর, হইলই বা'। 
অনস্তকে সাস্ত করিলে, অনস্তের ত অবমানন| হয় না। "অন্ত, 
জানেন, আমর! সাস্ত মনুষ্য, অতি ক্ষুদ্র, ' আমরা কেমন 


২৮৬ হিন্ন্বি। 
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' করিয়া অনন্তের বননা কধিব্গ অতএব তাহাকে সাস্ত মনে 
করিলে তিনি কখনই" অপমানিত বোধ করিতে পারেন না। 
আর আমাদের পক্ষ হইতে এই কথা বলি, আমর! যখন অনস্তের 
কল্পনায় অসমর্থ হইয়া নন্তকে সান্ত রূপে পূজা করি তখন 
আমাদের মুনে ত অনন্তকে অপমান করিবার ইচ্ছা বা অভি- 
প্রায় নাই প্রবং অপমান করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের 
অভাবে আপমাঁন কল্পনা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। আর এক 
, উত্তর, ইঞ্জিয়াদি বিশিষ্ট দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অনন্তের 
করনা বা ধারণা একেবারেই, অসন্তভব। দেহ অনন্ত নয়, সাস্ত, 
এবং সান্তের সহিত ইন্িাির সম্বন্ধ অপরিহার্ধ্য ও অনুল্পঙ্ঘ- 
নীয়। অতএব যতদিন ইন্দরিনাঁদি সম্পন্ন দেহের সহিত মানুষের 
সম্বন্ধ ততদিন তাঁহার জগদীখ্রের কল্পনা যতই প্রশস্ত হউক 
কিছুতেই সীমাশূন্য অনন্তের কল্পনা হইতে পারে না। মন্ষ্যের 
দেহ ও আত্মা এই ছুইয়ের মধ্যে একমান্র আত্মাই অনস্ত। 
অতএব অনন্ত পুরুষকে অনন্তরূপে কল্পনা করা একমাত্র আত্মার 
পক্ষেই সম্ভব, একমাত্র আগ্মারই আয়ত্ত। এবং আত্মা যত 
দিন সান্তে আবদ্ধ, সান্ত দেহ দ্বারা বেষ্টিত বা উপহিত, তত দিন 
অনন্ত পুরুষকে অনন্তরূপে কল্পনা করা আন্মার পক্ষেও অসম্ভব, 
আঁত্বারও অনায়ত্ত। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়া্ি 
নিরোধ দ্বারা আত্মাকে দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা 
প্রদত্ত হইয়াছে । দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট না হইলে আত্মা কিছুতেই 
অনন্ত পুরুষকে অনন্তরূপে কল্পনা বা উপলব্ধি করিতে পারে 
*না। * দেহ হইত্তে বিপ্রিষ্ট হইলেই অনন্ত আম্মার অনন্ত পুরুবকে 
অনন্তরূপে উর্পলব্ধি করিবার সমস্ত বাঁধা বিদ্র ঘুচিয়া বায়, 


প্রতিমা বাঁ মৃর্তিপুজা। ৮৭ 


তখন অনস্তত্বের নিয়মানুসাঁরে অন্ত পুরুষও" অনায়াসে অনস্ত 
আব্মায় অনস্তরূপে গ্রশ্ষ টিত ও উপলব্ধ হয়েন। অনস্তের উপ- 
লব্ধির ইহাই এক মাত্র নিয়ম, একমাত্র পদ্ধতি। অন্য নিয়মও 
নাই, অন্য পদ্ধতিও'নাই । অন্ত নিয়মও অপস্তব, অন্য পদ্ধ- 
তিও অসম্ভব । বহু আয়াস দ্বারা দেহ দমন কপ্ধিয়া যে মহা** 
পুরুষ যোগমার্গে গ্রবেশ করিয়া দেহ হইতে আন্তাকে সম্পূর্ণ 
রূপে বিশ্রিষ্ট করেন জগতে কেবল তিনিই আঁপনঃবন্ধনমুক্ত 
অনস্ত আত্মাতে অনন্তপুরুষকে অনস্তর্ূপে উপলব্ধি করিতে 
পাঁরেন, আর কেহই পারেন না* - এবং, অনস্তের উপলব্ধি 
কাহাঁকে বলে তাঁহাঁও কেবল তিনিই জানেন, আর কেহই 
জানেন না, আর কাহারো জানিবার সাধ্য নাই। আর কেহ 
যদি বলেন, ভামি অনন্তের উপলব্ধি করিয়াছি বা করিতে 
পারি, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে তিনি যাঁর পর নাই 
ত্রান্ত-_-তিনি যান অনন্ত মনে করেন তাহা! অনন্ত নয়-_তিনি' 
যাহার উপলব্ধি করেন তাহা তই প্রশস্ত, যতই বিস্তৃত, যতই 
প্রসারিত, যতই ব্যাপক হউক, তাহ! অনন্ত নয়, সান্ত। কিন্তু 
ভগবানের মূর্তি গড়িলে বা কল্পনা করিলে অনন্তকে সান্ত করা! 
হয় বলিয়! ধাহাঁরা কোলাহল করিম্বী থাকেন তীহাঁর। স্বদেশী- 
য়ই হউন আর বিদেশীয়ই হউন, তাহারা যে ভারতের যোগীর 
লক্ষণাক্রান্ত নহেন তদ্দিষযয়ে কিছুমাত্র *সন্দেহ নাই। অতএব 
দুঢ়তা। সহকারে বলিতে পারি, ২ কে ২ দরিয়া গুণ করিলে ৪ হয় 
এ কথা যে প্রকাধ দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি ঠিক সেই: 
' প্রকার দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, তাহাদের এই কোলাইল 
করিবরৈ কিছুমাত্র অধিকার নাই, কারণ তাহাদের মনে তগ- 


২৮৮ হিন্দুর 
বানের বে ধারণা শাহ, যত্তই ব্যাপক যতই প্রশস্ত হউক, 
তাহা অনন্তের ধাঁরণী নয়, সান্তের ধারণা। আর অনস্তের 
উপলব্ধি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম নিরাকাঁরের উপলব্ধি সম্বন্ধেও 
যখন ঠিক সেই কথা খার্টে, অর্থাৎ, অনন্তের ন্যায় নিরাকারের 
ধান ধারণ উপলব্ধিও যখন দেহবন্ধনমুক্ত1 নিরাকাৰর 
আত্মা ভিন্বু আর কিছুতেই সম্ভব নয়, তখন ঠিক সেই 
প্রকার দুট়তা সহকারে একথাঁও বলিতে পারি, তাঁহার! 
' যাহাকে নিরাঁকারের উপলব্ধি মনে করেন তাহা প্রকৃত নিরা- 
কারের উপলব্ধি নয়, তাহাও সাকারের উপলদ্ধি; সম্দুথে 
একটা প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি থাকে না বলিয়া আত্ম- 
প্রতারিতের ন্যায় তাঁহারা মনে করেন, আমরা নিরাকারে 
উপলব্ধি করিয়াছি। কি অনন্তের উপলব্ধি কি নিরাঁকাঁরের 
উপলন্ধি, একমাত্র হিনদুযোগী ভিন্ন আর কাহাঁতেই কোনটা 
সম্ভব নয়, কোনটাই আর কাহারো সাধ্যায়ত্ব নয়, সাধ্যায়ত্ত 
হইবার নয়। আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর নানা 
স্থানে এবং আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের এই দেশেও 
একটা মিথ্যা ও বিষম ত্রমাম্ক নিরাকারবাদ ও অনন্তবাদের 
কথ। শুনা যাইতেছে । আর যাহার! এই মিথ্যা ত্রমাত্বক কথা 
কহিতেছেন তীহারাই আমাদের মূর্তিপূজাকে সান্ত ও সাকা- 
রের পূজা বলির! নিন্দা করিতেছেন। যেন তাহারা সান্ত ও 
সাকার চিন্তার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন! তীহারা 
বুঝেন না যে প্রকৃত অনন্ত ও প্রকৃত নিরাকারের উপলব্ধি 
একমাত্র হিনুন্তযাগী ভিন্ন আর কাহাতেই সম্ভব নয়। তীহারা 
বুঝেন না যে, তাহাদের মনে তগবানের যে উপলব্ধি তাহা 


পি লট বি পি শিস লে এ রা টাই রো লা জি রি এ 





প্রতিমা ধা মূর্তিপূজ! । ২৮৯ 


যতই সুক্ষ, যতই ব্যাপক হউক,*তাঁহা ড্লানত্তর উপলদ্ধিও নয) 
নিরাকারের উপলব্িও নয়। তীহারাঁও সাকার উপাসক। 
নিরাকার অনন্তের উপলব্ধি কত কঠিন এবং কি প্রকার পদ্ধতি 
অন্ুদরণ করিলে সে উপলব্ধিতে উপাঁস্বত হইতে পারা যায় 
তাহাদের সে জ্ঞানই নাই। গীতায় শ্রীরুষ্ণচ বলিন্েছেন_ 
মনুষ্যানাৎ সহম্লেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে 
যততামপি সিদ্ধানাৎ কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্বতুঃ ॥ 

হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধি লাঁভের 
জন্য যত্্শীল হয়। আর এ সমস্ত যত্রশীল সিদ্ধদিগের মধ্যে 
কদাচিৎ কেহ আমাকে যথার্থতঃ জানিতে পারে। 

কিন্তু কোলাহলকারিদ্িগের কথীবার্তীয়, বক্তৃতায়, কি 
্রস্থার্দিতে এই কঠিনতার কি এই পদ্ধতির বিশেষ কোঁন কথাই 
শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া নাষ না। বোধ হয় তাহার! মনে 
করেন যে চক্ষু বুজ্িয়া একটা ফুল অথবা! ফলের উপলদ্ধি করা 
যেমন সহজ, চক্ষু বুজ্ধিয়া মনে নিরাঁকাঁর অনন্তের উপলব্ধি কর! 
প্রায় তেমনি সহজ | এবং সেই জন্যই কি ইউরোপে কি ভারতে 
তাহারা সকলেই- জ্ঞানী অজ্ঞান পণ্ডিত মূর্খ স্ত্রী পুরুষ বালক 
বদ্ধ সকলেই-_দন্ত করিয়া বলিয্না থাঁকেন, পুজা ত নিরাকার, 
সাকারপুজ! পূজাই নয়, আর ত্রহ্ষাদর্শন ত মনে করিলেই হয়, 
অতি অল্পায়াঁসে জ্ঞানী অজ্ঞান পণ্ডিত মূর্ স্ত্রী পুরুষ বালক বুদ্ধ লক্ষ 
লক্ষ কোটী কোঁটাআপাঁমর সাধারণ সকলেরই আন্নন্ত। ইহাঁতেও 
পরিষ্কার বুঝিতে পাঁরা যাঁয় যেকি ইউরোপে কি ভারতে কোথাও 
কোলাহলকারী নিরাকারবাদিদিগের মধ্যে প্রকৃত'নিরাকারবাঁদ 
নাই, নিরাকার অনস্তের প্রকৃত উপলব্ধি কি তাহার কিছু মাত্র 
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পি 


জ্ঞান দনাই। তীহাদের নিরাকী্ী অপস্তের উপলব্ধি এবং সেই 
প্রকৃত উপলব্ধি এই দুই উপলব্ধির মধ্যে বিরাট “ব্যবধান । 
ব্যবধান যে বিরাট এ জ্ঞান একেবারেই নাই বলিয়। তীহারা 
সকলেই_ পণ্ডিত মূর্খ স্ত্রীপপুরুষ বালক বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ কোটা 
কটা আপামর সাধারণ সকলেই-_-অবলীলাক্রমে নিরাকার 
অনন্তের উপলব্ধির দন্ত করিতেছেন। বড়ই ত্রমে পড়িয়। সাস্ত 
ও সাঁকারের উপাঁসক সাস্ত ও সাকারের উপাসককে সাস্ত ও 
দাঁকারের উপাসক বলিয়। নিন্দা ও ঘ্বণা! করিতেছেন! 

এই স্থানে আর, একটী কথা বলা আবশ্যক। খৃষ্টান 
গ্রভৃতি অপর র্মাবলন্বীরা * বলিয়া থাকেন যে তাহাদের 
ঈশ্বর অনস্ত ও নিরাকাঁর এবং তাহারা সেই অনন্ত ও নিরাকার 
ঈশ্বরের সম্যক উপলব্ধি করিয়। থাকেন । কিন্তু তাহাদের এ 
কথার অর্থ বুঝা বড় কঠিন। তাহার বলিয়া থাকেন যে 
তাহাদের ঈশ্বর সগুণ। কিন্তু সগুণ ঈশ্বর ত অনৃস্তও নিরাকার 
হইতে পারেন না। গুণ আরোপ করিলেই সীম! ও আকার 
আরোপ করা হয়। এক একটী গুণের এক একটা নির্দিষ্ট 
প্রকৃতি বা লক্ষণ আছে।, কিন্ত নির্দিষ্ট প্রকৃতি বা লক্ষণের 
অর্থ সীমা ও আকার । অতএব দয়ালু ঈশ্বর সসীম বা 
সাস্ত ও সাকার ; ন্যায়বান ঈশ্বর সসীম ব! সান্ত ও সাকার। 
আর গুণের অর্থ যখন সীমা ও আকার, তখন গুণসমষ্টির 
অর্থও সীমা ও আকা'র। অতএব সগুণ ঈশ্বর সঙদীম বা সাস্ত 
ও সাকার। খুষ্গীন প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বীদিগের ঈশ্বর 
'সগ্$ণ,“অতএব সপ্ধ ও সাকাঁর। তীহার! যে তাহাদের ঈশ্বরকে 
অনন্ত ও নিরাকার বলিয়া থাকেন সেটা তাহাদের ভ্রম। আর 
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রন বরই তাহার! সা ও সাকার ঈশ্বরের উপলনধিকে 

অনস্তও জি ঈশ্বরের উপলম্ধি বলিয়া বুঝিয়া থাকেন । এবং 
সাস্ত ও সাকারের উপলব্ধি সহজ বলির তাহারা সেই ভ্রমবশে 
অনস্ত ও নিরাকারের উপলব্িও ধ্নহজ বলিয়া! থাকেন এবং 
পণ্ডিত মূর্থ বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে স্ক্রুলেই অন্স্তও 
নিরাকারের উপলব্ধির দন্ত করিয়া থাকেন।” একমাত্র নিপুণ 
ঈশ্বরই প্রকৃত পক্ষে অনন্ত ও নিরাকার, এ জ্ঞান যদি তাহাদের 
থাকিত তাহা হইলে অনন্ত ও নিরাকারের নামে তাহার, 
শিহরিয়া উঠিতেন এবং অনন্ত ও নিরাঁকারের উপলব্ধির 
দত্ত কর] দূরে থাকুক, উহার কথ্নটা মাত্র শুনিলে স্তত্তিত হইয়া 
পড়িতেন। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, অনন্ত ও 
নিরাকার ঈশ্বর কি জিনিষ এবং অনন্ত ও নিরাকার ঈশ্বরের 
উপলব্ধি কি বিষম, কি বিরাট ব্যাপার এক মাত্র হিন্দু ভিন্ন 
এসিয়া, ইউরোসি, আস্িকা, আমেরিকা, পৃথিবীর আর কোথাও 
কেহ জানে না! এই সমস্ত বিষম ব্যাপারে পৃথিবীর অপর 

সকলেই বালকবৎ। 

কোলাহলকারিরা বলিয়া থাকেন যে মূর্তি পূজা করিলে 
জাতীয় অবনতি ও নৈতিক. অবনতি উভয়বিধ অবনতি ঘটিয়া 
থাকে । বাবু রমেশচন্ত্র দত্ত ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাঁস 
লিখিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে হিন্দুরা যত দিন 
মূর্তি পূজা করে নাই তত দিন খুব উন্নত অবস্থায় ছিল, মূর্তি 
পূজা আরন্ত "করা অবধি অবনত হইতে লাগ্লি। কিপ্রকারে 
অথব। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে অবনত হইয়াছিল তাহা* তিন্নি 
পরিফাঁর করিয়া বলেন নাই। কিন্তু অবনত হইয়াছিল এ কথা 
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্বীকার করিলেও ঘূর্তিপূজা'যে সেই অবনতির কারণ এক্ূপ 
সিদ্ধান্ত করিবার কোন হেতু ত দেখা যায় না। বরং ইতিহাস 
পর্ধযালোচনা করিলে এরপ সিদ্ধান্ত না করিবার হেতুই প্রবল 
বলিয়। অনুমিত হয়। প্রাচীন গ্রীক রোমক ও মিশরবাসীরা! 
অসাধারণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার! সক 
লেই মুন্তি পূজা! কারিত। অতএব মুগ্তিপূজার সহিত জাতীয় অবন- 
তির যে একটা নিত্য ব নিগুঢ় সন্বন্ধ আছে এরূপ বিবেচনা 
করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না । আর মুন্তিপূজাঁয় নৈতিক অব- 
নতি হয়, এ কথারও কোন অর্থ পাওয়া যায় না। দেবতাকে 
যদি দেবতার গুণ ও শক্তি. আরোপ করা যায় তবে দেবতার 
মূর্তিপুজাঁয় কি জন্য দুর্নীতি শিক্ষা হইবে বুঝিতে পারা যাঁয় না । 
ছুর্গীকে ছূর্গতিনাশিনী সর্ধবমক্গলদায়িনী নারায়ণী ভাবিয়া 
আমরা তাহার মুন্তি পূজা করি। তীহার মূর্তি পূজায় কি 
আমাদের দুর্ণীতি শিক্ষা হয় ন। নৈতিক অবনতি হয়? আমাদের 
দেবদেবীর পৃজাপদ্ধতি অধ্যয়ন করিয়া দেখিও, বুঝিতে পারিবে, 
মর! সকল দেবদেবীকেই সর্ধমঙ্গলদাতা নাঁরারণ বা সর্বমঙ্গল- 
দায়িনী নারায়ণী ভাবিয়া তাহাদের মূর্তি পূজা করি। বুঝাইয়া 
দেও দেখি, তাহাদের মূর্তিপৃূজায় কি প্রকারে আমাদের দূর্নীতি 
শিক্ষাবা নৈতিক অবনতি হইবে? দেবতাকে অপদেবতা 
ভাবিয়া, ক্রোধপরায়ণ, হিংত্রস্বভাব, ভোগাসক্ত, অনিষ্টকারী 
ভাবিয়! পূজা করিলে নৈতিক অবনতি অবশ্যন্তাবী । তেমন 
পৃজ। যে কেহ করে না তাহা! নয়। ডাকাত কালীপৃজা করিয়া 
'ডাকাতি করিতে যাঁয়। দুষ্টলোকে পরের অমঙ্গল কামনায় 
দেবদেবীর পুজা করে। এরূপ অপদেবতার পুজা! সকল 
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দেশেই আছে__যে দেশে মুর্তগূজ!আহছ সে দেশেও আছে, 
যে দেশে” মূর্তিপূজা নাই দে দেশেও *আছে। এরূপ পৃজায় 
দেবমূর্তির দোব বা অপকারিত! স্চিত হয় না, মানব প্রক্কৃতির 
হীনতাই সচিত হয়। সে হীনতারসহিত ধর্মের কোন সম্বন্ধ 
নাই__অপধর্মেরই ঘনিষ্ট সন্বন্ধ। প্রাণপণ কক্রিয়া অপংশ্থু নষ্ট 
করিবার চেষ্টা কর, কিন্তু দেবমূর্তির নিন্দা করিও না। আমরা! 
যেসকল দেবদেবীর মূর্তি পুজা! করি, তাহাদের [নিকট আমর! 
কি প্রার্থনা করি? আমরা কি পরের এশবর্ম্য নিজস্ব করিবার 
প্রার্থনা করি, পরের সর্বন।শ প্রার্থনা করি, কাম ক্রোধাদি 
রিপু সকলের উত্তেজন। প্রার্থনা করি, ুর্মৃতি ছুষ্তবৃত্তি প্রার্থনা 
করি ? আমর! ছুর্গতিনাশিনী ছূর্গার নিকট যে প্রর্থনা করিয়া 
থাকি বীহারা নিরাকার উপাসক বলিয়া আপনাদিগের পরিচষ 
দিয়া থাকেন তীাহারাকি বলিতে পারেন যে ঈশ্বরের নিকট 
তাহার! তদপেক্ষী উচ্চবা উৎকুষ্ট প্রার্থনা করিয়া থাকেন? আম।- 
দের দেবদেবীর পুঙাঁপদ্ধতি অধ্যরন করিয়া দেখিও, জানিতে 
পারিবেআঁমরা সকল দেবদেবীর নিকটেই অতি উতকুষ্ট প্রার্থনা 
করিরা থাকি, আর আমলা নকল দে বদেবীকেই সেই অনাদি 
অনন্ত ব্রহ্ম বলিয়া বৰিন্না থাকি । তনে কি প্রকারে আমাদের 
দেবদেবীর মূর্তি পুজা দননাতি শিক্ষাও নৈতিক অবনতির কারণ 
হইবে? সাহেবরা বলেন বলিনা আমরাও কি এ কথা বলিব ও 
বিশ্বাম করিব? আর সাহেবদিগকে এবৎ সাহেবদের মে 
ধীহাদের মত তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান দেখি, তাহারা 
ত মূর্তি পূজ। করেন না, তাহারা ত নিরাকার ন্উপানক বলিয়!* 
আপনাঁদিগের গৌরব কীন্তণ করিয়া থাকেন, কিন্ত তাহাদের 
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নিরাকার উপাসনার ফলে” াহাদের মধ্যে কোন্‌ ছুষ্ব্ম, 
কোন্‌ মহাপাতক, কোন্‌ হীনতা তিরোহিত হইয়াছে? আর 
সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় না কি যে, যে সকল 
সভ্য সমাজে মূর্তিপূজা: নাই তথায় সকল দুম, সমন্ত 
মাহুপাতক, সর্ধপ্রকার হীনতাই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে গ তবে 
আর তাহারা, মুর্তপূজা ও দর্নীতির মধ্যে কার্্যকারণ সম্বন্ধ 
নির্দেশ করিয়া! হিন্দুর মূর্তি পূজার নিন্দা করেন কেন? মুর্তি 
পূজা নিন্দনীয় খুষ্টধর্মীবলম্বীদিগের ইহা একট] 6৪7 ব1 ধূরা 
মাত্র। আর তেমনি ভ্রমে পড়িয়া এ দেশেও কেহ কেহ 
সেই ধুয়া ধরিয়াছেন। . 


মূর্তিপূজার ব্যবস্থা করিয়। হিন্দু শান্ত্রকাঁর ধর্ম্বে যে অধিকার- 
দর্শিতাও রাজনৈতিকতা'র পরিচয় দিয়াছেন আর কোন শাস্ত্র 
কার সে পরিচর দেন নাই। অতএব, ধর্মে অধিকারদরশিতাও 
রাজনৈতিকতা৷ একণাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দধা্খেরি লক্ষণ, হিনদু- 
ত্বের লক্ষণ। এই অধিকারদশিভা ও রাজনৈতিক-তার অর্থ__ 
জ্ঞানী অজ্ঞান পণ্ডিত মূর্খ উচ্চ নীচ সকলেরই প্রতি দৃষ্টি, সক- 
লেরই জন্য ব্যবস্থা ধর্মের ব্যবস্থায় জ্ঞানী বল অজ্ঞান বল 
পণ্ডিত বল মূর্খ বল উচ্চ বল নীচ বল কাঁহাকেই উপেক্ষা না 
করা, ছাড়িয়া না দেওয়া । অতএব সৌহহং, লদ, কডা 
ক্রান্তি, বিবাহ প্রভৃতিতে হিন্দুর সনগ্রদশিতা ও সমগ্রগ্রাহিতা 
রূপ যেমানসিক প্রক্কতি দেখিয়াছি, ধর্মে অধিকারদর্শিতি। ও 

' বাজনৈতিকতাধিও সেই মানসিক প্রকৃতি দেখিলাম । 


মৈত্রী 


[বিশ্বব্যাপী সমদ্রশিতা 


ফুল 
মর্ধভূতে অনুবাগ] 


১ 

পৃথিবীতে প্রীতি বা মছ্াবের ন্যায় পদার্থ আর নাই। দয়া 
বল, করুণা বল, শ্নেহ বল, তক্তি বল, সকলই প্রীতি-মূলক। 
প্রীতি বা সষ্ভাৰ আছে বলিয়াই পৃথিবাতে স্থখ আছে, মৌন্দধ্য 
আছে, সম্পদ তাছে, উন্নতি আছে। স্থার্থবৃত্ি পরিচালন। 
দ্বারাও স্ুখনমুন্ধর স্থাষ্টি হয়। বাণিজ্য ব্যবপার স্বার্থ-বৃত্ি 
মূলক এবং বাণিজা-ব্যবসায় হইতে সুখসমৃদ্ধি উৎপর হয়। 
কিন্ক দে সুখসমৃদ্ধি নিকৃষ্ট রকমের । নে স্ুখসমুদ্ধি প্রাকৃতিক 
মন্বব্যের। উচ্চ মনুয্যের, নয়; দেহের, মনের নয়। 
আবার সে সুখ সমূদ্ধি যাহার তাহারই, আর কাহারও নয়। 
তোমার বাণিজগাবাবসার সুখ সমৃদ্ধি হর, সে সুখ তোমারই, 
আর কেহ সে নুখে সুধী বা দে সমুদ্ধিতে সমৃদ্ধিশালী হয় না । 
আবার সে স্ুখমমুদ্ির অপচয় আছে, ক্ষয় আছে, লয় আছে। 


আবার মে সুখ সমুদ্ধি হইতে অহঙ্কার অন্য! প্রভৃতি আপভ্ভাব, 


উৎপন্ন হয়। অনভাব হইতে ঘোর অনর্থপাত্ত হয়। অনর্থ- 


সত 


হী 
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গত হইলেই অমন্গন্রা ঘটে। কিন্ত সে অমঙ্গল শুধু তোমার নয়, 
তোমার এবং অপরে্ব অর্থাৎ সমাজের। অতএক স্বার্থ-বৃত্তি 
সুখ সমৃদ্ধির কারণ হইলেও পৃথিবীর প্ররুত সুখ সৌনর্ধ্য এবং 
উন্নতির কারণ নয়। পৃ্ধিবীর প্রক্কত স্তুখ সমৃ্ধি এবং উন্নতির , 
কারণ স্বার্থ সুহার-মূলক প্রীতি বা সষ্ভাব'। প্রীতি বাড়িলেই 
সখ বাড়ে, সৌন্দর্য বাঁড়ে, শোভা বাড়ে। 
এখন জিন্তাসা__পৃথিবীতে প্রীতি বাঁড়ে কেমন করিয়।? 
মহ্ছয্যের অন্তঃকরণে যে প্রেম-প্রবৃত্তি আছে, তাহা মন্ু্যের 
 অন্তান্ত প্রবৃত্তির স্তায় কিয়, পরিমাণে আপনাআপনি ্র্তি 
লাভ করিয়া থাকে ।* কিন্তৃ“সে ক্কর্ভি পরিমীণে বড় বেশী 
নয়। স্বার্থ মূলক না হইলেও স্বতঃক্ষ্ প্রেমের পরিমাণ বা 
পরিসর প্রায়ই স্বার্থের পরিমাণ বা পরিসরের অনুযায়ী হইয়া 
থাঁকে। পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধে যাহরা তোমার 
আপনার, অর্থাৎ, তোমার পিতা! মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী 
শ্যালক শ্বশুর বৈবাহিক বন্ধু গুরু পুরোহিত, তোমার স্বতঃ 
্ক্ত প্রেম পরার তাহাদিগের মধোই আবদ্ধ থাকে তাহার 
প্রথম ফল এই হয় যে গ্রেম পৃথিবীর যত মঙ্গল সাঁধিতে সমর্থ, 
তত মঙ্গল সাঁধিতে সঙ্গর্ম হয় না, কেননা উহী স্বপ্ন সংখ্যক 
প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে । দ্বিতীয় ফল এই হয় যে প্রেম 
সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও পরিশ্ুদ্ধতা লাঁভ করিতে পারে না এবং 
সেই জন্য কি প্রেমিক কি প্রেমের পাত্র কাহাকেও সম্যক রূপে 
মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না। * যাহার সহিত 
আমি পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধে গাথা, তাহার সহিত 
আমার প্রেম ষ্তই গাঢ় হউক না, সে প্রেম নিশ্চয়ই কতক 


৬. 
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পরিমাণে সবার্থমূলক সবার্থসংুক্ত বু! স্বার্থদূষিত। অতএব 
সবার্থবিমুক্ত* হইলে প্রেম প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র যত মহৎ 
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, স্বার্থসংযুক্ত হইয়া প্রেম এবং প্রেমিক 
'ও প্রেমের পাত্র ততমহ্‌২ পবিত্র ও পরিশ্তদ্ধ হইতে পারে না। 
তাই স্বতঃস্্ভ প্রেম প্রায়ই মন্কীর্ণায়তন এবং সঙ্কুচিতস্বরুপু 
হইয়! থাকে । কিন্ত সন্কীর্ঘায়তন সন্থীর্পস্বতাঁব এবসটযাস্কৃচিতস্বরূপ 
যে প্রেম, তাহ! পৃথিবীতে পূর্ণ স্থখ, পূর্ণ মহত্ব এবং পুর্ণ পৰিভ্র- 
তাঁর সৃষ্টি করিতে পাঁরে না এবং সেই জন্য মানুষকে পূর্ণানন্দ*” 
পরমেশ্বরের পূর্ণ অধিকারী করিতে অস্মর্থ হয়। এই জন 
মানব-শিরোমণিরা শুধু হৃতঃম্কর্ত প্রেম লইয়া সন্ূষ্ট হন না, 
শিক্ষা দ্বার! প্রেমের আয়তন বৃদ্ধি করিতে এবং প্রেমের প্রক্কৃতি 
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান । সেশিক্ষা ধর্মশাস্ত্রে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়! আমাদের বড়ই শ্লাঘার বিষয় যে আমী- 
দের ধর্মশাস্তে গ্রে শিক্ষার যেমন পূর্ণতা এবং গভীরতা দেখিতে 
পাঁওয়া যায়, আর কাহারও ধর্মশান্ত্রে তেমন দেখিতে পাঁওয়! 
যায় না। | 

প্রেম বা প্রীতি অপরিমিত না হইলে পৃথিবীর অপরিসীম 
উন্নতি হয় না এবং স্থার্থবিযুক্ত না হইলে প্রকৃতপক্ষে পবিত্র ও 
পরিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রেমকে অপরিমিত করিবার প্রধান 
উপায় উহাকে স্থার্থবিবুক্ত কবা। যতক্ষণ তুমি কেবল তোমার 
আপনার লোকগুলিকে ভাঁলবাস, ততক্ষণ তোমার প্রেম পরি- 
মিত। যখনই তুঁমি তোমার আপনার লোক নয় এমন একটি 
লৌককে ভালবাস, তখনই তোমার প্রেম পরিমীণ অভিক্রম * 
করির] যাহাকে অপরিমিত প্রেম বলে, সেই অপরিমিত প্রেমের 


৪ 
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স্বভাব বাঁ ধর্ম প্রাপ্ত, হয়? « এই আ্্ষ্য এবং অপরিমিত 
পরিবর্তনের অর্থ এইযে, তখন তুমি তোমাঁর-আপনার-লোক 
বলিয়া লোক মধ্যে ইতর বিশেষ করিষাঁর যে একটা মাপ-কাটি 
ব্যবহার করিতে সেটা ফেলিয়া দিয়াছ। তখন তুমি আর 
॥ তোমার-আখনার-লোক এবং তোমার-আঁপনার-লোৌক-নয় 
লোঁক মধ্যেএরূপ কোন প্রভেদ কর না। অর্থাৎ যাহার! 
তোমার জাঁপনার লৌক এবং যাহার! তোমার আপনার লৌক 
নয় তখন তাহার! সকলেই তোমার কাছে সমান হইয়। পড়ে। 
কিন্ত তখনও লোকে তোমাবু কাছে সম্পূর্ণরূপে সমান নয় এবং 
সমান প্রেমের পাত্র শয়? কারণ আপনার লোক বলিয়া 
লোক মধ্যে ইত্বরবিশেষ করিবার যেমন একটা! মাপকাটি আছে; 
বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দয়ালু দানশীল স্ুরসিক স্ুরুচিসম্পন্ন 
ইত্যাদি বলিয়া লোক মধ্যে ইতরবিশেষ, করিবার তেমনি 
অনেকগুলি মাপকাঁটি আঁছে। সেই সমস্ত মাপকাঁটি ফেলিয়া 
দিয়া যতক্ষণ না তুমি সমস্ত লোককে সম্পূর্ণরূপে সমান জ্ঞান 
কর ততক্ষণ তোমার মানবপ্রেম সম্পূর্ণবূপে অপরিমিত হয় না। 
আবার মানৰ এবং মনৰ নয়, এই বলিয়া! জীবমধো ইতর- 
বিশেষ করিবাঁর তোমার যে মাপকাঁটি আছে, সেই মাপকাটি 
ফেলিয়! দিয় যতক্ষণ না তুমি যাহারা মানব এবং যাহারা মানব 
নয় তাহাদের সকলকেই সমান জ্ঞান কর, ততক্ষণ তোমার 
প্রেম মানব-সন্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ, প্রকৃতরূপে পরিমাণ শুন্য হয় 
না। কিন্তু সে মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া ঘখন গুমি সকল জীবকে 
সম্মীন জ্ঞান ধরিয়া সমান ভালবাসিতে থাক, তখনও তোমার .' 
প্রেম সপ্ূর্ণরূপে অপরিমিত ও অপরিসীম নয়। কেন না জীব 


বি | ২৯৯ 
ও জীকনয় রা না মধ্যে ইতসবিপেষ “করিবার তোমার 
যে আর একটি মাঁপকাঁটি আছে সেটি তুমি তখনও ফেলিয়া 
দেও নাই। অতএব সে মাপকাটিটিও ফেলিরা দিয়া যতক্ষণ 
৮ ন| তুমি সকল পদার্থন্তে সমান জ্ঞান করিয়া সমান ভাঁলবাসিতে 
আরন্ত কর, ততক্ষণ তোমার প্রেমের সীমা ও পরিমাণ আছে, 
ততক্ষণ তোঁমাঁর প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত মহৎ পবিত্র ও 
পরিশুদ্ধ নয়। ৪ 
এ সকল কথার অর্থ এই যে সমদর্শিতা_প্রেম বৃদ্ধি ও 
প্রেম বিস্তারের প্রধান হেতু । ফতক্ষণ সন্তল লোককে, সকল 
জীবকে এবং সকল পদার্ঘকে সমান জ্ঞান করিতে না পারা 
যায়, ততক্ষণ সকল লোকের প্রতি সকল জীবের প্রতি 
এবং সকল পদার্থের প্রতি প্রেমও হয় না। এই জন্য পৃথি- 
বীর প্রধান প্রধান ধর্মশান্ত্রে প্রেমবদ্ধনার্থ প্রভেদ দর্শন নিষেধ 
এবং সমদ্শিতার* বাবস্থা হইরাছে। ভগবদগীতায় শ্রীকৃ্ 
অজ্জুনকে কহিতেছেন-__ 
সর্ধতৃতস্থমাস্মীনৎ সর্দভূতানি চাত্নি | 
ঈম্ষতে ঘোগযুক্তাত্ম! সর্বত্র জমদর্শনঃ। (৬অ-_২৯) 
সর্ধত্র সমদর্শী যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্ব ভুতে ও সর্বভূ- 
তকে আপনাঁতে দেখেন। 
আম্বৌপমোন সর্বত্র সমৎ পশ্যতি যোহর্জুন। 
স্থখৎ বা যদি বা ছুঃখ১ সযোগী পরমোমতঃ | (৬অ--৩২) 
হে অঙ্ছন! থে যোগী আত্ম দৃষ্টান্তে কল তৃতে স্থুখ,বা 
ছুঃখই নি সমানরূপে দেখেন ভিনিই পরম যোগট। 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানীপমনিয়োঃ। 


( 
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শীতোফনথথছুঃখেষু মঃ সঙ্গবিবজিতঃ। (১২অ--১৮) 
যে বাক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া শক্র মিত্রেতে সমদর্শী হয় এবং 
মান অপমান তুল্য বিবেচনা করে, শীতোষ্ণ সখ ছুঃখ সমস্তই 
যাহার চক্ষে এক (সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয)। 
"”.. সম ছুঁখ সথঃ স্বস্থঃ সমলোই্ীশ্বকাঞ্চনঃ। 
তুলনপ্রয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্য নিন্দা ্বসংস্ততিঃ | (১৪অ-২৪, 
যে ব্যক্তির সখ দুঃখ উভয়ই সমাঁন এবং যে ব্যক্তি আপ- 
*নীতেই আছে, লো অশ্ম ও কাঞ্চন যাহাঁর চক্ষে সমান, প্রিয় 
অপ্রিয় যাহার পক্ষে সমান, নিন্দা ও স্তরতি যাহার পক্ষে তুল্য 
(দেই ব্যক্তিই গরণাতীত)। 
সকল জীবকে সমান জ্ঞান করিবার উপদেশ ভতগবন্শীতায় 
অনেক আছে। বিষুপুরাণে প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুদিগকে এইরূপ 
উপদেশ দ্দিতেছেনঃ_, 
সর্বত্র দৈত্যাঁ মতামুপেত 
সমত্বমারাঁধনমচ্রাতস্য। (প্রথম ০০ 
হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সমদর্শী হও ও সকলকেই 
আত্মবৎ জ্ঞান কর। সর্বত্র সমদর্শী হওয়া ও সর্বপ্রাণীকে 
আত্মবৎ জ্তনি করাই ভগবান বিষ্ুর আরাধনা । 
আর এক স্থলে প্রহলাদ হিরণ্যকশিপুকে কহিতেছেন )- 
সর্বভূতাত্বকে তাত ! জগনাথে জগন্ময়ে। 
পরমাত্মনি গোঁবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ ? ॥ 
বস্তি তগবান, বিফুর্মরি চাঁন্যত্র চান্তি সঃ। 
যতম্তুতোহয়ং মিত্রং মে শকত্রশ্েতি পৃথক কুতঃ ? ॥ 
(প্রথম অংশ, ১৯--৩৭ ও ৩৮) 
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পিতঃ যখন্ন জগন্নাথ জগন্মক সর্ধবভৃতাত্বতে অবস্থান করি” 
করিতেছে, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? যখন 
ভগবান বিষণ আপনাতে আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদামান 
রহিয়াছেন, তখন এই আমার সিঁত্র এই আমার শত্রু এই 
প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে? * ্ 

গ্রস্ত বিশেষ হইতে আর এরূপ গ্লোক ভুঁদ্ধত করিবার 
আবশ্তক নাই। হিন্দুর সমস্ত ধর্মশান্ত্র সমদর্শিতার উপদেশে 
পরিপূর্ণ। সে শাস্বে সমদশিতার কথাই প্রধান কথা । তাই. 
হিন্দুমাত্রেই সমদর্শিতাঁর কথা আুবগত-_কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, 
কি ধনী, কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ* কি চগ্ডাল, কি রাজা, কি 
গ্রজী, সকল হিন্দুই কথা জাঁনে। 

এখন জিজ্ঞান্ত এই, সমদশিত! হইলেই কি প্রেমের বিস্তার 
হইবে? আমি কল লোককে, সকল জীবকে, সকল পদার্থকে 
সমান দেখি বলিয়া যে সকল লোককে, সকল জীবকে, সকল 
পদার্কে ভালবাসিব এমন কি কথা আছে? কেন ভাল 
বাসিব? সমদর্শিতা আমার, সমদর্শা বলিয়া আমি না হয় 
সকলকে সমান জ্ঞান করিলাম, কিন্তু ভাঁল বাসিব কেন? ছুইটি 
বস্তকে সমান বলিয়া বুঝিলে দুইটিকে যে ভাঁলবাঁদিতে হইবে 
এমন ত কোন কথা নাই। সকলকে ভালবাসিতে হইলে 
সকলকে সমান দেখিতে হইবে একথ। হইতে এমন সিদ্ধান্ত 
করা যাঁয় না থে সকলকে সমান দেখিলে সকলকে ভালবাসি- 
তেই হইবে । *এ প্রশ্নের উত্তরে খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীর' 

ত বলিবেন, ঈশ্বর আমাদের প্রেমের 'পাত্র, অতএক 
ঈশ্বরস্থষ্ট সকলকেই .আমাদের ভালবাসা উচিত। প্রত্যুত্তরে 


৯৯১০ & টু & 


৩৮হ.৫ হিন্দু | 


বহার দাও 
বলি, ঈশ্বর আমাদেক্৯ প্রেমের" পাত্র বলিয়া তাহার সৃষ্ট সকল 
লোৌঁফকেই যে ভালবাঁদিতে হইযে এমন কি কথা আছে? 
আমান্গ পিতা আমার প্রেমতক্তির পাত্র । কিন্তু তাই বলিয়াই 
ধেআমাকে তাহার সব “সম্তানগুলিকে ভালবামিতে হইবে 
এমুন কি কথা'আছে? এতটুকু শ্বীকার করিতে পারি যে 
আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে আমি যদি স্বণা করি 
তাহা হইলে আমার দোষ হইতে পারে, কেন না তাহা 
। হইলে আমার প্রেমের পাত্রের অবমাননা করা হয়। কিন্ত 
আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে যদি আমি স্বণাও না করি 
এবং তালও ন৷ বাসি, অর্থাৎ, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি 
নিরনুরাগ (001%671 বা 1001088510) হই, তাহ হইলে ভ 
আর আমি আমার প্রেমের পাত্রের কাছে কোন রকমে 
অপরাধী হই না এবং আমার প্রেমের পাতকে আমার অব- 
মাননা করাও হয় না। তবে কেমন করিয়! স্বীকার কৰি 
যে ঈশ্বর সকল লোককে হ্থষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অথব। সকরা 
লোক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাকে সকল লোককে 
ভালবাসিতে হইবে? সকল লোকে ইঈশ্বরের সন্তান বলিয়' 
সকল লোককে সমান জ্ঞান করিলেও করিতে পারি, কিন্ত 
সকল কোককেই যে ভালবাঁসিব, এমন ত কোন কথা নাই। 
ফন কথা, সকল লোককে ভালবাসিতে হইলে ভালবাসিতে 
পারা যায় এমন কোন পদার্থ সকল লোকেই থাকা চাই, 
নহিলে মানসিক নিয়মান্নুমারে মনে প্রেমের বা ভালবাসার 
* সঞ্চান্ধ হইবে কে? হিন্দু ভিন্ন আর কাহারো ধর্মশাস্ত্রে বলে 
না! ষে ভালবাঁসিতে পারা যায় এমন কোন পদার্থ সকল 
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লোকেই আছে। পৃথিবীতে একমাত্র স্রিদুই বলেন যে সকল 
লোঁকেই প্রমন একটি পদার্থ আছে যাহাঁভাল বাধিতে পার! 
যায়, যাহা ভাল ন1 বাসিয়। থাক] যায় না, যাহা ভাল বাসিবাত 
পদার্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । বিঞ্ুপুরাণে মহামতি প্রহ্ছনাদ 
দৈত্যদিগকে কহিতেছেন ) ঠ- 
সর্কভূতস্থিতে তশ্মিন্‌ মতির্মৈত্রী দিবাঁনিশম্‌। 
তব্তাং জায়তামেবং সর্বক্রেশান্‌ প্রহাস্তথ ॥ 
প্রথম অংশ ১৭অ, ৭৯), 
সর্ধভূতের অন্তরাত্মা ভগবান বিফুতে তোমাদের অন্তঃকরণ 
নমাহিত হউক্‌। ভূতমাত্রই মেইভগবানের অধিষ্ঠান, ন্ুতরাং 
সর্ধভৃতের প্রতি তোমাদের বদ্ধুবৎ ব্যবহার হউকৃ। তোমা- 
দের রাগদ্ধেষাদি-কৃত সমুদয় ক্লেশ দূর হউক। 
(শ্ীজগন্মোহন তর্কাঁলঙ্কারের অনুবাদ) 
সেই পরমু পদার্থ সেই পূর্ণ পদার্থ পরমেশ্বর সকলেতেই 
আছেন, অতএব সকলকেই ভাঁলবাসিবে। ইহার উপর আর 
কথা নাই। পরত্রন্ম পরমেশ্বর যে বড়ই প্রিয় পদার্থ তাহ! 
কি আর বলিতে হয়? সেই পরম প্রিয় পদার্থ যাহাতে আছে, 
সেই পরম প্রিয় পদার্থে যে গঠিত, সেও কি তবে প্রিয় পদার্থ 
নয়? হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ব্রহ্মবিদ্বেধী না হইলে কেমন করিয়! 
বলিব, সেও পরম প্রিয় পদার্থ নয়? এক ব্রঙ্গ পদার্থে নির্মিত 
বলিয়া সকল লোক সকল লোকের প্রিয় পদার্থ--এরথা 
না বলিলে খুবিতে পারি না, কেন লোকে দকল লোককে 
ভালবাসিবে। যিনি সোহহংবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেন *কেবন্গ 
তিনিই বুঝেন এবং তিনিই বুঝাইতে পারেন, রেন সকল 
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লোঁককেই ভালবাসিতে হইবে ।* কি খুষ্টান কি মুসলমান কি 
অপর কোন ধর্মাবলম্বী কেহই তাহা বুঝেন না! এবং" বুঝাইতে 
পারেন না। তাহারা কেবল জোর করিয়া বলেন যে সকল 
লোককেই ভালবাসা উচিত এবং তাই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত 
্বাশৃগ্ত ভাঁলনফনাঁও রড় কম। 

প্রধান প্রথুন ধর্শশাস্ত্রাহুসারে সমদর্শিতী! ব্যতীত সর্বব্যাপী 
প্রেম হয় না । কিন্য সমদশিতার কারণ অথবা সমত্ববাঁদের 
'সুল হিন্দু ধর্মশান্্ব ভিন্ন আর কোন ধর্মশান্্রে দেখিতে পাই 
না। * এক ঈশ্বরের স্থষ্টি হইলেই দে সকল জিনিষ সমান হয় 
এমন কোন কথা নাই। এঁক বাপের সব ছেলেই যে রূপে 
গুণে ধনে মানে স্থে দুঃখে সমান তাহা নয়। ঈশ্বরেরও সব 
ছেলে সমান নয় । খৃষ্টান বলেন বটে, ঈশ্বর 2021:96]) 1১3 
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পৃথিবীর এক দেশের লৌক যত বৌদ্র ও যত বুষ্টি পা 
আর এক দেশের লোক তত রৌদ্র ও তত বুষ্টি পায় নাঁ। 
আবার বাঁু বৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিয়া সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য 
প্রভৃতির কথা ধর, দেখিবে বাঘু বৃষ্টি যেমন ধার্মিক অধা- 
শিঁকি নির্বিশেষে লোক মধ্যে বিতরিত, সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি তেমন বিতরিত নয়। তবে কেমন করিয়া! বলিব 


* ধর্মাতত্বে পূজনীয় শীবঙ্কিমচন্্রও লিখিযাছেনঃ_-অন্য ধর্মেও সর্ধলোকে 
আৌহিতং $৬, হইতে বলে বটে, কিন্তু তাঁঃার উপযুক্ত মুল কিছুই নির্দেশ কারিতে 
'পারেনা। হিন্দু ধর্শের এই জাঁ“তিক পতি জগৎত্হন্ে দৃঢ় বন্ধ মূল । ২৫ 
অধ্যায় ২৯৪ পৃ। 
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যে সকল লোক সমান? আবার গুণাগুণ সন্বন্ধেও সকল 
লোক সমানধ্নয়। কেহ লিষ্ট কেহ অশিষ্ট, কেহ হিজক, 
কেহ নস্ট কেহ গর্বিত, ইত্যাদি । “তবে কেমন করিয়! 
বলি যে সকল লোক সমান? এবং কেমন করিয়াই বা সকল 
লোককে সমান ভাবিয়! শক্র মিত্র ্কলকে সমান ভালবাসি? 
কি খৃষ্টান কি মুর্ঁলমান কি অপর কোন্‌ ধম্্নাবলম্বী ক্হেই 
একথার উত্তর দিতে পারেন না।. কাহানো ধর্শশান্ত্রে সম 

বাদের মূল বা হেতু দেখিতে পাই না। সকলেই প্রীতিবাদ 
সংস্থাপনার্থ প্রকৃত বৈষম্যকে জোর করিয়া সমত্ব বলিয়া মনে 
করেন, জোর করিয়! সমত্ববাদ প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু জোর 
করিয়া বৈষম্যকে সমত্ব বলিলে ব্কত ক্ষণ'্নমত্ববাদে প্রকৃত আস্থা 
বা বিশ্বাস থাকে ? বেশী ক্ষণ থাকে না বলিয়াই ইউরোপ 
সমত্ববাদ লইয়া এত চীৎকার করিয়াও অপর সকল দেশাপেক্ষা 
বেশী বৈবম্যময়& প্রকৃত সমত্ববাঁদের মূল একমাত্র হিন্দৃশাস্তরে 
আছে। সুখ সম্পদ হাস্য লোত মোহ মাতম ঈর্ধ্যা দ্বেষ 
প্রভৃতি যে সকল বন্ত লোক মধ্যে পার্থক্য স্থষ্টি করে অর্থাৎ এক 
ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ করিয়া উভয় মধ্যে 
সমত্ব বিনাশ করে হিন্দু শাস্ত্র মতে সে সকল বস্ত বস্তই নয়, স্বল 
র্মাণ্ডের স্থল অবস্থার অর্থাৎ শ্ব.ল' ইন্দিয়ের স্থল এবং ক্ষণিক 
উপলব্ধি মাত্র। একথা যে সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, 
তাহা সোহ্হৎ নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব জ্ঞানী এবং 
তত্দর্শীর বিবেচনায় যাহা দ্বার লোক মধ্যে ক্ষণিক বৈষম্য ঘটে, 
তাহা নাই বলিলেই হয়, যাহা প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা কেবল 
সেই নিত্য ব্রহ্ম পদার্থ )..সে পদার্থ সকল লোকেই সমান,.সকল, 
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টির রানার সমান। টা রহ্ধ টির সকল লোকে আছে 
ও বলির়াই সকল লোক সমানণ *অর্থাৎ লোকের অসার অস্থায়ী 
ক্ষণিক-উপলব্ি স্বরূপ সখ সম্পদ স্বাস্থ্য রূপ মোঁহু মাতসর্ধ্য 
প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয় এবং লোৌক মধ্যে তজ্জনিত যে 
বৈষম্য বা পার্থক্য হয় ৩তহাও কিছুই নয়। অতএব সকল 
লোকে যে এক বৈষম্য-শৃ্ ্ক্ম পদার্থ আছে তাহাই তাহাদের 
প্রকৃত পদার্থ এবং সেই প্রকুত পদার্থ সকল লোকে এক বলি- 
যাই সকল লোক সমান। তাই হিন্দশান্ত্রকার শক্র মিত্র ভেদ 
“কল্পন। নিষেধ করিয়া থাঁকেন। গুরুগৃহে রাজনীতি শিক্ষা 
করিয়! প্রহ্লাঁদ যখন আপন, পিতার নিকট আমসিলেন এবং 
পিতা খন তাঁহাকে “জিন্তাসা করিলেন, কেমন করিয়! সাম 
দান ভেদাঁদি উপায় চতুষ্ট় দ্বারা শত্র জয় করিতে হয়, তথন 
তিনি উত্তর করিলেন;__ 
মমোপদ্রিষ্টং সকলৎ গুরুণ] নাত্র সশয়ঃ। 
গৃহীতণ্চ ময়া কিন্ত ন সদেতন্মতৎ মমু ॥ 
সি সব ্ ্ঁ 
সব্ভৃতাত্মকে তাত! জগন্নাথে জগন্ময়ে । 
পরমাত্মনি গোবিন্দে মি্রামিত্রকথা কুতঃ ? ॥ 
ত্বধ্যস্তি ভগবান্‌ বিষুময়ি চান্তাত্র চাস্তি সঃ। 
যতস্ততোইয়ৎ মিত্রৎ মে শক্রশ্চেতি পৃথক্‌ কুতঃ ॥ 
(বিষ্ুপুরাণ, প্রথম অংশ--১৯ অধ্যাঁয়, ৩৪১ ৩৭ ও ৩৮) 
পিতঃ আপনি যে সমস্ত বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
গুরুদেব তৎসমুদাঁয় বিষয়েই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং 
: আমিও তাহা! শিক্ষা করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মতে 
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নীতি সাধু বলিয়া বোঁধ গডাটা না। পিতুঃ 
যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্বভূতা্া'পরমুত্মধ গোবিন্দ সর্ধভৃত্তেরই 
অন্তরাত্ঁতে অবস্থিত, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? 
যখন ভগবাঁন বিষ আপনাতে, আমাতে ও অন্য সমুদায়েই 
বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আঁমার মিত্র এই আমার শক্র, 
এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত,হইকে। রী 
তাই বলিতেছি প্রন্কত সমত্ববাদ এবং সমত্ববাদের প্রকৃত 
মূল হেতু এবং অর্থ একমাত্র হিনুশান্ত্রে আছে, আর কোন 
শাস্ত্রে নাই। খুষ্টায় কি অপর ধর্মশান্ত্রে যে সমত্ববাদ আছে 
তাহা প্রকৃত সমত্ববাদ নয় এবং তাহার প্রকৃত মূল; হেতু 
এবং অর্থও নাই। অতএব ব্ঝা যাইতেছে যে, প্রীতিবাদের 
মূলে যে সমত্ববাদ থাকা চাই, তাহা একমাত্র হিন্দুশান্ত্রে আছে, 
আর কোন শাস্ত্রে নাই । অপরাপর শান্ত্রকারেরা এরূপ 
বুঝিয়া থাকেন «যে প্রীতিবাদের জন্ত সমত্ববাদ আবশ্তক, কিন্ত 
প্রকৃত সমত্ব ফি তাহা তাহারা বুঝেন না বলিয়া তাহাদের 
সমত্ববাদ কেবল মুখের কথা৷ বৈ আর কিছুই হয় না। তাই 
বলি, যদি প্রক্কৃত সমদর্শী হইয়া দকল লোককে ভালবাসা 
উচিত বোধ হয়, তবে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে 
চলিবে না, হিন্দশাস্ত্রের শরণাপন্ন না হইলে চলিবে না। 
ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা আপনাদের ধর্ম- 
শান্তর পড়েন না, কেবল ইংরেজের শান্তর পড়েন, তাহারা হয়ত 
বাগান্ধ হইয়া! জিজ্ঞাসা করিবেন, ভাল, ভারতের সমত্ববাদ ও 
প্রীতিবাদ লইয়া এত যে গর্ব করিতেছ, বল দেখি খুষ্টানের 
ধর্মশান্ত্রে যীণ্ত খুষ্টকে 'যেরূপ আপন শক্রদিগক্ষে ভাল বাসিতে 


দেখিতে পাই, মৃত্যুকালে আপন হত্যাকারী শক্রদিগকে 
(০ | 1010155 0১90. ? *পিতঃ! ইহার্দিগের অপরাধ 
মার্জন! করুন বলিয়া প্রেম প্রদর্শন করিতে দেখিতে পাই, হিন্দ 
শাস্ত্রে তেমন কিছু দেখিবার আছে? ধাহার। হিন্দুশাস্ত্রের 
কিঞ্চিন্নাত্রও পড়িয়াছেন,* তাহারা জানেন, আছে। একটি 
ৃষ্টান্তের উল্লে্র করিব বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু আপন 
পুভ্র প্রহলাদকে সংহাঁর করণার্থ তীক্ষধার অস্ত্রের আঘাত 
দ্বারা, সর্পের' দ্বারা দংশন করাইয়া, বৃহদস্ত হস্তী দ্বারা 
আক্রান্ত করিরা, বিষম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া! এবং পাঁচক- 
গণের দারা বিষ ভক্ষণ করাইয়াঁও সংহার করিতে অসমর্থ 
হইয়া_-শেষে আপন পুরোহিভগণকে অভিচার দ্বারা তাহাকে 
বিনাশ করিতে অনুমতি করিলেন। পুরোহিতগণ অভিচারের 
অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু অভিচার ক্রিয়া ভীষণ অগ্নিশিখার 
রূপ ধারণ করিয়া নিষ্পাপ প্রহলাদকে পরিত্যাগ করিয়া পুরো- 
হিতগণকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। পুরোঁহিতগণকে দগ্ধ 
হইতে দেখিয়া মহামতি প্রহলাঁদ আকুলপ্রাণে তাহাদিগের 
নিকট বেগে গমন করিয়া বলিয়া উঠিলেন ;_ 

সর্বব্যাপিন্‌ ! জগব্দরপ ! জগৎঅষ্টর জনার্দন !। 

পাহি বিপ্রানিমনিম্মাদ ছুঃসহান্মন্ত্রপাবকাৎ॥ 

যথা সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী জগদ্গুরু। 

বিষ্তরেব তথা সর্ষে জীবস্তেতে পুরোহিতাঃ ॥ 

যথা সর্ধগতৎ বিষ মন্যমানে! ন পাঁবকম্‌। 

চিন্তর়াম্যরিপক্ষে২পি, জীবন্তেতে পুরোহিত্াঃ ॥ 

“যে হত্তমাঞ্থত। দত্তং যৈধিষং যৈহুতাশনঃ | 


১ 
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বৈর্দিগ গজৈর্-অহং ক্ষু্পী দষ্টঃ স্পৈন্চ যৈরপি ॥  * 
তের্ঘথহৎ মিত্রভাঁবেন সম? পাপোহশ্ি ন কচিৎ। 
তথা তেনাদ্য সতোন জীবন্ত স্ুর্যাঁজকাঃ ॥ 
(বিষুপুরাঁণ, প্রর্থম অংশ--১৮অ, ৩৬--৪০) 
সর্ঘব্যাপিন! জগৎ স্বরূপ ! জগৎ কষ্টিকাঁরক ! জনার্দনু ! 
এই ব্রাহ্মণগণকে এই ছুঃসহ সন্থাঘি হইতে ' রক্ষা কর। র্ব- 
ব্যাপী জগদ্‌গুক নিধুঃ ঘদি সকা্জীবে থাকেন ভাঁহা হইলে এই 
পুরোহিতগণ জীবিত হউন | আমি সর্ধডতমন নিষ্ণতে বিশ্বাস, 
স্থাপন পূর্বক যেমন অগ্রিকে শত্রু বলিয়া গণনা কবি নাই, 
সেই রূপ এই পুরোহিতগণ জীঁনিত হউন। পুর্ন যাহারা 
আমাকে বিনাশ করিতে আসিসাঁছিল, যাহারা! বিষ প্রদান 
করে, যাহারা আমাকে অগ্রিতে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে 
সকল দিগ্গজ অংনাকে দন্তাঘাত করিনাছিল, মে সকল ভূজঙ্গ 
আমাকে দংশন করে, আমি তাহাদের সকলকেই মিরভাবে 
দর্শন কবিতেছি, সকলের প্রতিই আমার রা রহিযাঁছে। 
আমি কথন কাহারো! অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। ইহ! যদি সত্য 
হয় তাহা! হইলে সেই সত্য অন্ুপাঁরে এই অস্থর-যাজকগণ 
জীবন প্রাপ্ত হউন। 
(শ্রীজগন্মোহন তর্কাঁলঙ্কারেব অন্ুযাদ |) 

এ বড় কম দৃশ্ঠ নর। যীণ খৃষ্টের মৃত্যুকালের যে দৃষ্তের 
উল্লেখ করিয়াছি, তদপেক্ষা ইহা! কম দৃগ্ভ নয । ইহা হদপেক্ষা 
বড় দৃশ্। যীশু খের মৃত্যুকালীন দৃশ্রে নিক্ৃষ্টের গ্রতি কৃপা- 
করুণা দেখিতে পাই) প্রহলাদ চরিতের এ দৃতশ্ত ত্রহ্ষাস্্কের, 
মিত্রতার গাঢ় অনুরাগ দেখিতে পাই। যীণ্ত খুষ্টের করুণ! 


£ 
৩১০৪ হিন্নুত্ব | 
৫ 
অস্ভীব মনোহর, কিন্ত,উহাঁ তাহার নিজের অতীব মনোহর 
হৃদয়ের একটি ভাব শ্লীত্র, ভাঁগ্যবলে তেমন হৃদয় ৷ পাইলে, 
তেমন ভাঁবও কেহ অনুভব করে না। প্রহ্লাদের প্রগাঢ় অন্ু- 
রাগ প্রক্কত সমত্ববাদী সর্বরটপ্রমিকের প্রেমে কেহ হউক না 
কেন, দে সমত্বাঁদ সুম্যকৃরূপে এবং প্রকৃতার্থে তুঝিলে, সেইরূপ 
সর্বপ্রেমিক হইয়া সেইরূপ প্রগা্ট প্রেম প্রদর্শন করিতে পারে। 
ভারতের স্মত্ববাঁদ যুক্তি মূলক বলিয়া উপলব্ধি করিবার জিনিষ 
এবং সেই জন্য সেই সমত্ববাদ-মূলক সর্বব্যাপী প্রীতিও শিখিয়া 
অধিকার করিবার জিনিষ। খৃষ্টীয় প্রভৃতি শাস্ত্রের সমত্ববাদ 
সম্পূর্ণরূপে যুক্তিশূন্ত ও অর্থহীসম এবং ঘটনাক্রমে প্রেমিক হুদ- 
য়ের অধিকারী না হইলে প্রায় কেহই সে সমত্ববাঁদ অবলম্বন 
করিয়! সর্বব্যাপী প্রেম কেবল শিক্ষা দ্বারা অধিকার করিতে 
পারে না। খুষ্ট ধর্মে যে সমত্ববাদ আছে জ্চাহার অসারতা 
ও অধযৌক্তিকতা৷ বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে তাহা কেবল 
ভারতের সমত্ববাঁদের কথা শুনিয়া কথিত এবং সে ধর্মে যে 
শ্রীতিবাদ আছে, তাহা ভারতের প্রীতিবাদের ন্যায় সমত্ববাঁদ- 
মূলক নয়, কেবল যীশু খ্ীষ্টের পরম প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছাস 
এবং বাসন! মাত্র। 
খৃ্টীয় প্রভৃতি শান্তে যে প্রকৃত সমত্ববাদ ও প্রীতিবাদ নাই, 
তাহার আর একটি উত্তম প্রমাণ আছে। খৃষ্টান প্রভৃতি. 
ধর্মাবলম্বীরা বলেন যে সকল মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া 
লমান। কিন্তু শুধু মানুষই ত ঈশ্বরের স্থষ্ট নয়, পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ 
*প্রন্তর মৃত্তিকা'সকলই ত ঈশ্বরের স্থষ্ট। তবে শুধু মান্ুষই 
মানুষের সমান এবং মানুষের প্রীতির পাত্র কেন? পণ্ড 
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পঙ্গী গাছ পালা! প্রস্তর পর্বর্তও* মানুষের সমান ও প্রীতির 
পাত্র নয় কেন? সমদর্শী এবং সর্বপ্রেমিক হিন্দ ত মানুষকে 
পণ্ড পক্ষী গাছ পাল! প্রস্তর প্রভৃতি হইতে পৃথক জ্ঞান করেন 
না--মানুষ পণ্ড পক্ষী গাছ পাল প্রস্তর প্রভৃতি সকল পদা- 
কে সমান জ্ঞান করেন এবং সমান ভালবাছেন। প্রন 
দৈত্যশিশ্তুগণকে উপদেশ দিতেছেন £-- 
দেব! মনুষ্য]; পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীহ্পাঃ | 
রূপমেতদনস্তস্ত বিষ্টোডিন্নমিব স্থিতম্‌ ॥ 
এতদ্বিজানতা! সর্বং জগৎ স্তাবরজঙ্গমম্‌। 
ষটব্যমাস্মবদ্ধিক্মতোহয়ধ বিশ্বরূপতুকৃ। 
(বিষুঃপুরাণ, প্রথম অংশ-_১৯অ, ৪৭--8৮) 
দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ ও সরীস্থপ, ইহারা অনস্তদেবে* 
রই ম্বরূপ, কেবলস্বতন্ত্রভীবে অবশ্থিতি করিতেছে মাত্র । যিনি 
এই সমুদায় ব্ষিয় জ্ঞাত আছেন তিনি স্থাবর জঙ্গমাস্মরক' 
বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন, কারণ বিষুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়| 
রহিয়াছেন। | 
বিশ্বে যত কিছু আছে, মানুষ বল, পক্ষী বল, সরীস্থপ বল 
গাছ বল, লতা বল, প্রস্তর বল,.মৃত্তিকা বল, সকলই সেই এক 
ব্রহ্ম পদার্থে নির্মিত এবং সেই এক বর্ষের রূপ মাত্র। অতএৰ 
গুধু সকল মানুষই যে সমান তাহ! নয়, জগতে যত কিছু আছে 
মবই মানুষের সমানও প্রীতির পাত্র। তাই হিন্দুর ধর্মশান্ে 
কেবল মানুষকে, শক্র মিত্র নির্বিশেষে, ভালবামিবার উপদেশ 
নাই, শক্র মিত্র স্বপক্ষ'বিপক্ষ হিতকর অহিতকর নির্বিতিশষে,, . 
মানুষ পণ্ড পক্ষী জল স্থল বৃক্ষ লত৷ প্রস্তর ঘুর্তিকা সকন 


৩১২. হিন্দুতব। 


পদার্থকেই সমান ভালবার্সিবারি উপদেশ পাছে। দে উপ" 
দেশের নাম-_মৈত্রী-্বাদ। একমাত্র হিন্দুশীস্ত্রেই ৮ উপদেশ 
আছে। কি খুষ্রীয় কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্মশান্ত 
প্রকৃত সমত্ববাদ আর কৌথাও নাই বলিয়াই সে মৈত্রীবাদরূপ , 
উপদেশও আর কোথাও নাই । মানবশীস্ত্রে মৈত্রীবাদের ন্যায় 
মহৎ উপদেশ আর নাই। এবং মানবশাস্ত্রের মধ্যে কেবল 
মাত্র হিন্দুশান্ত্রে সে মহত্তম উপদেশ আছে *। 
| ২ 

সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাঁদ ভারতের জিনিষ | কিন্তু সমত্ব- 
বাদ এবং মৈত্রীবাঁদ কি 'ভাঁরতের কেবল ধর্মশাস্ত্রেই আছে, 
ভাঁরতবাদীর জীবনে কি তাহার কোন কার্য্যকারিত। নাই ? 
ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং ইতরাজি-শিক্ষা-সম্পন্ন অলেক 
বাঙ্গালি বলিয়। থাকেন “ভারত বৈষম্যময়,ৎসাম্য বা! সমত্বের 


* সাঁগাজিক প্রবন্ধে পুজাগাঁন হ্রীতৃদেব মুগোপাঁধায় লিশিতেছেন-- 
জাতীয় ভাবটা জদয়োন্াতি 'সাগামেষ একটা শ্রদল্য পাগ ১ 1 নিজের 
প্রতি অনুরা। (২) শিজ পুথিবাজের গ্রতি অগ্রণী (ই) বন্ধন শাভলের 
গ্রতি অনুরাশ (6) অগ্রাম নাগাও পতি ভকুণাগ, (৫) শিজ প্রদেশনা লী আজি 
অনুরাগ, এই পাঁচটা ধাপ জম কমে ভািয়। উচিথ। তত) (9 সন্াঙ্চে 
বাল্য বা স্বদেশান্?1] গাপ্ত তওয়াবার। স্থল কথা প্রাণীন আঁক এবং 
রোমিহদিগের আপিকার এত পথান্ত । জাপ!। পনযাঁং জরে উহার উপরে 
(৭) স্বজাতি হইতে অনধিক হিন্ন অপর জানার লেকের প্রতি অনুরাগ | 
তাগষ্ট কৌমটির মতানুঝনীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পথ্যন্ত 1 (৮1 মাল 
'ত্রের প্রতি জঙগুবাগ। পরল মনা দিশ্ুর এবং মহাম্বা মতলদের ডষ্টিই 

এই সীম।। (৯) ভীনসাতের প্রতি অনুরাগ । বৌদ্ধগিণের এই লীমা। 
(১০) সঞ্জীব ন্জীব মমন্ত প্রবুতির প্রতি অনুরাগ, হভাই আধা পন্দের 
* সর্োচ্চ আসন--আফ্যের। 1 কাহারও উপরে, দেই অবাউ, মনলমোগোচরে, 
আাতনিষজ্জন করিতে চাঁহেন। ৩১৭৩৩১৮ পু | 


মৈত্রী" ৩১৩ 


সরি 
সস চি পিস লাস পিসিবি এসি সিটির পাস সিনা লো ছি সিসি াসিত 


চিত মাত্র তর্থায় নাই ।» এবং*মৈত্রীবাদ সন্বন্ধে অনেকে 
বলিয়া! খঁকেন যে ওটা কেবল কথার কথা, সর্বব্যাপী 

অনুরাগ বা মৈত্রী মনুষ্য মধ্যে অসম্ভব । দুইটি মতই ত্রমাত্বক 

বলিয়া বোধ হয়। 

যাহারা বলেন ধেঁ হিন্দু সমাজে সাম্য বা সমস্থ নাই,তাহারা 

প্রমাণ স্বরূপ প্রধানতঃ জাতি বা .বর্ণভেদের উল্লেখ করি 
থাকেন। তাহারা বলিয়! থাকেন, “যেখানে ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, 

বৈশ্ঠ, এবং শৃদ্রের মধ্যে এত প্রভেদ সেখানে লোফ্কের সমত্ব- 
বোধ কোথায় ?” কিন্তু এই বর্ণভেদ প্রথার নিগুঢ় তত্ব 
বুঝিলে ইহাতে সমত্বের অভাব লক্ষিত'ছইবে না, এবং ইউ- 

রোপবাঁসীর অপেক্ষা হিন্দুন সমত্ব-বোধ বে অনেক বেশী, 

তাঁছাঁও পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে। বর্ণভেদ প্রথার একটি 

ফল এই যে তদ্বাবু| লোকমধ্য পদ, মপ্যাদা, সন্মান প্রভৃতি 

লইয়া! ইতর বিখেষ ঘটিয়! থাকে, অর্থাৎ, কাহারে! পদ শ্রেষ্ঠ 

হয়, কাহারো পদ নিকৃষ্ট হয়, কাহারো সন্মান বেশী হয়, 

কাহারো! সন্মান কম হয়, ইত্যাদি। এইরূপ হইলে সকল 

লোক আর সমান হয় না, লৌকমধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। 

কিন্ত এরূপ বৈষম্য অনিবাধ্য। ধেঁ ইউরোপকে অনেকে 

সাম্যের পীঠ স্থান বলির! বুঝিয়! থাকেন, সেই ইউরোপেও এ 

গ্রকাঁর বৈষম্য বহুল পরিমাণে রহিয়াছে । ইউরোপে হ্র্বার্ট 
স্পেন্সরের ন্যায় একজন দ্রার্শনিকের বে সম্মান, একজন সামান্ত 

মুদ্দির তাহার একশতাংশ সম্মানও নাই। ফরাসি রিপব্লিকের 

অধিনায়ক মুসো কার্ণোর'ষে পদ ও মর্যাদা, একজন ফরখসি 

পাহারাওয়ালার তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট পদ 'ও মর্যাদা । 

২৭ 





৩১৪, হিনদত্ব। 





অতএব পদ, মর্ধ্যদা ইত্যাদি গ্ইনা লোকমধ্যে 'সকল দেশেই 
ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । এবং তদ্রপ ইতর বিশেষ হওয়াও 
উচিত। মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিতের সন্মান যদি বেশী না হয়, তবে 
গণ্ডিতের প্রতি অবিচার কুঁরা হয়। কিন্তু সাম্য সংস্থাঁপনার্ধ 
যদি অবিচার কুরিতে হয়, তবে সাম্য .আর সাম্য হয় না, বিষম 
বৈষম্য হইয়া পড়ে । আসল কথা এই যে লোকের ক্ষমতার 
প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদে তাহাদের কর্মও বিভিন্ন হইয়! থাকে, 
এবং কর্মের বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের পদও বিভিন্ন এবং 
সমাজে সম্মান ইত্যাদির কম বেশী হইয়া! থাকে। কর্ম, পদ 
এবং সন্মান ইত্যার্দির এই প্রকার বিভিন্নতাই প্রক্কত সাম্য? 
এক পক্ষে লোকের ক্ষমতার প্রক্কৃতি এবং পরিমাণের বিভিন্ন- 
তার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সকলকে যদি একই বর্ম 
নিযুক্ত কর! হয়, তবে সমাজের ক্ষতি বা অনিষ্টর সীম! থাকে 
না, এবং অপর পক্ষে ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে 
যদি তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার কর্মে নিযুক্ত করিয়া 
সকলের জন্য সমান পদ ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করা হয়, তবে 
অবিচারের সীমা থাকে না। অতএব ক্ষমতার প্রকৃতি ও 
পরিমীণ অন্ুপাঁরে ভিন্ন 'িন্ন কর্ম এবং পদ ও মর্যাদা নির্দিষ্ট 
করাই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা, এবং তদ্বিপরীত কার্য্যই অবি- 
চার। ক্ষুধায় একটি অষ্টবিংশতি বর্ীক্ক যুবককে যে পরি- 
মাণ খাঁদ্য সামগ্রী দিবে, একটী অষ্টমবর্ষীয় শিশুকেও যদি 
সেই পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী দেও), তবে ক্কেবল অবিচার 
, এবং অপচয় রূর! হয় মাত্র, উভয়কে সমান ব্যবহার কর! 
হয় না। অষ্টবিংশতি বর্ষীয় যুবক যে পরিমাণ অন্ন 


মৈর্রী ১৩১৫ 
ভোজন করিতে পারে তাহীাঞ্চে যদি, সেই পরিমাণ মনন 
দেও, তদপ্পেক্ষা! কম বা বেশী না দেও,* এবং অষ্টমবর্ীয় শি 
যে পরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে পারে তাহাকে যদি সেই 
পরিমাণ অন্ন দেও, তদপেক্ষা কমঞ্ৰা বেশী ন! দেও, তবেই 
তাহাদের ছুই জনের প্রতি সমান ব্যবহার কুরা হয়। ন্যায় 
ছাড়! সাম্য নাই। সাম্যকে যদি স্তায় ছাড়। করিতে চাও.+ 
ইউরোপীয় সোসিয়ালিষ (3০০191156১) এবং কমুনিষ্ট (00. 
100:2598) দিগের ন্তায় যদি সাম্যকে ্তায় ছাড়া করিতে 
চাঁও-_তবে অবশ্ঠই বলিতে হইবে যে, সমাজ কাহাঁকে বলে 
তাহা তুমি ভাল জান না, এবং মি সমীজের মিত্র নও শক্র। 
তায় ছাড়িলে সমাজ টিকে না বলিয়া, যে ইউরোপ তোমার 
মতে সাম্যের একমাত্র প্রতিষ্ঠা-স্থান, সেই ইউরোপে কর্্মান্ুসারে 
লোক মধ্যে প্রুদর এবং মর্যাদা ইত্যাদির এতই প্রভেদ। 
ভারতের বর্ণন্ডেদ প্রণালীতেও তাহাই ঘটিয়াছে। সমাজ 
রক্ষার্থ বিবিধ “কর্মের প্রয়োজন। শক্তির প্রকৃতি এবং পরি- 
মাঁণানুসারে হিন্দগণ বিবিধ ছোট বড় কর্মে নিযুক্ত, এবং 
ছোট বড় কর্মে নিযুক্ত বলিয়া ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের 
পদ ও মর্ধ্যাদা বেশী, বৈশ্যের. অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পদ ও মর্যাদা 
বেশী, শৃদ্রের অপেক্ষা! বৈশ্তের পদ ও মর্ধ্যাদা বেশী । শক্তির 
প্রকৃতি এবং পরিমাণ বিভিন্ন, পদ ছোটি বড়, এবং মর্ধ্যাদ! 
ইত্যাদি কম বেশী হইলে আরে! অনেক বিষয়ে লোকমধ্যে 
, বিভিন্নত। জনিয়া থাকে । একই অপরাধে একজন সুশিক্ষিত 
সন্্রাস্ত এবং উৎকৃষ্ট র্যবসায়াঁস্ত ব্যক্তিকে, যতটুকু এবৎ যে 
প্রকারের দও দেওয়! আবন্তক, একজন অশিক্ষিত মর্ধযাদাহীন 


৩১৬ হি্ুত্ব। 

নিক ব্যবসায়াসক্ত হব্যক্তিক্ে “তদপেক্ষা অনেক বেশী এবং 
তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হয়। ইউ- 
রোপে এই প্রণালীতে দণ্ড দেওয়। হইয়া থাকে । যে একজন 
ডিউক বা আর্লের অপবাঁদ€ঘাষণা করে ত হার যে পরিমাণ জেল 
বা জরিমাঁন। হয়, যে একজন মুদির অপৃবাদ ঘোষণা করে তাহার 
তদ্দপেক্ষা অনেক কম জেল ওঙজরিমানা হয়। একজন শিক্ষিত এবং 
পদস্থ ব্যক্তি চুরি করিলে তাহার যদি ছয় মাস কারাবাস হয়, 
একজন মূর্খ নিষষ্ট শ্রেণীর লোক চুরি করিলে তাহার ছয় বৎসর. 
কারাবাস ব1 নির্বাসন হয়। একজন ডিউক একটা সুটেকে 
ঘুষা মারিলে হয় ত “আর এরপ করিবে না; কেবল এই রকম 
উপদেশ পাইয়াই অব্যাহতি পাষ; কিন্তু একটা মুটে একজন 
ডিউকের গায় শুধুহাত দেওয়! অপরাধে হয় ত ছয় মাঁস 
কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাঁস যন্্ণা ভোগ করে। 
এরূপ বিভিন্ন ব্যবহার যে অন্যাঁয় তাহা নর। *লোকের শিক্ষা, 

শক্তি এবং পদমর্যাদার বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের 
মান, অপমান, লজ্জা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান এবং অভিমান 
কমবেশী হইয়। থাকে, এবং সেইজন্য দণ্ডনীয় কার্য করিলে 
তাহাদিগের মনে চৈতন্য এবৎ অনুতাপ উৎপাদনার্থ তাহা- 
দিগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও পরিমাণে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক 
হইয়া! থাকে । এই প্রণালীতে দণ্ড দিলে লোকমধ্যে প্রকৃত সাম্য 
সংস্থাপিত হয়, নচেৎ ঘোর অবিচার এবং বৈষম্যের স্থট্টি কর] 
হয়। মন্গু প্রভৃতি হিন্দুশান্ত্রকারগণও ব্রাহ্মণ *ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ 
,ভেদে*এইবূপ দণ্ডের বিভিন্নতা। ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে ব্যব- 
স্থার মূলে শান্্বকারগণের নিজের বর্ণাভিমান একেবারেই যে 





মৈত্রী । ৩১৭ 





জহি, ৪০, লিপ নিসা ০ 


নাই, এমন কথ! বলিতে পাত্রি লা। সংসারে থাকিয়া একে- 
বারেই স্থাস্মাভিমান পরিত্যাগ করীত' কি এ দেশে কি ইউ- 
রোপে, কোথাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। বোধ হয় সর্বথ। 
বাঞ্ছনীয়ও নয়। আধুনিক ইউক্পেপীয় জাতিদিগের দণ্ডবিধি 
আইনে শ্রেণী বা! ক্প্রদায় উল্লেখে দড ব্যবস্থিত হয় ন! বলিয়া 
কাহারে! কাহারো এইরূপ ভ্রম হইয়া খাটে যে ইউরোপ 
লোকের শ্রেণীর বা! সম্প্রদায়ের বিভিন্নত! অনুসারে দণ্ডের 
বিভিন্নত! নাই, অর্থাৎ দরণ্ডবিধি সম্বন্ধে সকল লে্কই সমান । 
কিন্ত সকলেই জানেন যে বিচারকাঁলে সকল লোক সম!ন থাকে 
না, প্রভৃত পরিমাণে ছোট বড়ঞ্উত্তম জ্বধম হইয়া যায়। তাই 
ইউরোপীয়দিগের বিচারালয়ের' রিপোর্ট গ্রন্থ পড়িবার সময় 
মনে হয় যে সে সব গ্রন্থ মনু বা যাজ্যবন্কের সংহিতা হইতে 
বড় একটা বিভিন্ন নয়। কিন্তু সে সব গ্রন্থ ইউরোপীয় দণ্ড- 
বিধি আইনের £অংশ স্বরূপ । সে গ্রন্থ ছাঁড়িলে ইউরোপীয় 
দণ্ডবিধি আইন্স সম্পূর্ণ হয় না। অতএব এইরূপ বুঝা উচিত 
যে ইউন্বৌপীয় দণ্ডবিধি আইন মন্ুর দওবিধি আইন হইতে 
বড় একট! বিভিন্ন নয । ইউরোপীয়েরা একটা জিনিষকে আর্‌ 
একটা! জিনিষের সঙ্গে গাঁথিরা না ক্লাখিয়া একটু তফাতে রাখেন 
বলিয়া ইউরোপে সে জিনিব্টা নাই এবপ মনে করা বড়ই 
তুল। 

মনুয্যের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণের বিভিন্নতা বশতঃ 
লোকমধ্যে প্র মর্ধযাদা ইত্যাদি লইয়া যেমন ইতর বিশেষ করা 
হয়, সেইরূপ পদ মর্ধ্যাঁদা ইত্যাদির বিভিন্নত| বশতঃ আহার 
ব্যবহারাদি মন্বন্ধে লৌক মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ করা হইয়া 


৩৯৮ হিন্নৃত্বৎ। 


থাকে। ইউরোপেও উচ্চশ্রেণীর, লোক নিয় খ্রেণীর লোকের 
মহিত একত্র আহাঁর করে না এবং বিবাহাদি স্থত্রে আবদ্ধ হয় 
না। এমন কি আহারের স্থানে যদি কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক 
কোন উচ্চ শ্রেণীর লোন্তক্রর খাদ্য সামগ্রী স্পর্শ করে, তবে 
অনেক সময়ে সেই উচ্চ শ্রেণীর লোক সে খাদ্য সামগ্রী তক্ষণ 
করৈ না। ইহা" ভাল কি না এস্থানে তাহার মীমাংসা 
করা যাইতে পারে না। কিন্ত ভালই হউক আর মন্দই হউক, 
ইহা যে কেবল আমাদের দেশের বর্ণভেদ প্রথা হইতে উদ্ভৃত 
হয় এরকম মনে করা অন্যায়। 

এইরূপ দেখিবে,' যে সরুল আচার ব্যবহারাদি এদেশে 
বর্ণভেদ প্রথার সহিত সংযুক্ত থাকিতে দেখা যার, প্রায় সে 
সমন্তই ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্ত 
এদেশের বর্ণভেদ প্রথার দুইটী লক্ষণ আছে, তাহা ইউরোপীয় 
সমাজে দেখিতে পাঁওয়। যায় না। প্রথম লক্ষণএই যে বর্ণভেদ 
অনুসারে পদ মর্যাদা ব্যবসায় বৃত্তি ইত্যাদির যে বিভি- 
ন্নতা হইয়া থাকে তাহা এদেশে কৌলিক, ইউরোপে 
নয়। এদেশে যে ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, সে চির- 
কালই ক্ষত্রির রহিল, কখন এবং কোন প্রকারে ব্রাহ্মণ 
হইতে পারিল না। যে সৃত্রধর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিল, সে 
চিরকালই সৃত্রধর রহিল, কখনই স্বর্ণকাঁর ব1 বণিক বা! শাস্্র- 
ব্যবসায়ী হুইতে পারিল না। ইউরোঁপে এরূপ হয় না। 
ইউরোপে মুচির সন্তান পুরোহিত হইতেছে এবং পুরোহিতের 
সন্তান মুচি হইতেছে । এই প্রভেদ দেখিয়া ইউরোপীয় 
প্ডিতের1 এবং এ দেশীয় ইংরাজি-শিক্ষা-সম্পন্ন লোকে বলিয়! 


মুত্রী। ্‌ ৩৯৯ 
থাকেন যে ইঞ্উরোপীয় সমঞজ গ্প্রণালীতে ন্যায় ও সাম্য 
আছে, এন্টেশের সমাজ প্রণাঁলীতে নাই ৮ তাহারা বলেন যে 
পুরোহিতের সন্তানের পৌরোহিত্য করিবার ক্ষমতা না 
থাকিলেও তাহাকে যদি পুরোহিত্ব হইতে দেওয়া হয়, 
আর পৌরোহিত্য ধরিবার ক্ষমতা থকিলেও যদি মুচি. 
সন্তানকে পুরোহিত হইতে দেওয়া না হী তবে আর সকণ্* 
লোঁককে সমান ব্যবহার এবং সকলের প্রতি নাপয়াচরণ করা 
হয় কৈ? হিন্দু সমাজে মুচির ছেলেকে পুরোহিত হইবার অধি- 
কার দেওষ] হয় না বলিয়া তীহাঁর1 বলিয়া থাকেন যে সে সমা- 
জের বর্ণভেদ প্রথায় ন্যায় এবং সীঁম্যু নাই। কিন্ত হিন্দু শান্তর- 
কারের পক্ষ হইতে বিচার করিতে গেলে অবশ্তই বলিতে হয় যে 
একথা ভ্রান্তিমূলক। তুমি আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরি আর 
নাই পারি, কিন্ত প্রকৃত কথ! এই যে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকার- 
দিগের মতে বর্ণধভদ অনুসারে ব্যবসার বৃত্তি সম্বন্ধে যে প্রকার 
নিয়ম আছে, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায় ও সাম্যমূলক। প্রথম কথা 
এই যে সর্মাজের আদিম অবস্থায় যখন প্রথম ব্যবসায় ভেদ 
হয় তখন এখনকার মতন লৌকের বহুল পরিমাণ এবং বিবিধ 
প্রকার জ্ঞান ও বিদ্যা থার্টক না, প্রবং সেই জন্য তখন এক 
ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করা সহজও নয় 
এবৎ লোকের সচরাচর সেরূপ আকান্মা বা স্পৃহাও হয় ন। 
পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাঁকিতেই হইবে এরূপ নিয়ম না 
থাকিলেও আধুনিক ইউরোপের প্রারন্ত কালে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে তথায় সকল শ্রেণীর লোকেই পুকুযানুক্রমে আপন 
আপন পৈত্রিক ব্যবসাক্স বৃত্তিতে নিযুক্ত হইতু। এখনও যে 
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' ইউরোপে সে প্রথার বিশেষ্ঠ বিপর্যয় ঘটযছে তাহা নয়। 
পুরুষানুক্রমে কোন,একটি কাধ্য করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর 
দক্ষতা এবং ক্রমে ক্রমে তত্প্রতি অধিকতর আসক্তি জন্িয়। 
থাকে। অতএব পুক্রষধুুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসা! অবলম্বন করা! 
শুধু যেসমাজের পার্থিব উন্নতির অনুকুল তাহা নয়, লোঁকের * 

পক্ষে সহজ," প্রীষ্িকর এবং অনেক স্থলে অনিবার্ধযও বটে। 
তাই ইউক্সেপে, আগেও যেমন এখনও তেমনি, অধি- 
কাংশ ভ্লোক পুরুষানুক্রমে পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করে। 

«তবে কতকগুলি লোক সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া! নৃতন ব্যবসায় 
অবলম্বন করে বলিয়া সেই নিয়মভঙ্গ কাধ্যটি অধিক পরিমাণে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং আমাদের মনে হয় যে 
নৃতন নৃতন ব্যবদাঁয় অবলম্বন করাই বুঝি ইউরোপীয় সমাজের 
প্রধান নিয়ম। কিন্ত বাস্তবিক তাহা নয়। হউক আর নাই 
হউক, একথা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিঞে হয় যে সমাজের 
আদিম অবস্থায় লোকে জ্ঞান ও বিদ্যার স্বন্নত"ও বৈচিত্র্যাভাব 
বশতঃ সহজে পেত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া নূতন ব্যবসাম্ম অবলম্বন 
করিতে পারে না, এবং সেই জন্য পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন 
করিতেই হইবে, এরূপ&কোঁন র্লাঁজাজ্ঞা বা অবশ্য পালনীয় 
বিধি তখন না থাঁকিলেও, লোকে পৈত্রিক ব্যবসায়ই অবলম্বন 
করিয়া থাঁকে। স্ৃতরাৎ ব্যবসায় কৌলিক হইয়া! পড়ে। 
আবার সমাজের আদিম অবস্থর়ি যখন লোকের জ্ঞান 
বুদ্ধি এবং মানসিক শক্তি কম থাঁকে এবং প্রাকৃতিক 
শক্তির সহিত যুঝিবার ক্ষমতা এবং উপায়ও অন্ন থাকে, 
তখন স্বভাবতুই লোকের আত্মরক্ষার জন্য বেশী চেষ্টা 


শপ 


মৈশ্রী। ৬৪২১ 


রাস চা 





হয়, এবং সেইজন্য সাবধানে ভাব নিরাপদে পৈত্রিক ব্যবস্পয় 


পালম করিবার দিকে লোকের তখন যত ঝৌক হয়, অসম- 
সাহসিক হইয়া! নৃতন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার দিকে তত 
ঝৌঁক হইতে পারে না। একারণে সমাজের প্রথম অবস্থায় 
লোকে পুরুষানুক্রধে পৈত্রিক ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়! 
থাকে। তাই প্রায় সকল দেশেই, সমা্লের প্রথম অবস্থায় 
ব্যবসায় কৌলিক আকার ধারণ করে। এবং তাঁই আমাদের 
কুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে এদেশে শান্ত্রকাঁরেরা বর্ণ সকলের 
ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার আগেই ব্যবসায় সকল কৌলিক' 
আঁকার ধারণ করিয়াছিল। *ব্যুবসায়* কৌলিক আঁকার 
ধারণ করিলে পর শীস্ত্রকাঁরেরা যখন ততসন্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা 
করিলেন তখন তীহার| সম্ভবতঃ ছুইটি কারণে ব্যবসায়গুলিকে 
কৌলিক এবং বর্ণভেদ অনুসারে বিভিন্ন বলিয়া নিদিষ্ট 
করিয়া! দিলেন। ঝুমাজের প্রথমাবস্থায় লোককে পুরুযা ক্রমে 
পৈত্রিক ব্যবসার্ধ পালন করিতে দেখিলে সমাঁজনেতাদিগের 
এরূপ মনে “হইয়! থাকে যে মানুষ শ্বভাঁবতই ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতি 
বিশিষ্ট) সে প্রকৃতি অতিক্রম করিতে মানুষ অক্ষম,এবৎ সেইজন্য 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষ আপন আপন প্রবর্পত অনুসারে ভিন্ন তিন্ন 
কার্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য। গ্রীক্‌ দার্শনিক প্লেটো মানুষকে 
স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, ও লৌহ প্রকৃতির বলিয়া চারিটি স্বাভা- 
বিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন, এবং সেই সেই প্রকৃতি অন্ু- 


সারে তাহাদের ,শ্বতন্ত্র কার্ধ্য নির্দিষ্ট করিয়া! দিয়াছিলেন*। 


ক 070৫9 700 নামক গ্রন্থ দেখ। হিন্দুশান্ত্রকারের মতেও সত্বগুণ 
প্রধান ব্রাহ্মণ শুভ্রবর্ণ, রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় রভ্তবর্, রজ এবং তমো ৩৭ 
'িশ্রিত বৈশা হরিদ্রাবর্ণ এফং তমোগুণ প্রধান শূ্র কৃষ্ণবর্ণ। 


৩২২ হিনু। 


টি পি শি বি লি রত 


হিন্দুশান্ত্কারদিগের, মতেওৎস্বভাবের স্বতন্ত্রতা ধশতই বর্ণ এবং 
ব্যবসায় ভেদ। মালুম স্বভাঁবতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন এবং 
তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্ষ্যে আবদ্ধ থাঁকিতে বাধ্য, আদিম কালে 


অথবা সমাজের প্রথম গ্অবস্থায় সকল দেশেই এরূপ অন্ধু-, 


মিতি হওয়া যে নিতান্তই সম্ভবপূর তাহা বোধ হয় বুঝা 
'গেল। অতএব এখন একথা বল! যাইতে পারে যে এই নিয়মের 
বশবর্তী হইম্মা হিন্দুশাস্ত্কারগণও বর্ণ এবং ব্যবসায় ভেদকে 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বভাবের ফল বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয্নাছিলেন। 
কিন্তু তত্বজ্ঞান কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে পর বর্ণ ও ব্যবসায় ভেদ 
প্রণালী অবলম্বন ও বিধিবদ্ধ করা বিষয়ে এদেশে আরো 
একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল । যে ব্রাক্মণকুলে জন্মায় সে 
যে আজীবন ব্রাহ্মণই থাকিবে, যে শূদ্রকুলে জন্মায় সে থে 
আজীবন শূদ্রই থাকিবে, এরূপ বিবেচনা! ও ব্যবস্থা! করিবার 
এদেশে আরে! একটি কারণ ঘটিয়াছিল। এদেশের তত্ববিদ্যা- 
হুসারে জীবের অবস্থা তাহার কর্মের ফল মীত্র। এক জন্মে 
যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার ফলস্বরূপ পর জন্মে তাহার সেইরূপ 
অবস্থা হইয়া থাকে । জন্মাত্তরবাদ মানিলে এ কথাও যে 
মানিতে হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন 
না। সকলেই দেখিয়াছেন যে ইহজীবনে যে চুরি করে, তাহার 
ভাগ্যে কারাবাস হয়, এবং যে সকলের সহিত ন্যায় ব্যবহার 
করে তাহার অবন্থ! নিরস্কুশ হয়। অর্থাৎ যে যেরূপ কর্ম করে 
তাহার অবস্থা তদন্ুরূপ হইয়া থাকে । অতএব যদি জন্মাস্তর 


4৫ 


সি 


থাকে তবে 'অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যেএকজন্মেষে : 


যেরূপ কর্ম ধরে পর জন্মে তাহার সেইরূপ অবস্থা! হয়। হিন্দু 


মৈত্রী | ৬২৩ 


শান্কারগণ কর্মকল এবং জঙ্মীস্তর দুইই মানিতেন। তাই 
ীহারা বর্ণ ও ব্যবসাভেদ প্রণালী হ্বীকার করিয়াছেন। 
তাহারা 'জানিতেন যে গোড়ায় সকল মনুষ্যই এক-_-সেই এক 
ব্রহ্ম পদার্থ। কিন্তু তীহারা এইরূপ ধুঝিয়াছিলেন যে কর্মে 
মন্তুষ্যের স্বভাব বিভিন্ন হুইয়াপড়ে এবং স্থুভাবধবিভিন্ন হইলে, 
মনুষ্যের অবস্থার বিভিন্নতা অবশ্যস্তাবী এবং অনিবার্ধ্য 
পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে :- 
ন বিশেযোহস্তি বর্থানান্‌ সর্ধং ব্রহ্মময়ং জগৎ । ৬ 
রহ্মণা পূর্বস্থ্টংহি কর্ম্মাতিবর্ণতাৎ গতম্‌। 

বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেন না সমস্ত জগৎ 
ব্রঙ্গময়; এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম কর্তৃক স্ষ্ট হইয়া পরে কর্ম 
দ্বার] বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

অর্থাৎ সকল মান্য গোড়ায় এক, কেবল কর্মগুণে বিভিন্ন 
বণাস্তর্গত হইয়া, থাকে, অর্থাং জন্মাত্তরে বিভিন্ন অবস্থা! ও 
কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। এক জন্মের কর্মের গুণে যাহার যেরূপ 
স্বভাব হয়, পর জন্মে সে সেই স্বতাবোপযোগী অবস্থা এবং 
কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। ভগবদগীতায় শ্ত্ীকুষ্ণ অঞ্জুনকে 
কহিতেছেন £-- 2 

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূড্রানাঞ্চ পরস্তপ | 

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈপগুণৈঃ। (১৮অ--৪১) 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির ত্বস্ব স্বভাব 
সমভৃত গুণে কর্ম গকল চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । 

কর্মগুণে স্বভাব, স্বভাবের উপযোগী পদ, অবস্থা এবং 
ব্যবস্থা-_ইহাই ত প্রকৃত হ্যায়, প্রক্কৃত বিচার, প্রকৃত সাম্য, 


৬২, হিন্ুত্ব। 
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চু 


প্রকৃত সামাজিক ব্যবস্থা । তাহারা ইউরোপীয় সাম্যবাদের 
পক্ষপাতী তাহারা হয়ত এই খানে হিন্দুশান্ত্রকারকে জিজ্ঞাসা 
করিবেন--তবে কি শূদ্র কখনই এবং কিছুতেই বৈশ্য ক্ষত্রিয় 
ব! ব্রাহ্ষণ হইতে পারিবে না ?_ বৈশ্য কিছুতেই ক্ষত্রিয় 
ব! ব্রাঙ্ষণ হইতে পারিবে না? ছিন্দু শান্ত্কার বোধ হয় 
এ কথার উত্তরে বলিবেন, পারিবে-_কিন্ত এজন্মে নয়। 
পূর্ব জন্মের কর্মফলে এজন্মে যেমন বর্ণ বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে, এ জন্মে তেমনি আপন বর্ণধন্দ্ব পাঁলন করিয়া এবং 
ধর্ম্পথে অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বভাব লাভ করিলে পর জন্মে- 
উচ্চতর অবস্থা অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণ ও ব্যবসায় প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে । গৌতম বলিয়াছেন__বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্মননিষ্ঠাঃ প্রেত্য 
কর্ম্মফলমনুতূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্ঠদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্ুতবৃত্ত- 
বিভ্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে (সংহিতা ১১শ অধ্যায়)। 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার বর্ণের ও সর্বপ্রকার আশ্রমের লৌক সকল 
মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত সর্বপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া মরণানস্তর 
স্ব স্ব কর্ম ফল ভোঁগ করিয়া অবশিষ্ট কর্মফল অনুসারে বিশেষ 
বিশেষ দেশ জাতি কুল রূপ আয়ু শ্রত বৃত্ত বিত্ত স্থখ ও মেধা 
নাভ করত জন্ম গ্রহণ করে। অতএব হিন্দুশান্ত্রকারের মতে 
এজন্মে যে উত্তম কর্ম করে পরজন্মে সে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয়। 
উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্তি উত্তম ধর্মচর্ধ্যার ফল। একথার অর্থ এই ষে 
পার্থিব জীবনে বর্ণভেদ প্রণালীর কাধ্যকাঁরিত। থাকিলেও সে 
প্রণালী প্রধানতঃ ধন্মমূলক প্রণালী । অর্থাৎ সে প্রণালী 
মানুত্ষর ধম্মবিষয়ক ক্রমোন্নতির সোপান । জীবজগতে ক্রমো- 
তি এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত জীবশ্রেণী ও যা, হিন্দশাস্ত্র- 


 জ্ী। সী 
কারের মতে আধ্যাত্মিক জগতে ত্রমোন্নত্তি এবং ক্রম বিকাশের 
নিমিত্ত বর্শশ্রেণীও তাই। অতএৰ জীবজগতে ক্রমোন্নতির 
নিমিত্ত, যে উচ্চ নীচ জীবশ্রেণী আছে 'তাহাতে যদি অবিচা্ধ 
এবং বৈষম্য না থাঁকে, তবে হিনগুর ধর্ম জগতে ক্রমোন্নতির 
নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ কাশ্রেণী আছে প্রাহাচতও অবিচ]ুরু 
এবং বৈষম্য নাই। হিন্দুশীস্ত্রকরের এই কৃথা। অতএৰ 
হিন্দুশান্ত্রকারের মতে বর্ণভেদ প্রণালীতেও পার্থিব অবস্থা ও 
মর্ধ্যাদ! ইত্যাদির উন্নতি আছে। তবে ইউরোপে ষে প্রণালীতে 
সে উন্নতি হয়, ভারতের তদ্বিষযুক প্রণালী তাহা হইতে ছুইটি 
বিষয়ে তিন্ন। প্রথম বিভিন্নতা'এই যে, ইউরোপে পার্থিৰ 
উন্নতি পার্থিব চেষ্টার ফল, ভারতে পার্থিব উন্নতি ধর্থচর্ধযাব 
ফল। ইউরোপে বাহ সম্পদের জন্য চেষ্টা করিয়া যে যত্ত 
কৃতকাত্য হয় পধ্রৌক মধ্যে তাঁহার তত স্ুথ সম্মান ও পদ্দ 
বৃদ্ধি হয়। ভরতে যে যত ধর্মচর্যা করে সমাজে তাহার 
তভ সুখ সুম্বীন ও পদ বুদ্ধি হয়। ইউরোপে পার্থিব উন্নতির 
সহিত ধর্মের কোন সংস্রব নাই। ভারতে পার্থিব উন্নতি 
ধন্মোন্নতির ফল মাত্র এবং ধর্থ্ো্সুতির একাপ্ত অনুযায়ী ।* 
দ্বিতীয় বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি ইহজন্মে 
হইয়া থাকে, ভারতে পার্থিব উন্নতি জন্মাস্তরেও হয়। অর্থাৎ 
ইউরোপে ইহজীবন ইহজীবনেই শেষ হইয়! যায়, ভারতে 
ইহজীবন ইহ্জীবনে শেষ হয় না, বহু জীবনের সহিত সন্বদ্ধ ; 
ইউরোপে ইহজীবন ইহজীবন লইয়াই সম্পূর্ণ, ভারতে হই- 
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জীবন অনস্ত জীবলের,একাটি অংশ মাত্র। ইউরোপে একটি 
জীবন লইয়াই একটি" জীবন, ভারতে অসংখ্য জীবন লইয়া 
একটি জীবন। ইউরোপে ইহজীবন ছাড়া আর কাল নাই, 
ভারতে ইহ জীবন অনন্তকালের একটি অণু মাত্র। ইউরোপে 
গ্ংশ-__সমষ্টি 'হইনেন পৃথক, ভানতে অংশ- সমষ্টির সহিত 
সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত । ইউরোপ অংশদর্শী, ভারত সমগ্রদর্শী। 
ভারতের অংশ ইউরোপের সম্পূর্ণতা, ইউরোপের সম্পূর্ণতা 
জারতের অংশ। তাই ইউরোপে ইহজীবন লইয়াই পার্থিব 
উন্নতি, ভারতে অনন্তজীবন লইয়া পার্থিব উন্নতি । হিন্দুশাস্ত্রে 
এই মন্্ব। এ বিষয়ে আমাদের নিজের কি মত তাহা ব্যক্ত করা 
যদি আবশ্যক বোধ হয় স্থানান্তরে করিব। এখানে কেবল 
হিন্দুশীস্ত্রকাঁরের পক্ষ হইতে এই কথা বলিব যে হিন্দুর বর্ণতেদ 
প্রণালীতে হিন্দুর সোহহৎ-বাদ মূলক সমত্ববাদ এবং মৈতী- 
বাদের কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ নাই, সম্পূর্ণ অনুকূল প্রমাণই আছে। 
৮৬. 

হিন্দু বর্ণভেদ্ প্রণালীর আর একটি লক্ষণ আছে। সে 
লক্ষণটি ইউরোপীর সমাজে দৃষ্ট হয়না । সেই লক্ষণটির কথা 
এখন বলিব। 

হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীতে সমন্ব আছে কি না| বুঝিতে হইলে 
হিন্দু কাহাকে সমত্ব বলেন, অথবা হিন্দুর বিবেচনায় প্রকৃত 
সমত্ব কি, বা প্রকৃত সমত্ব কিনে হয়, অগ্রে তাহাই বুঝিয়! দেখা 
আবশ্তক। তুমি আমি যাহাতে সমত্ব দেখি, হিন্দু শাস্ত্রকার 
হয়ত ভাহাতে বৈষম্য দেখিয়াছিলেন। অতএব হিন্দুশাস্ত্- 
কার কিসে সমত্ব দেখিতেন, অগ্রে তাহা ঠিক করা আবশ্তক। 
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পূর্বে বুঝাইয়াচ্ছি যেহিন্দু পার্থিব পদার্থ এবং পার্থিব আসজ্িতে 
সমত্ব দেখেন না, বৈষম্যই দেখেন । হিভুর মতে এক ব্রহ্ম বৈ 
আর-কিছতেই সমত্ব নাই, ব্রহ্ম পদার্থ যেখানেই থাকুক আর 
যাহাতেই থাকুক তাহা এক এবং ভ্বমান। ব্রন্ধ হইতে যাহা 
্রক্ষিপ্ত, জগৎ বল, স্থা্ট বল, পৃথিবী বল, পারথিবতু বল, যাহাই 
বল, ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রক্ষিপ্ত তান্তীই বহথ বং বহু বলিয়া 
বৈষম্য বিশিষ্ট। তাই হিন্দুরমতে পার্থিব পদাথ” এবং অধিকারে 
সমত্ব নাই এবৎ থাকিতে পারে না, কেবল মাত্র বেষম্য ঘটিয়] 
থাকে । পার্থিব পদার্থ এইং অধিকারের অপলাপে ব৷ পরিত্যা- 
গেই প্রক্কত সমত্ব হইয়া থাকে। 'গ্থার্থিবর্তী এবং পার্থিব অধি- 
কার বহু জিনিষ লইয়া । অতএব লোকমধ্যে পার্থিবতা এবং 
পর্থিব অধিকার ষত বুদ্ধি হয়, তাহাদের মধ্যে বৈষম্যও তত 
বৃদ্ধি হয়। শুধু তাহাও নয়, পার্থিবতা বাড়িলে প্রত্যেক ব্যক্তির 
নিজের সমত্ব করম বৈষম্য বাঁড়ে। অর্থাৎ সমস্ত মানসিক 
শক্তি, হৃদয়ের প্রবৃত্তি ইত্যাদির মধ্যে যেটির যতটুকু ক্রিয়া! 
ব৷ কর্তৃত্ব থাকিলে ব্যক্তিগত সমত্ব বা সামঞ্ন্ত রক্ষিত হয় 
তাঁহার কমবেশী হইয়া পড়ে । এবং কমবেশী হইয়া পড়িলেই 
প্রত্যেক ব্যক্তি বৈষম্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। বৈষম্য পূর্ণ হইয়া 
উঠিলে মানুষ যেন কেন্দরত্রষ্ট হইয়া সর্বদাই ইতস্তত করিতে 
থাকে, কি চিন্তায়, কি কার্যে কিছুতেই স্থ্র্যুলাভ করিতে 
পারে না। ইউরোপে পার্থিবত। এত প্রবল বলিয়া সেখানকার 
লোক--কি বড়; কি ছোট--সকলেই এত অস্থির, এত চঞ্চল, 
এত পরিবর্তনপ্রিয়। ইউরোপের অস্থিরতা, চঞ্চলতা। এবং 
পরিবর্তন্রিয়তাকে উন্নত প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়! মনে: কর! বড় 
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ভুল। উহ প্রকৃত পৃক্ষে নিষষটংপরন্কতিরই লক্ষণ। ইউরোপে 
আত্মসমত্ব নাই বলিয়াই তথায় এ সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
পার্থিবতা বৃদ্ধি হইলে যখন আত্মসমত্বই নষ্ট হইয়া যায়, আপ- 
নাকেই যখন বৈষম্যময় *হইয়া উঠিতে হয়, তখন সামাজিক 
সমত্ব কেমন রুরিযবী বাড়িবে এবংনসামাজিক বৈষম্য কেমন 
করিয়া কমিবে ?ফলতঃ পার্থিবতা যেখানে প্রবল, সেখানে 
প্রত্যেক ব্যক্তিও যেমন বৈষম্যময় ও সমত্বশূন্য সমস্ত সমাঁজও 
তেমনি বৈষম্যময় ও সমত্বশূন্ত । কিন্তু আধ্যাত্মিকতা পার্থিব- 
তাৰ উদ্টা জিনিষ। ,আধ্যাস্ত্িকতা ্রহ্মমুখী এবং পার্থিবতা 
হইতে বিমুখ । এক সমত্বময় ব্রহ্মপদার্থ লইয়া আধ্যাত্মিকতা । 
অতএব যেখানে পার্থিবতার পরিহার এধৎ আধ্যাত্মিকতার 
আদর, সেখানে কি ব্যক্তিগত কি সমাঁজগত সকল প্রকার সম- 
ত্বের বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের বিনাশ । পার্থিব পদার্থ এবং অধি- 
কার পরিত্যাগে এবং আধ্যাম্বিকতাঁর বৃদ্ধি শু প্রকৃত সাম্য ব 
সমত্ব, এ কথা না বুঝিলে হিন্দু বর্ণভেদ প্রণালীতে যে প্রকৃত 
সমত্ব আছে তাহাও বুঝা যাইবে না। সংসার কার্য্যে পাথিব 
পদার্থ এবং অধিকারের সংঅব এককালে পরিত্যাগ করা যায় 
না। তাই বর্ণভেদ প্রণালীতে ক্ষত্রিয়ে রাঁজকার্যয এবং রাজ্য- 
রক্ষার ভার নির্দিষ্ট .হইয়াছে, বৈশ্তে কৃষি ও বাণিজ্যের ভার 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং শূড্রে সমাজের সেবার ভার নির্দিষ্ট হই- 
য়াছে। কিন্তু মন্বাদি ধাষিদিগের প্রণীত মাঁনবধর্্শান্ত্র বিশেষ 
বিবেচনার সহিত অধ্যয়ন করিলে পরিফার বুঝিতে পাঁরা যায় 
যে পাধিব পদার্থ সম্পদ বা অধিকার দেওয়া বর্ণভেদ প্রণা- 
লীর উদ্দেস্ত নয়, পরিত্যাগ করানই উদ্দেম্ত। সমাজ বক্ষার্থ 
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সে প্রণালীতে বৈ বর্ণের যতটুকু পাথিব সংত্রব থাকা নিতান্ত 
প্রয়োজন গ্ততটকু মাত্র সংব রাধিখার ব্যবন্থী আছে, 
অবশিষ্ট সমস্ত ব্যবস্থা পাথিব সংঅ্রব আসক্তি এবং অধিকার 
. পরিত্যাগপক্ষে। ত্রাঙ্গণের ত কথাই নাই) শয়ন ভোজন 
' ভিন্ন তাহার অন্ত পাঁষ্মি অধিকার নাই বলিলেই, হয়। অধ্য- 
য়ন অধ্যাপনা যাগঘজ্ঞ ধ্যানধারণা,এই সকল লইঙ্কাই বর্ম” 
ণের জীবন। ধনোপার্জন তাহার কার্য নয়। * ভোগবিলাস 
তাহার দিক্‌ দিয়াও যাইতে পায় না। ক্ষত্রিয় রাজ। "রাজ্যেশ্বর 
বটে, কিন্ত তিনি পাথিব ভোগের অধিকারী নন। প্রর্কত রাজা 
হইতে হইলে তাহাকে নানা বিদ্যাঁসুম্পন্ন বীনা গুণালক্কত জিতে- 
ন্ত্রিয় স্যতচিত্ত বিলাস-বিদ্বেষী সত্যতিষ্ঠ স্তায়পরায়ণ প্রজা- 
বসল মহাপুরুষ হইতে হয়। 

ত্রেবিদ্যেত্যন্ত্রয়ীং বিদ্যাৎ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীৎ। 

আহ্রীক্ষিকগা্মবিদ্যাৎ বার্তীর্তাংস্চ লোকতঃ ॥ 

ইন্দ্রিরাণাং জয়ে যোগৎ বমাতিষ্টেদ্দিবাঁনিশং। 

জিতেন্দ্রিয়োহি শর্কোতি বশে স্থাপরিতুং প্রজাঃ ॥ 

দশ কাম সমুখানি তথাষ্টো ক্রোধজাঁনি চ। 

ব্যসনানি ছুরন্তানি প্রধত্রেন বিধর্জয়েৎ ॥ 

মন্ুৰংহিতা) ৭ অ-_৪৩ হইতে ৪৫। 
ত্রিবেদী হইতে রাজা বেদ শিক্ষা করিবেন, এবং দণ্ডনীতি 

তর্কবিদ্য। ত্রহ্মবিদ্যা এবং বার্তীরন্ত শান্তর যথানন্তব লোকের 
নিকট শিক্ষা করিবেন। দিবাদাত্রি ইন্ত্রির জয় করিবেন। 
জিতেক্র্রির রাজা প্রজাগণকে বশীভূত করিতে পারেন । কা'মজ 
দশটি এবং ক্রোধজ আটটি ব্যসন ঘত্রপূর্ধক পরিতর্টাগ কৰিবেন। 
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্রাহ্মণান্‌ পর়্যথাসীত প্রাতরুখায় পাথিবঃ। , 
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্‌ বি্ষস্তিষ্ঠেত্েষাঞ্চ শাসনে ॥ 
বৃদ্ধাংশ্চ নিতাং সে£বত বিপ্রান্‌ বেদবিদঃ শুচীন্‌। 
দ্ধসেবটু হি নততং রক্ষোভিরপি পৃজ্যতে। 
তেত্যোহধিগচ্ছেদ্বিনুয় বিনীতাতআ্সাপি নিত্যশঃ। 
বিনীতীত্বাঁ হি নৃপতির্ন বিনশ্ততি কহিচিৎ ॥ 
পু মনু, ৭ অ--৩৭ হইতে ৩৯। 
রাজা প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া ভ্রিবেদজ্ঞ বিদ্বান 
্রাঙ্মণগণের উপাসনা করিবেন এবং তীঁহাদের আঁজ্ঞাধীন 
থাঁকিবেন। বেদবিৎ শুদ্বস্বভাঁব বুদ্ধ ব্রা্ঘণকে নিত্য সেবা 
করিবেন। যে সতত বুদ্ধমেব! করে, রাক্ষসেরা_হিংশ্রকেরাও 
তাহীকে পুজা করিয়া থাকে । রাজা বিনীত হইলেও এ 
ব্রাক্মণগণের নিকট বিনয় শিক্ষা করিবেন । বৰ ত রাজা কখ- 
নই বিনষ্ট হয়েন ন|। | 
রাজার চিন্তার মধ্যে ছুইটা ধর্মের চিন্তা এবং রাজ্যের 
চিন্তা। এবং কাঁজের মধ্যে ছুইটি__আতয্মার কাজ এবং বাজ্যের 
কাজ। এই ছুইট চিন্তায় এবং এই ছুইটি কাঁজে তিনি দিব 
রাত্রি নিযুক্ত । কেবল দিবসে ছুই চারি দণ্ডের জন্য একবার 
ভোজন ও বিশ্বাম এবং রারিতে ছুই চারি দণ্ডের জন্য একবার 
ভোবন ও নিদ্রী। হিন্দু রাজা অতুল পদ এবং অতুল শবর্যের 
ক্মধিকারী। কিন্তু ধর্মই তাহার প্রকৃত অধিকার। জনক 
যুধিষ্টিরের স্তায় হিন্দুরাজা মণিমুক্তাথচিত সিংহাঁসনোপবিষ্ট মহা- 
যোগীমাত্র | কল হিন্দুরাজাই যে মহাযোগী ছিলেন তাহা নয় । 
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কিন্ত যে দেশের শাল্স এত উদ্নতত্ণবং বজধর্শস্বদ্বীয় ভলন ও 
নীতি এত উচ্চ ও পবিত্র, সে দেশে অনেক রাঁজা যে জনক 
যুধিঠিরের ন্যায় মহাপুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে না । বর্ণভেদ প্রণালীতে গথিবীর ব্যবসায় বাণিজ্য 
ধন সম্পত্তি বৈশ্তের কুটে। কিন্তু সে ধন *বৈশ্রের নিজের 
ভোগের নিমিত্ত নয়, সে ধন ফাঁগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ সদাব্রত 
সদরুষ্ঠান সমাজসেবা এবং রাঁজভাগার পোবণারথ। একথার 
শাল্্রীয় প্রমাণ আবশ্তক নাই। ধন যে সৎকর্শের জন্ত এবং 
পাঁচজনের উপকাঁরে জন্য, একথা! এদেশে সকল শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে সমান গ্রচলিত। ইংলগ প্রভৃতি দেশের কথা ভাল 
জানি না। কিন্ত যতটুকু জানি বা বুঝিতে পারি তাহাতে 
বোধ হয় যে সে সব দেশে একথা এদেশের ন্যায় প্রচলিত নাঁই। 
এদেশে অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের হাতেও ছুই চারি টাকার 
সঙ্গতি হইলে, ই শ্রেণীর লোকে প্রত্যাশা করিয়া থাকে যে 
সে তাহা সৎকর্ম ব্যয় করিবে এবং কাঁধ্যতঃ সে তাহাই 
করিয়া থাকে, প্রায়ই নিজের ভোগে বা ব্যবহারে ব্যয় করে 
ন!। এবং ধনের অধিকারী হইয়! যে ব্যক্তি ক্রিয়াকলাপ বা 
পাঁচজনকে প্রতিপালন না করে, এদেশে সে যেমন সমাজে 
নিন্দিত ও ঘ্বণিত হয়, বোধ হয় আর কোন দেশে তেমন হয়' 
না। এদেশে ধন ভোগের জন্য নয়-_ধর্মচর্ধ্যার জন্ত | সেই জন্য 
বর্ণভেদ প্রণালীতে ধনোপার্জন পার্থিব বাঁসনা পূরাইবার 
জন্য নর। মূর্থ শূদ্র দাসত্বে আবদ্ধ এবং শাস্ত্াধ্যয়ন দ্বারা 
তত্বজ্ঞান লাঁভে অসমর্থ। কিন্তু তাহাকেও মুক্তি চিন্তা করিতে 
হইবে, ধর্ো্নতির নিমিত্ত বারত্রত করিতে হুইবে, এবং 


৩৩২ * হিন্দুত্ব ? 
রাহ্র্ণর মুখে পুরাণ বথা, শুনির্তে হইবে। সকলেই জানেন যে 
সী এবং শুদ্রের নিমিতই' পুরাণের স্থন্টি | * 

দেখা যাইতেছে যে এ দেশের বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবসায় 
ভেদ হইলেও ব্যবসায়াঙ্জিত্ বিষয়তোগের জন্য বর্ভেদ নয়। 
এদেশের বর্ণজে্দ প্রণালীতে বর্ণ যেনপরিমাণে উচ্চ পার্থিব 
সম্পদ ও অধিকার সে পরিমাণে বেশি নয়, পার্থিব সম্পদ ও 
অধিকারের পরিহার সেই পরিমাণে বেশি। এদেশের বর্ণতেদ 
প্রশ্নীলীতে পার্থিবতা পরিহার সকল বর্ণের পক্ষেই ব্যবস্থিত, 
এবং সেই পার্ধিবতা পরিহারে সকল বর্ণের অপূর্বব সমন্ব 
সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্ত পার্থিবতা পরিহারই যদি ব্ভেদ 
প্রণালীর প্রকৃত সমত্ব হয়, তবে আর একটা কথা ন৷ মানিয়! 
থাক যার না। সে কথাটা এই যে, বর্ভেদ অনুসারে যে 
পার্থিব অধিকারভেদ আছে, তাহাকে কিছুতেই বর্ণমধ্যে 
বৈষম্যের কারণ বলিয়। গণ্য কর। বাইতে পারে 5 
অধিকার বর্ণগুলিকে আপন আপন সুখ সমুদ্ধি এবং ভোগের 
নিমিত্ত দেওয়া হর নাই, কেননা! পার্থিবতা পরিহীর সকল 
বর্ণেরই সমান উদ্দেশ্য । অতএব সন্তৰ এই বে, সমস্ত সমাজের 
রক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্ত সে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্তু তাহা হইলে পরর্ষিব বলিয়। বৈষম্যের কাঁরণ, এরূপ 
বিবেচ্য হইলেও সে সকল বিশেব বিশেষ পাথিব অধিকার 
বর্ণ সকলের মধ্যে বৈষম্যের কারণ হইতে পাঁরে না । কেননা 
সে সকল অধিকার বর্ণ বিশেষের উদ্দেশে প্রদত্ত হয় নাই, 
সমস্ত সমাছের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা সকল লোকের 
উদ্দেশে দেওরা হয় তাহা লোক বিশেষের অযথা, অভিমান বা 
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অহস্কারের কারণ হইতে পার |, ছর্দুর বর্ণভেদ প্রণালী 
আধ্যািক্ষতা বাঁ ত্যাঁগমূলক বলিয়া উহাতে যে পার্থিব 
ংশটুকু আছে, তাহাও বর্ণ সকলের মধ্যে সমত্বের বিরোধী 
হইতে পারে নাই। সমাজের তীধ্যাত্বিক ভিত্তি করিলে 
এতই লাভ হয়, সমাঁজ এতই শ্রেষ্ট হইয়া উঠে ॥ 
এখন এ কথা বলিলে বুঝা! ফ্বাইবে যে*ইউ্রোপের ন্যায় 
এদেশে পার্থিব ভোগাঁধিকার লইয়া বর্ভেদ হয় নাই। 
ইউরোপের ন্যায় এদেশে লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিম্- 
ভেদে পার্থিব ভোগাধিকার নয়, এদেশে লোকের শক্তির 
রক্কতি ও পরিমাণভেদে পার্থিবঞ্জ ত্যাগ এবং ধরম্ঘযা। এই 
কথা বিবেচনা করিয়াই মার্কিণ পণ্ডিত জন্সন্‌ বলিয়াছেন £__ 
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হিন্নৃতব 


ঠেস, রশস্ি্ষছও সত সদর সি কস টস সিস্ট সিসি সত 


পার্থিবতায় হি সমস্ত দেখেন *্না, বৈষম্য দেখেন, হিন্দুর 
সমত্ব পার্থিবতা ত্যাগে। তাই হিন্দুর বর্ণভেদে অর্থবৎ শক্তির 
প্রক্কৃতি ও পরিমাণ ভেদে পার্থিবতা পরিত্যাগের পরিমাণভেদ | 
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এবং বৈষমোর মূল সেই পৰ্থিবত1 পরিত্যাগের ব্যবস্থাতেই 
হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীর অপূর্ব সাম্য বা সমত্ব রহিয়াছে। 
ইউরোপীয় সমাঁজপ্রণালী দেখিয়া বাহাদের এইরূপ সংস্কার 
জন্মিয়াছে যে পার্থিব অধিকারের সমান বিভাগ লইয়াই 
সামাজিক সাম্য, তীহীরা হিন্ুদমাজ, শরীরে যে অপূর্ব সমত্ব 
আছে, তাহা বুঝিতে এক্কেবারেই অসমর্থ, এবং তাই তাহারা 
শূদ্র ব্রাঙ্গণের মেয়ে বিবাহ করিতে পারে না কেন, বৈশ্ঠ যুদ্ধ 
করিতে পারে না কেন, এইরূপ নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক কথা 
উত্থাপন করিন্বা বিষম গণ্ডগোল করেন, বং লোককে 
বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে হিন্দু সমাজে সাম্যের চিহ্মাত্র নাই, 
হিন্দু সমাজ সামোর সম্পর্ণ বিরোধী । | 
হিন্দ-বর্ণভেদ প্রণালীর মুলে যে সমত্ব আছে, তাহার যে 
অর্থ করিলাম হিন্দুদমাজ দৃষ্ঠ তাহা বড় একটা তুল বলিয়! 
' মনে হয় না। এখন হিন্দু সমাজে বর্ণ লইয়াই মানুষ মানুষ 
হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা নিক্ষ্ট। আর কিছু লইয়া 
মানুষকে মানুষ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট জ্ঞান 
করিবার রীতি নাই। একটি একটি বর্ণ শইয়া বিচার 
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করিলে একথা! ঠিক বলিয়া "বুঝিতে, পাঁরা যাইবে। কায়স্থ 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকুষ্ট বটে, কিন্তু কায়স্থের মধ্যে সকল 
কাঁয়স্থই সমান, কেহ কোন রকমে কাহারো অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
বা নিকুষ্ট নয়। কায়ুস্থ সমর মধ্যে যিনি ক্রোরপতি তিনিও 
যেমন এক জন, যিনি শ্উদারান্নের জন্য* লালীয়িত তিনিঙ 
তেমনি এক জন; যিনি সর্শাঙ্ত্রে পারদর্শী তিনিও যেমন 
এক জন যিনি মূর্থ এবং নিরক্ষর তিনিও তেমনিএক জন । 
ক্রোরপতি কায়স্থ কাঙ্গাল কায়স্থের সহিত এক পংক্তিন্তে 
বসিয়া ভোঁজন করেন, কাঙ্গ$ল কায়ুস্থর ঘরে কন্াদান 
করিতে কিছুমাত্র কুঠিত বা লঙ্জিত হন না। আমার বাল্য- 
কালের একটি কথা মনে পড়ে। পল্লীগ্রামস্থ এক কায়স্থের 
বাড়ীতে স্বজাতীয়দিগের মধ্যাহব ভোঁজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছেন 
বেলা আই প্রহব অতীত হইয়াছে, আহারাদি প্রস্তত, 
চণ্তীমণ্ডপ রা নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে 
পণ্ডিতও ,.আছেন, ধনাঢ্যও আছেন। সকলেই স্থিরভাঁবে 
বসিয়া আছেন--ভোজন আরম্ত হইতেছে না। প্রায় এক 
ঘণ্টা পরে একখানি অতি মলিন বস্ত্র গীরিধান করিয়!, একখানি 
অতি মলিন উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া একটি লোক আগমন 
করিলেন। অমনি সমস্ত নিমন্ত্রিত মণ্ডলী বলিয়া উঠিলেন-_. 
“এই যে মিত্রজ মহাশয় আসিয়াছেন এইবার তবে ভোজনের 
উদ্যোগ হইতে পারে,। যিনি আসিলেন তিনি কাঙ্গাল কিন্ত 
কায়স্থ। ভাই পণ্ডিত মূর্খ ধনী নির্ধন নির্ব্িশেষ উপাস্থিত 
সমস্ত কায়স্থ' সেই কাক্গালের অপেক্ষায় ভোজন,হইতে বিরত 
থাকিয়া বেলা তান প্রহর পর্যন্ত স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন। 


৩৩৬ হিন্দু । 
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এদেশে এক্‌ বর্থভেদ আছে মাত্র নহিলে সকল লোকই সমান। 
এদেশে বর্ণের ভিতরে ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে 
সকলেই একত্র পাঁন ভোজন ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং 
পরস্পরের সহিত বিবাহাদি স্ত্রে আবদ্ধ হয়। ইউরোপে 
তাহা হয়না । সেখানে বর্ভেদ নাই বটে। কিন্তু অবস্থা 
সম্পদ সম্প্তি নিদ্যা যশ প্রভৃতি বহুতর জিনিষ লইয়! পান্‌ 
ভোজন নিবাহাঁদির ব্যাঘাত ঘর্টিয়া থাকে । অতএব হুক্্রূপে 
বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা! যার যে লোকমধ্যে প্রকৃত 
সাম্য এদেশে যত আছে ইউরোপে তত নাই। অতএব 
বলিতে পারা যাঁয় যে হিন্দুর সোইহৎ মূলক সমত্ববাদ শুধু 
শাস্ত্রের বচন নয়। হিন্দুর সমাজে সে সমত্ব বহুল পরিমাণে 
আছে। 
হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালী সম্বন্ধে আর একটি কথ। এখানে 
ৰলিতে হইবে । সে কথা এই যে, বর্ণভেদ প্রণালী অনুসারে 
হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের যে পদ অপরাপর বর্ণের পদ তদপেক্ষা 
অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ অপরাপর বর্ণের 
“কথা বিস্বৃত নহেন। এত বড় হইয়া ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুদ্র অতি 
অবধমের তাবনাও ভাবিয়াছেন। সমাজের যে যেখানে আছে 
এবং যে যেমন হউক তিনি সকলকেই জানেন, সকলেরই তত্ব 
লয়েন, সকলেরই পরকালের ভাবনা! ভাবেন, সকলেরই 
উদ্বান্নের জন্ত চিন্তা করেন। মনু বলিনেছেন-_. 
অশরু,বংস্ত শুশ্রষাং শূদ্রঃ কর্তৎ দ্বিজন্মনাং। 
ত্রদারাত্যন়ং প্রাপ্তোজীবেৎ কারুবকর্মভিঃ ॥ 
* (১০অ---৯৯) 
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শূর্র ব্রা্গণের সেবায় অপারগ হইলে দি তাহার স্ত্রী পুত্র 
অন্নাভাবে ক্লীরা যায, তবে সে কারুকর্মম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিবে। 

এইরূপ দেখিবে হিনদুশান্ত্কাঁর” অতি অধমের ভাঁবনাও 
ভাবিয়া! থাকেন_-সমাজের ছোট বড় সকক্গের িমিত্তই বি 
ব্যবস্থা করেন। হিন্দৃশান্ত্রকাঁরের *কাছে শুদ্রৎ অধম বটে, 
চণ্ডাল অস্পৃশ্ত বটে । কিন্তু যেখখনে জঠরানলের কথা, সেখানে 
হিন্দৃশাস্ত্রকারের ব্রাহ্মণের জন্য ও যেমন ভাঁবনা,অধম শূদ্র এবং 
অন্পৃম্ত চণ্ডালের জন্যও তেমনিঞ্ভীবনা; ছোট বড় উত্তম 
অধম সকলের প্রতি স্নেহ না থাকিতে এরূপ হয় নাঁ। প্রাচীন 
রোম ও গ্রীসে ফাহারা সমাজে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিতেন 
তাহার! সমাজের ক্ষুদ্র ও দরিদ্রের ভীবনা ভাঁবিতেন না, বরং 
ক্ষুদ্র এবং দরিদ্রকে ইচ্ছা করিয়া ক্লেশ দিতেন । তাই প্রাচীন 
রোম ও গ্রীসেঃউদরানের কথা লইস়! উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
সহিত নিষ়ু শ্রেণীর লোঁকের সর্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ হইত। 
আজিকার দিনেও কোন কোন উন্নতচেতা এবং সহৃদয় 
ইংরাজের মুখে শুন। যায় যে, ইংরাজু সমাজে যাহারা প্রধান,» 
তাহারা আপনাদের ভাবনাই ভাবিয়া থাকেন, ছুঃখী শ্রমজীবী 
ইৎরাজের ভাঁবনা বড় একট! ভাবেন না । 
| ৪ 

হিন্দুর আতিথেয়তা সর্বলোক প্রসিদ্ধ। হিন্দুর মতে 
অথিতি সৎকার অতি উচ্চ অতি পবিত্র অবশ্ঠ পালনীয় ধর্ম । 
হিন্দুর গৃহে যখনি অতিথি আসিবেন তখনি তিনি তাহার সেবা 
শুতয। করিরেন। যে গৃহস্থ উপস্থিত অতিিথিকে ভোজন না 

২৯ 


কি  হিনু ] 
করছি আপনি ভোজন করেন তাহার বড়ই অধোগততি 
হই! থাকে। 
স্থবাসিনীঃ কুমারাংস্চ রোগ্নিণো গর্ভিনীস্তথা । 
অতিথিত্যোহগ্র এবৈতান্‌ ভোজয়েদবিচারয়ন্‌॥ 
অদত্বা' তু ষ্এতেভ্যঃ পূর্ববং ভূউক্তেহবিচক্ষণঃ। 
ন তুঞ্জানে। ন জানাতি শ্বগৃ্েজপ্দিমাত্মবনঃ ॥ 
মনু) ৩অ--১১৪ ও ১১৫1 
। কিন্তু নব ব পরিলীতা বধূ, ছুহিতা, বালক, রোগী ও গর্ভবতী 
ইহাদের বিষয় কিছু ,বিচার না করিয়া অতিথি ভোজনের 
পূর্বেই ইহাদিগকে ভোজন করাইবে। যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি 
অতিথি হইতে দাঁস পর্যন্ত লোকদিগকে ভোজন না করাইয়া 
অগ্রে আপনি ভোজন করে সে জানেনা যে মরিলে তাহার 
দেহ শকুনি ও কুকুরের ভোজন করিবৰে। 
এই অতিথিসেবারূপ ধর্মচর্ধ্যা বোধ হয় গ্রীচীন তারতে 
বড়ই প্রবল এবং প্রীতিকর ছিল। গৃহস্থের ত কথাই নাই, 
তাঁহারা অতিথি পাইলে যেন চরিতার্থ হইতেন, তাহাদের 
অত্তঃকরণে যেন বৈকুখের, পবিত্র আনন্দ উথলিয়া উঠিত। 
গৃহস্থ, গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূ, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, মাতৃঘসা, 
' পিতৃঘস1, পিতাঁমহী, বাঁলক, বালিকা, দীস, দাসী সকলেই 
সেই অতিথিকে লইয়! উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন ; গৃহস্থের গৃহ 
ধেন বৈকুগ্ঠপতির আনন্দোৎফুল্প বৈকুগ্ঘধাম হইয়া উঠিত। 
কিন্তু বাহার গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া! ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ 
করিয়া বনে বাস করিতেন তাহারাও মহা? আনন্দ ও উৎসাহ 
সহকারে অতিথি সেবা করিয়া আপনাদগকে চরিতার্থ জ্ঞান 


মৈর্্ী। ৩৩৯ 
করিতেন। য্যশৃঙ্গের আখ ভরদ্বাজের আতিথ্য, কণের 
আতিথ্য, *আঁরো কত মহামুনির অতিখ্যের কথা সংস্কৃত 
কাব্যে ও পুরাণে দেখিতে পাই । হিন্দুর. সে সব দিন 1গয়াছে। 
হিন্দুর হিন্দুত্ব আর নাঁই বলিলেই হ্য। কিন্তু এত যে অধম, 
এত যে অধঃপতির্ত, এত যে ধ্মিষ্ হিন্দ, তাহারও ষে 
অতিথিসেবা দেখিয়াছি তাহা আজিকাল সবার দেখিতে পাঁই 
না। আমারা শৈশবে রীগ্রামন্থ গৃহস্থ হিন্দুর ঘরে অতিথি- 
সেবায় ষে উৎসাহ, উল্লান ও উন্নত্ততা দেখিয়াছি,*এখন আর 
তাহা দেখিতে পাই না । বাঁহাদের অতিথিসেবা দেখিয়া- 
ছিলাম তাহারা অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
ংশধরের1 এখন ইংরাজি শিখিয়া সভ্য ও উন্নত হইয়াছেন। 
তাহারা আপন আপন সেবা শুশ্রষা লইয়াই উন্মত্ত ! এই যে 
'আতিথেয্তার কথা ৰলিতেছি ইহা প্রীতি বা মৈত্রীর ফল। 
আপন পর নির্র্বশেষে সকল মনুষ্যের প্রতি স্ভাব বা মৈত্রী 
ন। থাকিলে অতিথি সেবায় লোকের এত আনন্দ, উৎসাহ 
এবং আগ্রহ হয় না। হিন্দুধর্্চ্যত নব্য হিন্দু মুখে যাহাই বলুন, 
প্রকৃত পক্ষে তাহারা আপন পর নির্বিশেষে নকল মন্ুুষ্যের 
প্রতি মৈত্রী ও সন্ভাব বিশিষ্ট নন বশ্লিরা আজিকার ংন্দুসমাজে 
অতিথির প্রতি এত বিরাগ এবং হিন্দুর গৃহে অতিথির এত, & 
অভাব। হিন্দুশাস্ত্রকারের সো২হংবাদ মূলক মৈত্রীবাঁদ ভুলিয়া 
হিন্দুর জীবন প্রশুবৎ হইয়া! পড়িতেছে। হিন্দুশান্ত্রকারের 
মৈত্রীবাদ শুধু শান্ত্বের কথ! নয়। হিন্দুর জীবন এবং সমাজ 
নিয়মাক মহামন্ত্। আমর! শৈশবে ও বাল্যকালে জ্লনেক 
হিন্দুর গৃহে একটি অন্নদান প্রথা দেখিয়াছিাম। সে প্রথ! 


পারিবারিক প্রণালীর ফল: ন্। অনেক হিন্দুর গৃহে এ্রমন 
অনেক লোক প্রতিপ্চলিত হইত যাহারা গৃহস্থের জ্ঞাতি কি 
কুটুম্ব নয়, দরিদ্র বলিষ প্রতিপাঁলিত, গৃহস্থের সহিত কোন 
সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, হয়'ত গৃহস্থ যে জাতীয় সে জাতীয়ই 
নয়। তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে গৃহকর্তীর বন়্ই 
আনন, বড়ই উৎস্কাই, বড়ই আগ্রহ! তাহাদিগকে খাওয়া- 
ইতে পরাইর্তে ধদি ফকির হইতে হয়, গৃহকর্তা এবৎ গৃহিণী 
তাহাতেও *স্বীকৃত। তাহারা পর বটে, কিন্তু গৃহকর্তা এবং 
গ্রহিণীর কাঁছে তাহারা আপনার হইতেও আপনার। গৃঁহ- 
কর্থার ও গৃহিণীর আনার পুর কন্যা যেমন খাইবে পরিবে 
তাহারাও তেমনি খাইবে পরিবে ॥ যদি ইতর বিশেষ কবি- 
তেই হয় তবে আপনাদের পুত্র কন্যা বরৎ খারাপ থাঁইবে 
তব্‌ তাহারা খারাপ খাইবে না। তাহাদিগকে পুত্র কন্যা 
অপেক্ষাও প্রিয়বং প্রতিপালন করিতে গৃহার্ভীর শক্তি যদি 
কমিয়া যায়, সাবিত্রীসমা সহধর্মিণী পরের জনা স্বামীর ন্যাক়্ 
সমান কাতর হইয়া প্রসুল্লচিত্তে এবং আগ্রহ “সহকারে 
আপন অঙ্গ হইতে এক এক খানি করিয়া সমস্ত অলঙ্কার 
মোচন করিয়! স্বামীর হান্তে অমর্গন করিবেন *। আপন 

* যে পতিপত্বীর জীবন প্রবাহ এইবপে একটি পবিত্র ধারায় প্রবাহিত 
হয় তাহাদের বিবাহ ব| সিলনকেই আধ্যাঁজ্বিক বিবাহ বলে। এবীপ পতি- 
পতী এখন আর এদেশে বড় নাই, কিন্তু বালাকালে বুড়োদের মধো অনেক 
দেখিয়াছি । অতএব নিশ্চয় বলিতে পারি যে প্রাচীন ভারতে যখন হিন্দুর 
অধঃপতন হয় না” তখন এরূপ এবং ইহার অপেক্ষাও,উৎকৃ্ পতিগপত্তী 
বিস্তর ছিল। হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক মিলন বাঁজলে যে সকল কৃতবিদা 


বাঙ্গারি উপহাস করিয়] থাকেন ভাহারা কেমন করিয়া সমান দেখেন ও 
শান্তর বুঝেন বাঁলজে পারি না। 





ঈিত্রী। * ৩৪১ 


৯০৯ লাস ৯ 
ইসিবি লী সি ২৮৭ দি এ 








সিসি সিসি 


পর নির্বিশেষে মন্ুষ্যের ভীতি কত্ত «অনুরাগ হইলে উবে 
মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের এমন ব্যবহার হইতে পারে। কিন্ত 
হিন্দু জাতির এবং হিন্দু ধর্ম্েরে এই অধোগতির দিনেও 
হিন্দু সমাজে মন্ুষ্যের প্রতি মন্দের এপ ব্যবহার যেরূপ 
বহুল পরিমাণে দেখিয়াছি তাহাতে নিশ্চয় ঘোধ হয় প্রানী 
ভারতে যখন হিন্দু জাঁতির এবং হিন্দু ধর্ের অক্রোগতি হয় নাই 
তখন হিন্দু সমাজে মন্থুষ্যের প্রতি মন্ুয্যের ব্যবহারের প্রীতি ব। 
মৈত্রী প্ররূত পক্ষে অপরিমেয় ও অপরিমীম ছিল। ক্লেই 
জন্যই বলি যে হিন্দু শান্ত্রকারের মৈত্রী শুধু মুখের কথা নর, 
হিন্দুর সংসারক্ষেত্রে একটি অতি গ্রাবল কার্যকারী শক্তি । 
বাস্তবিক হিন্দুর পরিহিতেচ্ছা' এবং পরের প্রতি মৈত্রী বা 
সন্ভাব এমনি প্রবল ঘে কিছুতেই তাহার বাধাবিদ্ব ঘটাইতে 
অথবা তাহার বেগ বা পরিমাণ হাস করিতে পারে না। 
হিন্দুর কাছে দারিদ্র ভিক্ষুক যে প্রর্কার ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে তাহাতে এই কথার প্রচুর এবং পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। হিন্দুর কাছে কি হিন্দু ভিখারী কি মুসলমান ফকির 
কি বিলাতি বেগর (3988৮) সকলেই সমান। হিন্দুর কাছে 
হিন্দু ভিখারীর যে ভিক্ষামুষ্টি, মুসলমান ফকিরেরও সেই 
ভিক্ষামুষ্টি, বিলাতি বেগরেরও সেই ভিক্ষামুষ্টি। হিন্দ অনেক 
সন্প্রদায়ে বিতক্ত-_শাক্ত, শৈব, বৈষ্ব,ইত্যাদ্দি। কিন্তু হিন্দুর 
কাছে শান্ত ভিখারীরও যে আদর, শৈব ভিখারীরও সেই 
আদর। সকর্ল দেশে এমন হয় না। ইংলও প্রভৃতি সুসভ্য 
দেশের কথ! বলি শুন। ' বৃদ্ধভিখারী অদি অচিনুত্রী আর্ন অব 
গ্নেনটালন নামক রৌমান কাথলিক ধর্ম্াবলঙ্্ু ধনাট্যের প্রাসাদে 


৩৪৭ 


, হিনুত্ব। 
গমন করিয়। দেখিল প্রাসাদের হনুখে তিনদল ভিক্ষুক দাড়াইয়। 
আছে। পরিচ্ছদ দৃষ্টে বোধ হইল যে প্রথম ভিক্ষুক দল 
রোমান কাখলিক ধর্মীবলম্বী। সেই দলে প্রবেশ করিলে পর 
তাহারা তাহাঁকে 11018 088. (তিন গুণ ভিক্ষা পাইবার 
যোগ্য) নয় বুলিয়া মহা! আস্ফালন, করিয়া! তাড়াইয়া দিল। 
আদি অচিল্রী তখন দি্রীয় দলে গমন করিল। তাহারা, 
চ0018০০0%] সম্তাদায়ের ভিথারী ২৮০ আ1)010) 006 00916 0000? 
811090: & 0001010 00100. ০1 819 01811, তাহাদের 
জন দাতা ছই গুণ ভিক্ষার ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন। তাহারাও 
তাহাকে তাড়াইয়া দিঁল। খন অদি ক্ষুদ্র তৃতীয় দলে প্রবেশ 
করিল। তাহার! 719)7%91187, সম্প্রদায়ের ভিখারী 10 
1780 015081060. 60 91900199 11611 17611010705 01011010785 
101 906 8806 ০1 80 20610970060. ০916, তাহারা বেশি 
ভিক্ষার লোভে আপন আপন ধর্ম সন্বন্ধীফ্রমত গোপন করে 
নাই। তাহার পর ভিক্ষাদান আরম্ত হইল। প্রথম ভিক্ষুকদল 
দাতার আপন সম্প্রদায়তূক্ত। অতএব একজন ' উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী তাহাদের ভিক্ষাদান কার্যযের তত্বাবধারণ করিতে 
লাগিল। দ্বিতীয় ভিক্ষুকাদল রাজার সম্প্রদায়তুক্ত। দাতার 
ছাররক্ষক তাহাদের ভিক্ষীদান তত্বাবধারণ করিতে লাগিল। 
তুতীয় দল দাতার মন্প্রদায়তুক্তও নয়, রাজার সম্পরদায়তুক্তও 
নমূ। অতএব একজন সামান্ বুদ্ধ ভৃত্য সেই দলের তত্বাবধারণ 
কবিতে লাগিল *। ভিক্ষুকের মধ্যে হিন্দু এমন ইতরবিশেষ 


+ সর ওয়ান্টর স্বটের 40002: নামক উপন্যানের সপ্তবিংশতি 
অধাযর় দেখ। * 
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করিতে পারেন না। তহাঙ্গ কাছে সকল টনি সঙ্ান। 
সাম্প্রদাফ্লিকতা লইয়া মানুষ নয়, দ্ষপদার্থ লইয়া মানুষ। 
ভিক্ষুক হিশুই হউক, মুসলমানই হউক, খুষ্টানই হউক, শৈবই 
হউক, বৈষ্বই হউক, সকল জিগ্ষুকই ব্রহ্ষপদার্থে নিশ্ষিতি, 
অতএব সকল ভিক্ষুকই সুমান। আবার ভিক্ষুক ছুঃখী। জাতি 
বা সম্প্রদায়ভেদে দুঃখের প্রকৃতিতে হয়ন্লা। অতএব*ক্ি 
হিন্দু ভিক্ষুক, কি মুসলমানু ভিক্ষুক, কি ইংরীজ ভিক্ষুক, কি 
খৃষ্টান ভিক্ষুক, কি শাক্ত ভিক্ষুক, কি বৈষ্ণব তিঁ্ষুক সকল 
ভিক্ষুকই সমাঁন। তাই সকল ভিক্ষুক হিন্দুর সমান দয়ার 
পাত্র। মৈত্রীবাদে ভেদাভেদের «কথা নীঁই। তাই মৈত্রীবাদা- 
বলম্বী হিন্দু সকল ভেদাভেদ তুচ্ছ করিয়! সকল দরিদ্রকে সমান 
দয়ী করেন। আজিও সুসভ্য ইউরোপ সকল দরিদ্রকে সমান 
দয়া করিতে পারেন না। ভারতবাসীকে একথার প্রমাণ 
দিতে হইবে ন&। তাই বলি, হিন্দৃশান্ত্রকারের মৈত্রীবাদের 
গুণে হিন্দুর জীবন পৃথিবীর অপর সকলের জীবন অপেক্ষ! 
অশেষ গুণে উন্নত পবিত্র ও প্রেমময় হইয়াছে । হিন্দৃশাস্্র 
কারের মৈত্রীবাদ শুধু মুখের কথা নয়। 

আবার হিন্দুর মৈনী শুধু মনুষ্য মধ্যে সম্বন্ধ নয়, সমস্ত 
প্রাণীতে প্রসাবিত। হিন্দুশাস্ত্কারের ব্যবস্থান্থুমারে প্রত্যেক 
গৃহস্থকে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ করিতে হয়। তন্মধ্যে একটি 
যজ্ঞের নাম ভূতহজ্ঞ বা বলিকর্মম। 

স্বাধ্যাত্ননার্চয়েতর্ষীন্‌ হোমৈর্দেবান্‌ যথাবিধি | 
পিতৃন্‌ শ্রাদ্ধৈশ্ নূননৈভূতানি বলি কর্ধণা ॥ 
মনু, ৩অ-৮১। 


৩৪২ « হিন্দৃতব। 


স্পস্ট সর সু ৯ ছিটকস্টিতা সি সাত সতীত্ব সপসিসিত ৯ ৯ তাস্পিসটিত মিলা অসীম আপি সিল সা সসিকা্পসটি ছি পিসির তাত রা ৬ লা দিছি পিসি পপ অপাসসসস্ি 


“অধ্যয়ন দ্বারা খুষিদিগকে,* শ্রাদ্ধ দ্বারা পিডুগণকে, অন্ন 
দ্বারা মনুষ্যদিগকে এঝু বলিকর্দ্বারা ভূতদ্দিগকে যথাবিধি 
পুজা করিবে। 
' অর্থাৎ গৃহস্থকে প্রতির্দিন প্রাণীদিগকে আহার দিতে হয়। 
সুকল প্রাণীকেই আড্রার দিতে হয়। , | 
শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্রপচাৎ পাপরোগিনাৎ। 
বায়সানাৎ কৃমীনাঞ্ শনকৈশির্বপেড্ভুবি ॥ 
" মন, ৩অ-_৯২। 
তৎপরে অপর অন্ন পাত্রে, লইয়া কুকুর, কুকুরোপজীর্বা, 
কুষ্ঠরোগী, কাক ও কৃম্মিদিগক্ষে প্রদান করিবে । 
যে প্রতিদিন সকল প্রাণীকে আহার দেয় তাহার গতিও 
বড় উত্তম হয়। 
এবং যঃ সর্বভূতানি ব্রাহ্গণে। নিত্যমচ্চতি | 
সগচ্ছতি পরৎ স্থানং তেজোমৃণ্ডি পথার্জনা। 
মনু, ৩অ--ন৯৩। 
ঘিনি প্রত্যহ এইরূপে সকল প্রাণীকে বলি প্রদান করেন 
তিনি জ্যোতিগ্রয় পথদারা ব্রহ্মধামে গমন করেন। 
শগ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্বের অনুবাদ । 
' হিন্দু এখন যে প্রতিদিন শান্ত্রোল্সিখিত পঞ্চঘজ্ঞ করেন 
এমন বোধ হয় না। কিন্তু এখনও যাহা দেখিতে পাওয়। 
যায় তাঁহ1 বিবেচনা করিলে নিশ্চয় বোঁধ হয়* ধে এক সময়ে 
হিন্দু মহা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে প্রতি দিন পৃথিবীর মকল 
প্রকার জীবকে ক্ষুধায় অন্দান করিতেন। আজিও প্রায় 
সকল হিন্দুমতাবলম্বী, হিন্দু গ্রতি দিন আহারাস্তে এক মুষ্টি 


ৈত্রী। * ৩৪৫ 


করিয়া অন্ন 'বাঁটার বাহিরে্পপ্পক্ষীদ্রিগকে ফেলিয়া দিয়া 
থাকেন। *ভোজনপাত্রে শেষান্ন রাখিঝঁর প্রধারও সেই অর্থ । 
পণতপক্ষী পিপীলিকা! প্রভৃতি তাহা খাইয়া ক্ষুধার শাস্তি করিষে। 
জগতের সর্ধজীবে দয়া সর্বজীবেধধী দুঃখে ছঃখ সর্বজীবের 
সুখে সখ হিন্দুর যেমন দেখিয়াছি আর কঠুহাক্চো তেমন দি 
নাই। সমস্ত প্রাণীতে হিনূর মৈরী। তাই ভারতে মানু 
শুধু মানুষ লইয়া সম্পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত নয় । নিকষ প্রাণী সকল 
মান্গষের সহিত অতি ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ। সে সকল প্র্ী 
মানুষের অংশস্বরূপ। মানুষ তাহাদিগকে লইয়া সম্পূর্ণ, তাহা- 

দ্িগকে ছাড়িলে অমন্পূর্ণ। তাই্ভারতের হিন্দুর কাছে নিকৃষ্ট 
প্রাণীর এত আদর ও সন্মান। তাই নিরষ্ট প্রাণী ভারতের 
হিন্দুর সমাজের ও পরিবারের অস্তর্গত। তাই হিন্দুর সাহিত্যে 
মানুষ এবং নিককষ্ট প্রাণী একত্রে জীবনলীল! অভিনয় করে এবং 
নিকষ্ট প্রাণী ব্যতিরেকে হিন্দুর ক্রিয়া! কলাঁপ হয় না। ভার- 
তের হিন্দুর কাছে নিৰ্ষ্ট প্রাণীর সন্মান ও আদর দেখিয়াই 
জীববৎসল ফরাসি পণ্ডিত মিশাঁল (1110619) বলিয়াছেন £- 
4130192 10080 028693 19:০9 1308 21) 3017700056 088658 
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সত স্মির্সি  ্ ি  প এি লি রা সি ক সম সি পাস সা 0 


170 40016 01 09/5663, 11)5 18785৮ 01 006) 1787 ৪2) 21)1 
2021) 1358 £6৩ণ আও ক তাই বলি যে হিন্দুশাস্ত্রকারের 
মৈত্রীবাদ শুধু মুখের কথ! বা শাস্ত্রের লিপি নয়। 
কিন্তু হিন্দৃশীস্ত্রকারের মৈত্রীর অর্থ কেবল প্রাণীর প্রতি 
অন্থুরাগ নয়, গুছ পালা লতা পাত] ফুল ফল সরিৎ সরোবর 
পাহাড় পর্বত জগতে যাহাকিছু আছে সকলেরই প্রতি অন্ধু- 
রাগ । হিন্দুর সাঁহিত্যে সেই অপুর্ব অন্ুরাঁগের অপূর্ব্ব পরিচম় 
পাওয়া যাী। অযোধ্যাবাসীরা রামচন্ত্রের সহিত বনে গমন 
করিতে না পারিয়! শোকোচ্ছলিত অন্তঃকরণে বলিতেছে-- 
আপগ! কৃতপুণ্যাস্তাঁঃ পদ্দিস্তশ বনে শুভাঃ | 
যাস্থু পাস্ততি কাকুতস্থো বিগাহ সলিলং শুচি ॥ 
বিচিত্র কুম্থুমাপীড়া মগ্ররী মধুধারিণঃ। 
পাদপাঃ পর্বতাগ্রস্থা রময়িষ্যন্তি রাঘবৎ | 
অকালে হাপি মুখ্যানি মূলানি চ ফলা, চ। 
দর্শয়িষ্যন্তি সানূনি গিরীণণৎ রামমাগতং 
কাঁননং বাপিশৈলং বাঁ যং রাঁমোহভি গমিষাতি | 
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্ত নৈনৎ শক্ষ্যতি নার্ছিতুং | 
অযোধ্য] কাণ্ড, ৪৫ সর্গ॥ 
অরণা মধ্যে বিকশিত পক্কজ সমূহে সুশোভিত সেই 
সকল জলাশয় কতই বা পুন পুষ্ত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে 
শ্রীরামচন্ত্র অবগাঁহন করিরা! তাহাঁদিগের 'নুশীতল জলপান 
করিবেন। কানন বিভাগে পর্বতের শিখরস্থিত পাদপেরাই 


* 00190681 891181078 নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠা । 


মৈত্রী। ৭৩৪৭, 


রী 
সন্ত সতর্ক রিনা চাষি সিসি মি ০৭৯ সিচিসটিিপী সটা সা পিস পি স্টল সি পসসিলা সপ পীর স্টিল সরা সি সি পাপ 


হুজাত ও কৃতপুণ্য, যেহেতু ত তাহারা বিচিত্র কুস্থম সমূহে ' স্থুশো- 
ভিত হইয়া মন্জরি হস্তে মধুধারণ পূর্বক রঘুনাথের মনোরপ্রন 
করিবে। এক্ষণে পর্কতসান্গু সকল, শ্রীরামচন্রকে সমাগত 

। দেখিয়া তাহারা অস্কালেও স্থন্বাছ সমুচিত ফল ও মুল দর্শন্‌ 
করাইবেক। কাননেই হুউক আর পর্বজ্েই হউক, শ্রীরাম 
চন্্র যেখানে গমন করিবেন সমার্গত প্রিয়ততম* অতিথিজ্ঞানে 
কি তাহার! সমাদরে তাহাকে তর্চনা করিতে শক্ত ভুইবে না? 
অবশ্যই হইবে। 





শ্রীযুক্ত যছুনাথ স্তাঞ্নপঞ্চাননের অনুবাদ । 

» পর্বত সরোবর বুক্ষ লতা ফুল ফল__ইহারা মানৃষের ন্যায় 
চৈতন্য বিশিষ্ট । মানুষের হ্ঠায় ইহাদের সুখ ছুখ আছে। 
মানুষের ন্যায় ইহাদের পাপ পুণ্য আছে। মানুষের স্তায় 
ইহাদের প্রীতি প্রণয় আছে। মান্ৃষের ন্যায় ইহাদের আশা 
আকাকঙ্ষা আছে মানুষের ন্যায় ইহাদের ঘরকনা আছে। 
মানুষের স্বায় ইহাদের আতিথেয়তা প্রভৃতি গৃহধর্ম আছে। 
ইহাদের এক একটি মানুষের স্তায় এক এক জন। মান্ু- 
ষের স্থখ সন্তোগের বস্ত বলিয়া এক*এক জন নয়; আপনার 
সুখ সম্তোগের অধিকারী বলিয়া ' এক এক জন। মানুষ যেমন 
উহাদিগকে লইয়! সংসারধর্ম করে,ইহারাও তেমনি মানুষকে 
লইয়া সংসারধর্ম, করে । মানুষের জীবন যেমন ইহাদের 
জীবনের অন্তর্থত, ইহাদের জীবনও তেমনি মানুষের জীবনের 
অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডের অনস্তজীবনে মান্থষ এবং ইহারা সকলেই 
এক আকারে একভাবে এক তানে এক লয়ে,মিশিক্সা! রহি- 
য়াছে। তাই কাননে ফুল ফুটিলে, মনুষ্যন্বদয়ে প্রেম ,ছুটিয়া 


৩৪৮ হিন্দুত্ব? 


ধপা্িন ০৯ সপ দিলা শীতল 





সিং 


উঠে, ল্লোতস্তীতে ৫ত্র্ত 'বহিলে মনুয্যহদয়ে ভক্তিশোত 
উথলিয়! উঠে। হিন্দুর সাহিত্যে যে রকম পাহাড় পর্বত 
বৃক্ষ লতা ফুল ফল জল, স্থল দেখিতে পাই আর কোন 
সাহিত্যে সে রকম দেখিতে পাই না। অন্য সাহিত্যে বৃক্ষ 
লুত| পাহাড় পবর্বত ফুল ফল সরিৎ সরোবর আছে, কিন্ত 
হিন্দুর সাহিত্তে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণে নাই। 
যাহা আছে তাহা মানুষের ভোগ সুখের উপকরণ বলির 
আহে, মানুষের ন্যায় স্বয়ং ভোগস্থখের অধিকারী বলিয়। 
নাই। হিন্দুর সাহিত্ব্যে মানুষ যে অসীম প্রাণ সমু 
ডুবিয়া রহিয়াছে, ফুল ফল পাহাড় পর্বত সরিৎ সরোবরও 
সেই অদীম প্রাণ সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। অন্য সাহিত্যে 
সমুদ্রে প্রাণ নাই। প্রাণ বলিয়া একটা ছোটখাট মাপা- 
জৌকা ঘেরাঘোরা জিনিষ আছে। তাহা মানুষের এক- 
চেটিয়া, ফুল ফল বৃক্ষ লতা! সরিৎ সরোবর পাহাড় পব্বতের 
সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। হিন্দ, সাহিত্য এবং অপর 
সাহিত্যের মধ্যে জড় জগৎ লইয়া এই যে আশ্চর্য্য প্রভেদ 
ভ্রেখিতে পাই, ইহ! হিন্দুর সাইহংবাদ মূলক মৈত্রীবাদের ফল। 
্রহ্মতক্ত হিন্দ সমস্ত জগৎকে ব্রহ্গপদা্থে নিশ্মিত জানিয়া জগতে 
যাহা কিছু আছে সকলকেই সমান জ্ঞান করেন এবং সমান 
ভালবাসেন। তাই হিন্দুর প্রেম বা মৈত্রী মন্তুষ্য মধ্যে আবদ্ধ 
নয়, জীবমাত্রেই প্রসারিত। কিন্ত জীবে প্রসারিত বলিয়া জীব 
মধ্যেও. আবদ্ধ নয় । জীবজগৎকে অতিক্রম কারয়! বৃক্ষ লতা 
ফুল ফল সরিৎ সরোবর পাহাড় পব্ধতপূর্ণ জড় জগতে প্রসারিত । 
এইজন্ত হিন্দুর কাব্যে--বাল্সীকির রামায়ণে, ব্যাসের ভারতে, 
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কালিদাসের কুমারে মেতদূর্তে শকুন্তর্লাহ় রঘুবংশে, ভ্বভীতির 
চরিতে, কিরাতার্জুনীয়ে, ভাঁগবতে,*পুরাণে--জড় জগতের 
সমাবেশ এত বেশী এবং মূর্তি এত জীবন্ত, জড়তাশূন্য, 
চৈতন্তময়, ভাবময়, মনোহর । আবার হিন্দুর সাহিত্য ছাড়িয়া 
তাহার সংসারধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রীবাদ তাহার জীদ্ঘন ও চরিত্বুক্রে 
কতদূর গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা! বুদ্ধিতে পার য্নয়। হিন্দুজাতি 
বৃক্ষলতা ফল ফুলের বড়ই অন্ু্লাগী। সকল হিনূর, বাড়ীতেই 
কতকগুলি করিয়া বৃক্ষলতা সযত্বে রক্ষিত হইতে দেখা! যানু। 
ইউরোপীয়েরাও বৃক্ষলতার অনুরাগী এবু তাহাদের বাড়ীতেও 
বুক্ষলতা সবযত্বে রক্ষিত হয় | কিন্তু দুইজাতির বৃক্ষলতার প্রতি 
যত্ব ও অনুরাগের কারণ এক নয়। ইউরোপীয়েরা বৃক্ষলতার 
শোভার জন্য বৃক্ষলতার অনুরাগী ; হিন্দু: বৃক্ষলতা৷ পালনীয় 
এবং স্নেহের পদার্থ বলিয়া বৃক্ষলতার অনুরাগী । বুক্ষলত1 জল 
না পাইলে শোগ্ভাহীন ও পুষ্পহীন হইয়া গৃহ প্রাঙ্গনের শোভা 
এবং গৃহস্থের সখ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না বলিয়া ইউরোপী- 
য়ের। বুক্ষলতায় জল দেয়। জল বিন! বৃক্ষলতা পাছে তৃষ্জায় 
কাতর হয় এবং শুকাইয়া মরিয়া, যায়) এই ভাবিয়া হিন্দু 
নরনারী বৃক্ষলতার মূলে জল দেয়। 

পাতুম্‌ ন প্রথমং ব্যবশ্ততি জলং যুন্মান্বপীতেষু যা । 

নাদত্তে প্রিয়মগ্ুনাপি ভবতাম্‌ স্নেহেন যা পল্পবম্‌ ॥ 

আদ্যে ব£*কুসুম প্রস্থতিসময়ে যস্তা তবত্যুতৎসবঃ | 

সেয়ং ঘাতি শকুস্তলা পতি গৃহম্‌ দর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্‌ ॥ 

তোমাদিগকে জলপান না করাইয়া! যিনি অগ্রে জলপান 

করিতেন না, ধিনি অবস্কারপ্রিয় হইলে ও স্নেহ বশতঃ তোমা- 
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দে পল্পব গ্রহণ করিতেন 'না। তোমাদের প্রথম পুশ্পোদ্গম 
সময়ে যাহার নিরতিশয় আনন্দ হইত, সেই শকুস্তলা পতিগৃহে 
গমন করিতেছেন, তোমরা অনুক্ঞা প্রদান কর । 

অতএব মনুষ্য, পণ্ড, 4ক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, 
পর্বত, জল, স্ত্ল 'জগতে যাহা কিছু আছে, হিন্দুর কাছে 
মকলই সমান, সফলই প্রীতির পাত্র। এক ্রন্ষপদার্থ এই 
সকলেতেই আছে, অতএব হিন্দুর মতে এ সমন্তই এক ও 
অতিন্ন। হিন্দুর মতে মানুষ বল, পণ্ড বল, পক্ষী বল, জল বল, 
স্থল বল, কেহই কেহ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সকলেই সকলের 
সহিত মিশ্রিত, সকলে জড়ংইয়া একটি জীবন। তাই জগত্তে 
যত কিছু আছে সকলের জীবনের সহিত হিন্দুর জীবন মিশ্রিত। 
হিন্দুর জীবনও জগদ্ধযাপী হৃদয়ও জগদ্যাপী। হিন্দুর মৈত্রী 
হিন্দুকে জগদ্ব্যাপী এবং জগত্রূপী করিয়াছে। 


অতএব বুঝা গেল যে বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা এবং সেই 
সমদর্শিতার ফল স্ববূপ জর্ধভূতে অন্থুরাগ এক মত্র হিন্দুর 
লক্ষণ, হিন্দুধর্মের লক্ষণ হিন্দুত্বের লক্ষণ। এবং ইহ! ও দেখ। 
গেল যে হিন্দুর জীবনে ও সমাজে এই ব্যাপক অন্থ্রাগের 
নিদর্শন আছে। 

কিন্তু বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা ও সর্ব ভূতে অনুরাগ সম্বন্ধে 
একটী অতি গুরুতর কথ! আছে । অতি কঠিা অতি অসাধারণ 
সাধন! ব্যতীত বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা লাভ করা যায় না এবং 
সর্ব" ভূতে অন্ুরাগও জন্মে না । সকলই ষমান, একথা 
সুখে বলিলেই বা যুক্তি দ্বার! বুঝিলেই দকলকে সমান বলিয়া 


! 
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অন্থতব ব উপলব্ধি করা যায়পনা" বুঝ] এক জিনিষ, অনুষ্ভব 
বা উপলবি* করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ । এঁকস্ত সর্বভূতকে সমান 
অন্থভব করিতে পারিবাঁর জন্ত যে সাধন! আবশ্তক তাহা বড়ই 
কঠিন, বড়ই অসাধারণ। লয়ের নিমিত্ত এবং অনন্ত ঈশ্বরের 
অনন্তত্বের উপল্ধির' নিখিত্ যে সাধন! আন্রশ্তক, ইহার নিমিভূ 
ও প্রায় সেই সাধন আঁবশ্তক। গ্রে সেইরূপ সাধনা করিয়াছে 
সেই সবর্ব ভৃতকে 'সমাঁন অনুত্বব করে, আর. কেহই করে নাও 
করিতে পারে না । আর কেহ যদ্দি বলেন, আমি করি বা. 
করিতে পারি, তবে বুঝিতেই হইবে যে অন্তব করা কাহাকে 
বলে তাহা তিনি জানেন না। এই জন্যই বোধ হয় যে আজি 
কালি যথায় তথা যে সর্বব্যাপী সাম্য ও প্রীতির কথা শুনিতে 
পাওয়! যায় তাহ! কেবল মুখের কথী | যে সাধন! না করিলে 
সর্বব্যাপী সমদর্শিতা জন্মিতে পারে না ফাহাদের মুখে সর্বব্যাপী 
সাম্য ও প্রীতিরকথ! শুনা যায় তাহারা বে সেই সাধনা করি- 
য়্াছেন এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। অতএব দৃঢ়তা 
সহকারে বলিতে পার! যাঁয় যে তাহাদের সর্বব্যাপী সাম্য ও 
প্রীতির কথা মুখের কথা মাত্র, আজি কালি কি এদেশে কি 
বিদেশে সর্বত্রই কথীয় কাব্যে উপন্যাসে সমালোচনায় সংবাদ 
পত্রে যে একটা ফাঁপা ও ফাঁপাঁন বাগাড়ম্বর বাঁড়িরা উঠিতেছে 
এ কথা তাহাঁরই লক্ষণ বা নিদর্শন বৈ আর কিছুই নয়। ঈশ্বর- 
পরায়ণত। বা ত্র্মপরায়ণতা৷ ভিন্ন সমদর্শিতা বা সর্ধভূতে প্রীতি 
একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কি ইউরোপে কি এদেশে আজি 
কালি সর্বত্রই ঈশ্বরপরায়ণতা! কমিতেছে, পার্থিবতা বাঁড়ি- 
তেছে, ধর্ম সাধন! কমিতেছে, ধন সাধনা বাড়িতেছে। তবে 
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কেমন করিয়া বল! যায় যেই যে সব সমদর্শিতা! ও প্রীতির 
কথা এখন শুনা! যাইতেছে ইহা গ্রর্ৃত কথা, অন্তরের কথা ? 
ইউরোপের মধ্যকাঁলে (801919 ৪০-এ) লোকের ঘেরপ ধর্- 
প্রিয়তা ও ধর্দমপরায়ণত৷ ছিদ এখন সেরূপ নাই। কিন্তু এখনকার 
ইউরোপীয় সাহিত্যে সাম্য ও প্রেমের কথার যে রকম ছড়াছড়ি 
ও আড়ম্বর আন্ফালন দেখিতে পাঁওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর 
পূর্বের ইউরোপীয় সাহিত্যে সেরকম কিছুই নাই। অতএব 


নিশ্চয় বৌধ হইতেছে যে এখনকার এই সব সাম্য ও প্রেমের 


কথা নিতাস্তই ভূয়া কথা । যেবিরাট সাধনা ব্যতীত সর্ব- 
ভূতকে সমান অন্থুভধ করা, একেবারেই অসম্ভব সে সাধনা 
যেখানে নাই সেখানে যদি সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও অনুরাগের 
কথা শুনাধায় তাহা! হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হয় যে সে কথা 
অন্তরাত্সীর কথা নয়। কোন্‌ স্থানের কথা এস্থলে তাহার 
বিচার নিশপ্রোয়জন। 

কিন্ত পুবের্ব বলিয়াছি যে সাধারণ বনু জাবনে ও সমাজে 
বিশ্ববাপী অনুরাগ বা মৈত্রীর নিদর্শন আছে। কিন্ত যে 
সাধনায় সর্বভূতে সমদৃষ্টি জন্মে সাধারণ হিন্দুর ত সে সাধনা 
নাই। তবে কেমন 'করিয়ী সাধারণ হিন্দুর জীবনে ও সমাঁজে 
সর্ধভূতে অন্ুরাগের নিদর্শন পাওয়া যায়? এ কথার উত্তর 
এই যে সাধারণ হিন্দুর সাধনাও এত অধিক নয় এবং চিত্তের 
শুদ্ধিও এত বেশী নয় যে আত্মপর ভেদ বিনষ্ট হইয়! তাহার 
সর্ধভতে সমদৃষ্টি ও সমদৃষ্টি জনিত অন্থুরাগ হইতে পারে। 
সর্বভুতে সমদর্শী ও পর্বভৃতে প্রীতিপরায়ণ শাস্ত্রকারেরা ইহা 
ঝুঝিতেন। ফিন্তু তাহারা ইহাও বুঝিতেন যে সাধারণ বা 
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টিরালারারার্রাটাহেবাটরুর্র ররর রড 
প্রাকৃত মনুষ্যকেও ক্রমে ক্রমে মুঁক্তবু দিকে অগ্রসর, হইতে 
হইবে, অঙএব তাহাকে ক্রমে ক্রমেশীর্বব্যাপী সমদরশিতা ও 
গ্রীতি লাভ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। 
॥ কিন্তু সাধারণ মনুষ্যকে ঘর সংসার লইয়া থাকিতেই হইবে। 
সেই জন্ত শান্ত্রকারেরা *র্ধুবাপী সমঘ্রণত ও প্রীতিকে 
সাধারণ মনুষ্যের পালনীয় নিত্য *ৎও নৈমিত্তিক আচার অনু- 
ষ্ানের ভিত্তি স্বরূপ করিয়া্দিলেন। এই ভাবিয়া করিয। 
দিলেন বে সাধারণ মন্ুষ্যের পক্ষে আচমুর পাল ন'তত কণ্ঠন' 
নর, কিন্তু নৈত্য আচার পালন ঝুরিতে হুইলে আচার পালনের 
। অবশ্ঠন্তাবী ফল স্বরূপ তাহার "মনে সর্বভৃতে অন্ততঃ কিরৎ 
পরিমাণ সমদরশিতা ও প্রীতি ছন্সিবে। এই প্রণালীতে সর্বভৃতে 
, যে পরিমাণ সমদশিতা। ও প্রীতি জন্মিতে পারে তাহা খুব বেশী 
নয় সত্য। কিন্ত বেখানে এ প্রণালী নাই সেখানে দর্ভূতে 
ঘে পরিযাণ স্মুঙ্ধশিতা ও প্রীতি জন্মিতে পাঁরে এ পরিমাণ 
যে তদপেক্ষা অনেক বেশী সে বিষয়েও কিছু মাত্র সন্দেহ 
. নাই। আচারে অনাদর হইলে মানুষের বথার্থই এত অনিষ্ট 
চইয়! থাকে । 


ক্রোড়পব্র। 


[ বিবাহ] 


হিন্দু শান্ানদারে মানুষের প্রধান উদ্দেন্ঠ মুক্তিলাতি। 
মুক্তিলাভের অর্থ মায়! মোহ প্রদ্ছুতি ন্ট করিয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় 
€ আনন্দময় আত্মার স্বরূপ দর্শন। সেই স্বরূপ দর্শনেই পর- 
মানা দর্শন হয়। মান্য বতধদন বাহোন্্ির ও অন্নরেন্রিয়ের 
অধীন থাকিয়। কাম-ক্রোধাদির বশবর্তী থাকে এবং হৃদয়ে বিষয় 
বাসনা, ভোগবাসনা প্রভৃতি বাসনা ও কামনা পোষণ করে, 
তত দ্রিন তাহার আম্মা! মোহাচ্ছন্ন থাকে, তত দিন তাহার 
আত্মার স্বাধীনতা থাকে না,তত দিন তাহার আম্মাকে সে 
দেখিতে পায় না। মানুষ সমস্ত ইন্জিবাদি দন করিয়া, সমস্ত 
ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত সাংসারিক মায়] 
থণ্ডন করিয়৷ আত্মার মায়াময় আবরণ উন্মোচন করিলে পর 
তবে আত্মার শ্বরূপ দেখিতে পায় এবং স্বরূপ আত্মায় পরমাত্মা 
দর্শন করিয়! মুক্তি লাভ করে। অতএব মানুষের সর্ধপ্রধান 
উদ্দেশ্ত যে মুক্তি, সেই মুক্তি লাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন 
কর একান্ত আবশ্তক। আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করার 
অর্থ আত্মার যে মায়াময় আবরণ আছে তাহা! বিনষ্ট করা। 
আম্মার এই যে মায়াময় আবরণ ইহার উৎপত্তি মানুষের জড় 
প্রক্কাতিতে ৷ মানুষ যে কামক্রোধাদি রিপু কর্তৃক তাঁড়িত হয় 
এবং ভোগবাসন! প্রভৃতির বশীভূত হয় তাহার কারণ এই ষে 
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মানুষ কেবল মাত্র চস আম্মা নয়, দাকুষে জড়। টাগণা আছে, 
অর্থাৎ ইন্দিয়াদিবিশি্ জড় দেহও *আছে। অতএব মুক্তি- 
লাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করিবার জন্য ইন্জিয়াদি 
বিশিষ্ট জড়প্রকৃতিঙ্ৰঘমন করা একান্ত আবশ্তক | কিন্তু মন্ু- 
: য্যের জড় প্রন্কৃতি বড়ই প্প্রঝ্কা। মনুষ্য পার্থিব বাসনাপ্বন্ডুই 
বেগবতী। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি বড়ই ছুর্ঘমনীধ । এ হেন জড় 
প্রকৃতি জয় করা বিশেষ আঁয়াসসাধ্য। প্রতিনিয়ত স্বার্থ ত্যাগ 
ইক্জরিয়-নিগ্রহ এবং সংবম ব্যতীত এ হেন' জড়প্রকৃতি জয় গর 
অসম্ভব ৮ এক দ্রিন দুই দিন হি এক গ্লাস দুই মাস স্বার্থত্যাগ, 
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বাঁ সং্যমে এ হেন জড়প্রক্কতি জয় করা যায় 
না। সমস্ত জীবন, হয় ত জন্ম জন্মান্তর, স্বার্থত্যাগ,ইন্দিয়-নিগ্রহ 
ও সংযম সাধন করিলে তবে এ হেন জড়প্রকৃতি জয় করিতে 
পারা যায়। এই জন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। হিনদুকে প্রতিদিন 
যত হইয়া৪দবপূজ, পিতৃশ্রাদ্ধ, অতিথিসেবা, ভূতপালন 
প্রভৃতি পীচটি মহাযজ্ঞ করিতে হয় এবৎ সর্বদাই যাগ যজ্ঞ ব্রত 
প্রভৃতি কর্ণ সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক 
কন্মে সঘম আবশ্তক, ইন্দ্রিয় স্তিগ্রহ আবশ্তক, স্বার্থত্যঃগ 
আবশ্তক, ভোগন্পুহ! পরিহার আবশ্তন্ক। সংযমাদি ব্যতীত 
এই সকল কর্ম করা যাঁ না। মনু প্রভৃতি শীস্তকারের! বলেন: 
যে, গৃহস্থ পঞ্চ মহাঁষজ্ঞ বা বলিকর্ম শেষ করিয়া যজ্ঞের যে অন্ন 
'্মবশিষ্ট থাকিবে তাহা সন্ত্রীক ভোজন করিবে । অর্থাৎ 
দেবপুজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, অতিথি-সেবা, পণ, পক্ষী, কৃমী, কাট প্রভু 
তির জন্য যে অন্ন প্রস্তত হয় তদ্বারা এ সকলেরবলি কর্ম সম্পন্ন 
করিয়া গৃহের সমস্ত ব্যক্তি এবং ভৃত্যান্দিকে পর্য্যস্ত ভোজন 
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করাইয়া সর্বশেষে অবশ্থিঅ্ন স্ত্রীক ভোজন স করিবে ॥ না 
করিলে অন্ত্রীক মহাপাগে নিপ্ত হইবে । হিন্দুর নিত্য কর্মে 
বা্থত্যাগ, ইন্রিয়-নিগ্রহ, ভোগন্পৃহা পরিহার এবং সংযম কত 
আবশ্তক, তাহা এই একটি মাত্র পিধান দৃষ্টেই বুঝিতে পারা 
যাম« ধাঁহাকে* এইরপ বিধানান্ুনন্রি জীবন-বাত্র| নির্বাহ 
করিতে হয় তীহীর,বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত আুকোঁমল শব্যায় 
পড়িয়! গড়।ঠাড়ি দেওয়। চলে না)শ্যাত্যাগ করিনা ছুপ্ধ শককরা- 
মিঙ্খিত সুগন্ধ চার পিয়াল এবং অর্ধসিদ্ধ পক্ষাডিম্ব উদরস্থ 
করা চলে না, সকলের ॥অগ্রে স্বয়ং বৃহৎ রোহিত মতল্যের মুণ্ড 
ভক্ষণ করিয়া ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্ণ করা চলে নী। এবং এই 
সকল নিত্য কর্ম করিতে নিম্নতই কতযে নিষ্ঠা একাগ্রতা ও 
অধ্যবসাঁয় আবশ্তক তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পাঁরা 
যায়। আবার এই সকল নিত্য কর্ম করিবার জন্য সংযমাঁদি 
যেমন আবশ্যক, এই সকল নিত্যকর্ করিতে ফিতে সংযমাদি 
করিবার শক্তিও তেমনি বাড়িতে থাকে । কারণ অভ্যাসে সকল 
শক্তিই বৃদ্ধি হয়। এতদ্যতীত হিন্দুর নৈমিত্তিক কর্ম আছে। 
ক্মিশেষ বিশেষ ব্রত, বিশেষ «বিশেষ যজ্ঞ, বিশেষ বিশেষ পুজা 
, নৈমিত্তিক কর্মের অন্তর্গত। নিত্য কর্মের ন্যায় নৈমিত্তিক 
কর্মেও সংঘমাদি আবশ্তক । অতএব নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় 
প্রকার কর্মের দ্বারাই সং্যমাদি করিবার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
এবং সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জড়প্রকৃতি পরাস্ত হইয়া আত্মার 
স্বাধীনতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ মানুষ আপনার আত্মাকে 
চিনিতে পারে অথাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বার! তত্বভ্ঞান লাঁভ করিরা 
মুক্তিলীভের উপযোগ্টী অবস্থ1 প্রাপ্ত হয়। এই জন্ত বেদান্ত 
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ুত্রের তৃতী়াষট্যায়ের চতুর্থপাদর* ষড়বিংশ নত্র-+সর্বাপরেক্ষা 
চ যজ্ঞাদি আতেরশ্ববং__ইহার ভাষ্যে বিদ্যা অর্থা ততজ্ঞান 
সম্বন্ধে আশ্রম কর্মের (অর্থাৎ গৃহস্থাঅমে যে কর্ম কর! যায় সেই 
কর্মের অপেক্ষা (অর্থাৎ আবশ্তকতাষ্ট আঁছে কি না, এই প্রশ্নের 
মীমাংসায় স্বয়ং ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন “উৎপন্নাহি 
বিদ্যা. ফলসিদ্ধিং প্রতি ন ক্ষিঞ্চিও অন্যৎ অপেক্ষতে উৎপর্তি 
প্রতি ত্বপেক্ষতে* অর্থাৎ বিদ্যা, বা তত্ক্তান উত্ধন্ন হইলে পর 
ফলসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির প্রতি অন্ত কিছুই অপের্ষী করে না». 
কিন্ত নিজের উৎপত্তির প্রতি অপেক্ষা করে ।;কি অপেক্ষা করে? 
না, যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম। “তমেতং *বেদানবচনেন ব্রাহ্গণা 
রিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা” ইত্যাদি শ্রুতি অর্থাৎ বেদ- 
বচন দ্বার! বিদ্য1 বা তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি আশ্রম 
কর্ন যে অপেক্ষিত বা আবশ্তক তাহা! প্রমাণ হয়। ইহার তাঁৎ- 
পর্য্য এই যে, তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যক্ঞাঁদি আশ্রম কর্ম 
যে অপেক্ষিত বঁ আবশ্তক তাহা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ ততজ্ঞান 
একবার উৎপন্ন হইলে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আর কিছুই আব- 
স্টক হয় না। কিন্ত যে তত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি আইসে সেই 
তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পক্ষে দান,*পূজা যাগ, যক্ঞাদি আশ্রষ 
কর্ম আবশ্তক। অর্থাৎ আশ্রম কর্ণ না করিলে তত্তজ্ঞান উৎ* * 
পর [হয় না। সাংখ্যকারেরও এই মত। সাখখ্য প্রবচনের 
তৃতীয়াধ্যায়ের গঞ্চবিংশ স্থত্র__ 
“নিয়তকারণত্ব।ৎ ন সমুচ্চয় বিকল্পো” 

ইহার ভাষ্যে পরমজ্ঞানী বিজ্ঞানভিক্ষু কহিয়াছেন, “বর্ণে! 

ন সাক্ষাত মোক্ষ হেতুত্ব সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং শ্রতিবঙ্গাঙ্গিতাবাদি-. 


তিরছাপ পদ্যাতে”” অর্থাৎ কর্ম সাক্ষাৎ মন্বন্ধে মোক্ষের হেতু 
নয়, কিন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে ধুর্মযে মোক্ষের হেতু ইহা: শ্রুতিতে 
দ্বীকৃত হইয়াছে। 

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া খীয় যে ফল কামনা! করিয়া যে কর্ম 
করা যায় তদ্বাঝু ্ব্গাদি ফল লাভ হরু বর্টে কিন্তু মুক্তির পক্ষে 
অন্তরায় বা ব্যাঘাত ঘটে। কিন্ত একটি কথা আছে। মানুষ 
যখন কর্ম্ম করিতে আরস্ত করে তখন ফল কামনা করিয়া কর্ম 
কেরে সত্য। কিন্তু কন্মর জন্য যে সত্যম স্বার্থত্যাঁগ ইন্দ্রিয়" 
নিগ্রহাদি আঁবশ্তক ষত্ব ও একাগ্রতা সহকারে তাহাঃ অভ্যাস 
করিতে থাকিলে, জড়প্রক্কতি হীনবল হইয়া আত্মা যত 
ফুটিতে থাঁকে কর্মীর ফলকাঁমনা তত কমিয়া শেষে একেবারে 
অদৃষ্ত হয়, অর্থাৎ সকাম কর্ম অবশেষে নিক্ষাম হইয়া পড়ে। 
বালক যখন প্রথম পাঠারস্ত করে তখন তাহাকে পুরস্কার ভাল 
কাপড় এবং মিষ্টান্নাদির লোভ দেখাইয়া! পড়াঈতে হয়। কিন্তু 
মিষ্টান্নাদির লোভে পড়িতে পড়িতে বালকের ক্রমে ক্রমে বিদ্যান্থু- 
রাঁগ জন্মে এবং তখন সে পুরস্কারাদির অপেক্ষা না করিয়া কেবল 
মাত্র বিদ্যান্থরাগ বলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে 
থাকে | মানুষও প্নেইরূপ ফললোভে কর্ম করিতে আরস্ত 
করিয়া কন্মের জন্য সংযমাদি সাধন করিয়! ক্রমে জড়প্রক্কৃতি 
পরাজয় করত কামনাশূন্য হইর! নিষ্কাম কর্ম করিতে থাকে। 
এবং কন নিষফফাম হইলে মুক্তিলাভ হয়। যোগ-স্ত্রের প্রথমা" 
ধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ স্থত্র_“ঈশ্বর প্রণিধানাদ্াা”_-এই স্থত্রে 
ভগবখন পতগ্রলি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট উপান্ত দ্বারা অর্থাৎ 
ডক্তি পূর্ব্বক সন্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারাও মুক্তি হয়। 
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জরি সির কের রি বে মি ক 


অন্যান্য দর্শনেরও এই ক্ষথ। এক্ষণে বোধ হয় বলিতে 
পারি যে, হিন্দুশীন্ত্রমতে মানুষের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্ত যে মুক্তি, 
তাহ! লাভ করিবার জন্য আশ্রম-কন্ম অপরিহার্য্য, অর্থাৎ 
নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্ত মুক্তিনার্ বা ব্রন্ধ সাক্ষাৎকাঁরার্থ যে 
আশ্রমকর্্ম এতই আবশ্তক সেই আশ্রমকৃর্ম বৈবাহ ব্যতীত 
অর্থাৎ সন্্রীক ন! হইয়া! সম্পাদন কর্ধা. যায় লা | মন্ধু বলেন__ 
বৈবাহিকেহস্রৌ কুব্বাতু গৃহৎ কর্ম যধাঁবিধি। 
পঞ্চযজ্ঞ বিধানাঞচ পক্তিঞ্ান্নাহিকীং,গৃহী ॥ (৩৬৭) « 
গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্ধা, গঞ্চমহাবজ্ঞ এবং দৈনিক 
পাকক্রিয়! | বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন ফরিবে। 
বৈবাহিক অগ্নি ভিন্ন গৃহস্থের দৈনিক হোঁমকাঁধ্য এবং পঞ্চ 
মহাঁষজ্ঞাদি হয় না বলিয়। মনু আর একম্ছলে বলিয়াছেন-_ 
ভার্ধ্যায়ে পূর্বমারি প্যে দত্বাগ্রীনস্ত্যকন্মণি | 
পুনর্দারত্তিয়াৎ কুর্ধযাঁৎ পুনরাধানমেব চ ॥ 
অর্থাৎ পূর্বমূতা ভার্য্যার দাহকর্মণ সমাধা করিয়া পুরুষ 
পুনর্বার স্ত্রী ও শত অগ্নি গ্রহণ করিবেন। 
হোম এবং পঞ্চ মহাধজ্ঞাদির প্রধান উদ্দেশ্তঠ আত্মার মঙ্গল, 
মানবের পারত্রিক সদগতি। অন্তএব রবীন বাবুষে বলেন, 
“এখানে সংসার-ধর্মের প্রতিই মন্ত্ুর লক্ষ্য দেখ! যাইতেছে” 
তাহা ঠিক নয়। 
মহাঁমুধি কশ্তপ বলেন *-__ 
দাঁরাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব ত্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ । 
দারাঁন্‌ সর্ধপ্রযত্তেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ ॥ 
* বিদ্যামাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীর পুণ্তক ১৭২ পৃষ্ঠা। 


৩৬ ছিন্দুত্ব। 





'গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় "কিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় 
না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ+ জাতির । অতএব সর্বপ্রযত্তে নির্দোষা 
কন্তার পাণি গ্রহণ করিবে। 

গোভিল গৃহহত্রের প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ কাণ্ডের অষ্টাদশ 
ুত্ব_“ইতি গৃক্মেঘরি ব্রতম্”_ইহার,তাষ্যে কথিত হইয়াছে-. 
“ইত্যেবমহরহ পঞ্চানা মহাযজ্ঞানামন্ষ্ঠানম্‌ গৃহমেপ্রিব্রতম্‌, 
গৃহে যযোর্ষেধো যজ্ঞোভবতি, তাবিমৌ গৃহমেধিনৌ দম্পতী-_ 
ইতি ক্রমঃ। তয়োগ্বহমেধিনোর্দম্পত্যে ব্রতং শান্ত্রবিহিতো- 
নিয়ম ইত্যর্থঃ। 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে আত্মার টি সম্পাদন 
ছারা মুক্তিলাভার্থ যে আশ্রমকর্্ম আবশ্যক সন্ত্রীক না হইয়া 
তাহা সম্পন্ন করাযায় না। অতএব এ কথা অবশ্ঠই স্বীকার 
করিতে হইতেছে যে, হিন্বুবিবাহের উদ্দেশ্ত আধ্যাত্মিক; সাংসা- 
রিক বা পার্থিব নয় । রবীন্দ্র বাবু বলেন নো, “হিলুদের বান- 
প্রস্থকে আধ্যাত্মিক বল! যাইতে পারে। কারণ তাহ! প্রক্কৃত 
পক্ষে আত্মার মুক্তিসাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে । 
কিন্ত দেখা গেল যে, হিন্দুশান্ত্ান্ছদারে দারপরিগ্রহ করিয়া 
ৃহস্থাশ্রম অবলম্বন“ করিবার উদ্দেশ্যও মুক্তিসাধন। অতএব 
রবীন্দ্র বাবু আধ্যাত্মিক শবের যে অর্থ করিয়াছেন সেই 
অর্থে হিন্দুবিবাহ এবং গৃহস্থাশ্রমও আধ্যাত্মিক । ফল কথা, 
হিন্দুশান্ত্রান্থসারে হিন্দুর জীবন যে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত, 
অর্থাৎ ব্রদ্ষচর্ধ্য, গৃহস্থাশ্রম, বানগ্রস্থ এবং" সন্্যাস, সেই 
চাঁয়িটি আশ্রমই মুক্তির পথের চারিটি অগ্রপশ্চাৎ সোপান 
মাত্র। সেই চারিটি সোপান পরম্পর সংলগ্ন । তন্মধ্যে কোন- 
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টিকে অপর" গুলি হইতে হিধক করিছা লইলে মু ক্র 
পথে হান পড়িয়া যায়। জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই 
হিন্দুকে মুক্তির -পথে প্রবেশ করিতে হয়। সেই জন্ত হিন্দু 
পঠদ্দশায়ও ব্রহ্মচারী, গৃহস্থা শ্রমেওগত্র্চারী। অতএব হিন্দুর 
গহস্ত্রা্মমকে হিন্দুর বানপ্রস্থ হইতে পৃথকু করিবার যো 
লাই । অর্থাৎ হিলূর বানপ্রস্থটৈ যদি আধ্যাত্মিক বল 
যাইতে পারে তাহা হইলে হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকেও আধ্যাস্মিক 
বলিতে হয়*। আর এ কথাও বলিতে , পারা যাঁয় যে পৃথি-* 
বীর মধেচু একমাত্র হিন্দুর বিবাহের উদদেত আধ্যাত্মিক 
আর কাহারে! ৰিবাহের উদ্দে্চ আধীম্মিক নধ। থুষ্টানের 
বাইবেল বল, মুসলমানের কোরাঁণ বল, ত্রাঙ্গের সহজ জ্ঞান 
বল, কিছুতেই এমন কথা বলে না থে সন্ত্রীক না হ্ইরা 
ধর্মৃচ্য্যা করিঝ!র যো নাই। থুষ্টান স্ত্রী লইয়া! গিজ্জান্ব এবং 
ব্রাঙ্গ স্ত্রী লইবা স্ক্যাজমন্দিরে যান বটে, কিন্তু সেটা তাহাদের 
স্বেচ্ছামাজ্জ। এ সকল ধর্মকর্ম সন্ত্রীক না করিলেও তাহাদের 


* যাগযজ্ঞাদি গাখম কন্ম দ্বারা মুক্তি রা প্রবেশাধিকার লাভ ক 
যায় এ কথা তন্কীকার কর্িলেও ৯ কন্ম বারী ব ্ িদি ফণলাত ভয় ইভ! 
বোধ হয় অন্বীনা1ল কনি'ত পাবাবাঁয় না। কিন্তু স্বর্গাদি ফণ ইহলোকে 
লাভ হয় না, পর্রলাকে হয়। অতএব হিন্দু বিবােন চদ্দেশ্য আ1)ঝ্বিক 
কি না! এ কথাঁব ৩ ছউষ্না দিলেও উহার উদ্দেষ্ত যে পারলৌবিক্ বটে, 
সা*সারকি ব পাখি গধ্, ইহাই উহার উদ্দেগ্ঠশত আেষ্টহা ৬ঠিপাদনা 
যথেষ্ট । কারণ হিন্দু 5 মার কেহ এমন কথাও বলেন নাষে পালৌকফিক 
মঙ্গলার্থ স্ত্ী-পুরুধেখ বণ শ্বত্রে মিলন মপরিহাধ্য । এবমাত্র হিন্দুৰ এই 

মত ও বিশ্বাস বলিয়' শী'ঙমহিণা নামক গ্রন্থে হিন্দু বিবাহের কথায় শর্তিত 
হরপ্রসাদ শান্তী মঙ্গীণয নগিয়াছেন_-ন্তী ও পুরুষ পরল্পর গাপ পুথ্যের 
অংশভাগী। এরূপ নিয়ম মার কোথাও নাই?) ॥ , 
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ধর্মচ্ধ্যার ব্যাঘাৎ ব] হার্নি হয় না। কিন্ত ন্ত্রীক না হই 
হিন্দুর ধর্মচ্য্যা একেব্টুরেই হয়না । এবং সেই' জন্ত সীতা! 
যখন বনে তখন রামচন্ত্রকে অশ্বমেধ যন্তস্থলে সীতার ন্বর্ণময় 
ৃ্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়ীছিল, নতুবা! তাহার যক্ত হইত না। 
এবং সেই জন্যই এখনো বেখানে হুর ধর্মজ্ঞান একেবারে! 
লোপ হয় নাই সৈথানে গতিপত্রীকে একত্রে দীক্ষিত হইতে, 
একত্রে উপবাস করিতে, একদ্ধে বারব্রত করিতে, একত্রে 
'যাগ্চবজ্ঞ করিতে, একত্রে তীর্থ দর্শন করিতে দেখা যায়। 
অতএব পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুর বিবাহ্‌ প্রক্ত পক্ষে 
'আধ্যাত্সিক, অপরে আপন আপন বিবাহ আধ্যাত্মিক 
বলিয়া নির্দেশ করিলেও তাহাদের বিবাহ কথায় আধ্যা- 
আ্বিক কীজে নয়। মানব জীবনের সর্ধপ্রধান উদ্দেশ্ত ষে 
মুক্তি সেই মুক্তি লাঁভ সঙ্বন্ধে হিন্দু-পুরুষ এবং হিন্দী 
দ্রই জনে এক জন-_হিন্দু-পুরুষ ব্যতীত হ্বিনদ-স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব 
নাই, অতএব কর্ম ও নাই, পারত্রিক গতিও নাই, এবং হিঙ্দু- 
্্ী ব্যতীত হিন্দু-পুরুষেরও ব্যক্তিত্ব নাই, অতএব কর্মমও নাই, 
পুারত্রিক গতিও নাঁই। , হিন্দুপুরুষ ও হিন্দুত্ত্রী পরস্পরের 
অংশ, পরস্পরের উপাদান, পরস্পরের ধর্শশরীরের অঙ্গাঙ্গ, 
_পরম্পরের ধর্মজীবনের জীবনী-শক্তি, পরম্পরের মুক্তির 
কারণ। দেহের জীবন সম্বন্ধে হৃৎপিণ্ডের সহিত শ্বাসযন্ত্ের 
এবং শ্বাসযন্ত্রের সহিত হৃৎপিণ্ডের যে রকম সম্বন্ধ, মুক্তিলাত 
সম্বন্ধে হিন্দু-পুরুষের সহিত হিন্দু-ত্রীর এবং হন্দু-স্ত্রীর সহিত 
হিন্দু পুরুষের সেই রকম সন্বন্ধ। ইংরাঁজ বল, ফরাসি বল, খুষ্টান 
বল, মুনলমান ব্ল। ত্রাঙ্ম বল, আর কোন জাতি ব1 সম্প্রদায়ের 
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মধ্যে ভ্ী পুরুষের ননবন্ধ এমন অ্গাঙ্গৃভাবের অর্থাৎ ০:8810, 
00086169002] এবং 10000610581] বর্ঝমের নয় । 

হিন্দ পুরুষ ও হিন্দু স্ত্রীর মধ্যে এ রকম অঙ্গীঙ্গভাঁবের সম্বন্ধ 
নিরূপিত হইবার একটি মাত্র কর্মিণ অতি সংক্ষেপে এ স্থলে 
নির্দেশ করিব। সমস্ত জগুৎ দুই ভাগে বিদ্বু্ত দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়__এক ভাগ পুরুষ আৰ এক ভাগন্ত্রী। 'এই ছুই ভাগ বত 
বা স্বাধীন নয়__পরস্পরের জীন বা সাপেক্ষ । ছইয়ের সংযোগ 
ও সম্মিলন ব্যতিত কাহারই অস্তিত্ব প্য্যস্ব থাকে নাঁ। অভ্তএব* 
পুরুষ বলছন্ত্রী বল কেহই স্ব সম্পূর্ণ নয়__ছুইয়ে মিলিয়। 
সম্পূর্ণ অর্থাৎ পুরুষ নিজেও ১ গয়, ভ্ত্রী নিজেও ১ নয়, পুরুষ 
ও স্ত্রী সংযুক্ত হইয়া ১। এইজন্ত পুংজগৎ ও স্ত্রী-জগৎ 
বলিয়া! ছুইটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে এমন কথা কোন দর্শনে, 
বিজ্ঞানে বা শাস্ত্রে বলে না। পুং-জগৎ এবং স্ত্রীজগৎ ছুইজে 
মিল্িয়া একটি,ঞ্গৎ এই কথাই সকলে বলে। এ কথা না 
বলিলেও চলে না। পুহ্জগৎ এবং স্ত্রীজগৎ ছুই জগৎই দেই 
এক পরম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভুত। অতএব পুংজগৎ ও জী-জগং 
দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ নয়, কারণ ছুই একে থাকে না এবং এক 
হুইতে যাহা যাহা উদ্ভুত হয় তাহা সেই একের অধিক হইতে 
পারে না--সমস্ত সেই একের পরম্পর-সাপেক্ষ অংশ মাত্র। * 
অতএব সকলে মিলিয়া এক। এই জন্য নরনারী সম্বন্ধে 
আমাদের শানে বলে যে “নারায়ণ বা ব্রহ্গ প্রথম আপন 
শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়! ন্ত্রী ও পুরুষ স্ষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের 
পর সেই ছুই শরীর আবার এক হইয়া যাঁয়ত়। অতঞএব স্ত্রী 
এবং পুরুষ ঘদি একের পরস্পর সাপেক্ষ.'অংশ' হইল, তবে সে 


শা 
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টির আংশিক রা ঠা না, চি" ধতদূর বিস্তার 
সে সাপেক্ষতাঁও ততদূর স্বইবে। উদ্ভিদের জনন ক্রিয়া পর্য্যন্ত 
আছে । অতএব জননক্রিযা পর্য্যন্ত পুং উদ্ভিদ এবং স্ত্রী উত্তিদ 
পরম্পরের সাপেক্ষ দেখা ফাঁয়। পণ্ড পঙ্ষীর জননস্পৃহা ছাড়া! 
অপত্য স্নেহ পর্যন্ত স্তাছে। তাই পৃশুপক্ষীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের 
যোগ বাঁসাপেক্ষত! কৈবলঘাক্র জনন ক্রিয়ায় পধ্যবসিত না হইয়। 
অনেকস্থলে,অগ ত্যপালন পর্যন্ত ্থ(কিতে দেখা যায় । মানু 
যেরুধর্থবৃততি তত পর্য্যন্ত আছে। অতএব পুং মানুষ ও সী মানুষ 
র্চর্যযা পর্য্যন্ত পরস্পরের সাপেক্ষ ন। হইলে চলিবে কেন? 
এই জন্য হিন্দু শবস্থান্ুদারে স্ত্রী ও পুকষ বিবাহ দ্বারা এক ন! 
হইলে ধর্মচ্ধ্য হয় না। হিন্দুর তব্ববিদ্যায় ঘে কথা বলে হিন্দুর 
ক্রিয়াকর্্মে আচারঅনুষ্ঠানে সেই কথারই প্রয়োগ ও স্বার্থকতা 
থাকে । তত্ববিদ্যায় এবং আচার অনুষীনে এমন মিল আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গ্িঠা হিন্দু এবং 
অপরাপর জাতির মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদের কাঁরণ। 
এবহ সেই জন্য অপরাপর জাতি হিনদুকে বুঝিতে পারে না। 

সানত্ীক না হইসসা ধ্ুগ্যা। হয় না হিন্দু শান্তর এই বিধানের 
মর্ম এখন বোধ হয় কতক বুঝা গেল। ইহার ষর্ম এই যে 
মানব জীবনের এত বড় উদ্দেশ্ঠ যে মুক্তি তাহা লাভ করিতে 
হইলে স্ত্রী ভিন্ন গতি নাই । অতএব এখন নিয়ে বলিতে পারি 
ঘে পুরুষ সম্বন্ধে স্ত্রীর পদ হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যেমন সন্মা- 
নের ও গৌরবের কি খুষ্টান কি মুসলমান কি ব্রান্ম কাহারো 
মধ্যে তৈমন্‌ নর। হিন্দু কেবল 9৮৩ ডুরস্ত নয়। তাই 
আজ স্ত্রীর জন্ত হিন্দুকে এত কথা শুনিতে হইতেছে। 
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এপর্য্যস্ত যাহা আলোচনা? বারা গেল তাহাতে তিমটা 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। প্রথম_হিন বিবাহের 
উদ্দেম্ত আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়-_হিন্দু বিবাহের উদ্দেস্ত সাঁধনার্থ 
স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়া এক হুওয়া৯আবশ্তক। তৃতীয়--হিন্দু 
বিবাহের প্রক্কতি বিবেচনুয়, হিন্দু পুরুষের সমন্ধে হিন্দু সর 
বড়ই সম্মানের ও গৌরবের পদ প্রজেক গিদ্ধান্ত সন্্ে 
এখন কিছু কিছু বলা আবস্তকু। 

প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই কথা বলি যে হিন্তু বিবাহের , 
উদ্দেস্ত অষ্ুযাত্মিক হইলেও এ বিবাহের যে অগ্ত কোন উদ্দেস 
নাই বা থাকিতে পারে না এর অনুমান করা অন্তায়। মৃত 
 মহাত্বা অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যালোচনা আপন জীবনের উদ্দেশ্ত 
করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে তিনি বিদ্যা- 
লোচন৷ ভিন্ন আর কোন কাঁজই করেন নাই, আহারও করেন 
নাই, নিদ্রাও ফান নাই, সংসারধর্মও করেন নাই। অথব! 
বিদ্যালোচন। ছাড়া তিনি আহার বিহার ও সংসারধর্ম করিয়। 
ছিলেন বলিয়া এমন কথ! বলা যাঁয় না যে বিদ্যালাচন! তাহার 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল না। হিন্দু শাস্্ান্ছসারে বিবাহের 
উদ্দেস্ত আধ্যাস্মিক। অথচ সেই শাষ্টেই পতিপত্ীর পর- 
স্পরের মনোরঞ্জন করিবার এবং সন্তানোৎ্পাদন দ্বার! প্রজাবৃদ্ধি 
কন্দিবার ব্যবস্থা আছে। এরপ ব্যবস্থার দৌষ বা অসঙ্গতি কি 
বুঝিতে পারি ন1খ উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্ত আছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত 
নিরুষ্ট উদ্দেম্ত সীধন করিতে পারা যাঁয় না,এ কথার কোন অর্থই 
নাই। তবে যেখানে উৎকৃষ্ট উদ্দেম্ত থাকে সেখানে যাহাতে 
সেই উদ্দেশ্ঠ সাধনের ব্যাঁঘাত হয় এমন করিয়া*নিকষ্ট উদ্দেশ্ত 
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সাধন করা রা উচিত নয় । ডিন হারা সন্তানোৎপাদন বেশ 
ভূষা প্রতি বিষয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই আছে। তবে আর হিন্দ 
বিবাহের অনাঁধ্াঝ্িকতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাবুদ্ধি 
করণাঁদি বিষয়ক ব্যবস্থা ধন্ধিয়! টানাটানি করা কেন? | 
আমাদের দিতীয সিদ্ধান্ত এই যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য 
সীধনার্থ স্ত্রী এবং পু মি্লিয়া গুক হওয়া আবশ্তক। এই 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে খন এই মাত্র দেখা আবশ্তক ঘে আমাদের 
.বিবাহ-প্রস্থিয়। দ্বারা পতি পত্বীর একত্ব সম্পাদিত হয় কি না। 
আমাদের বিবাহের অনেক মন্ত্রের উদ্দেন্ঠ পতি পত্তীর একত্ব- 
সাধন, এ কথা আর্মি পূর্বে বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধে বুঝা. 
ইয়াছি। অতএব এ ম্থলে সে সকল মন্ত্রের পুনরুল্লেখ করিব 
না। কেবল একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিব £- 

“প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্ংসানি 
ত্বচা ত্বচম্__” প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে্ মাসে মাংসে 
এবং চর্ম্মে চরমে যৌঁড়া লাগিয়া এক হউক। ইহা! যদি ?একী- 
করণ ন| হয়, তবে জানি না কি করিয়া! একীকরণ হইতে পারে। 
অতএব হিন্দু বিবাহ-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্ত যে পতিপত্বীর একীকরণ 
& কথা৷ অস্বীকার করিবার যো নাই। তুমি বলিবে পতি- 

» পরীর একীকরণই যদ্দি হিন্দুবিবাহপ্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেস্তয 
হয়, তবে আবার হিন্দুর মধ্যে বহুবিবাহ হয় কেমন করিয়া ? 
কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝা বড় কঠিন নয়। সর্ধপ্রথমে 
লোকাচাঁর.শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উত্পন্ন হয় নাশ শাস্ত্র বিধি- 
বদ্ধ ছুইবার পূর্বে অনেক লোকাঁচার উৎপন্ন হয়। সে উৎ- 
পত্তির নানা কধরণ থাকে । সেইরূপ কোঁন কারণে এ দেশে 
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পুরুষ এবং সী উভয়েই এক প্নমটয় বহুবিবাহ করিত, “ক্রমে 
সমাজে ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইলে পর স্ত্রীর বহুবিবাহ বন্ধ হয়। 
পুকুষের বহুবিবাহ এখনও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু পুকষের বহু- 
বিবাহ যে শানত্সন্মত নয়, পৃজ্যগীদ ৬ বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহার বহুবিবাহ বিষয়কু পুস্তকে পরিার প্রমাণ কৃৰি- 
যাছেন। শান্ত্রান্সারে কেবল কতকগুলি নির্দি্ কারণে 
পুরুষ ভাঁধ্যান্তর গ্রহণ করতে সমর্থ। .  পুতার্থে ক্রিয়তে 


ভাঁধ্যা৮ রবীন্দ্রবাবু কেবল এই কয়টি* শব্দ উদ্ধৃত করিয়া" 
বলিয়াছেন্জ যে লোকসংখ্যা, বৃদ্ধি করাই হিনুবিবাহের 
উদ্দেশ্ত । কিন্তু ত্র কয়টি শের পরেই "পুন্র পিও প্রয়ো- 
জন» আরো এই যে কয়টি শব আছে রবীন্ত্র বাবু তাহ 
উদ্ধৃত করেন নাই। কান টানিলে মাথা আসে_-চির কাল 
এই কথা শুনা আছে, এবং কথাটা সত্য কি না, কান টানিয়! 
দেখাও গিয়াছে কিন্ত রবীন্ত্র বাধুতিন চারি বার একটা 
শ্লোকের কান ধরিয়া টাঁনিয়াছেন, কিন্তু একবারও শ্লোকের 
মাঁথাটা আসে নাই । মাঁখাটা আদিলেই জানা যাইত যে, 
পিভলোকের পাঁরলৌকিক মঙ্গলার্থ, পুত্রোৎপাদনের জন্য পত্রী 
আবশ্তক। এবং সেই জন্য শাস্ত্রে প্রথম পুত্রকেই পুজ বলে, 
অন্ান্ত পুক্রকে কামজ পুর বলিয়া নিন্না করে । অতএব 
পু্রার্থে যে দারান্থরের ব্যবস্থা আছে তাহারও উদ্দেশ্ত পার- 
লৌকিক, পাধির্ব নয়। কিন্তু বোঁধ হয় যে, এ ব্যবস্থা সত্বেও 
অনেকে দারাত্রর পরিগ্রহ না করিয়া! দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া 
পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের উপায় বিধান করিয়া থাকেন। এবং 
হিন্দুর রাঁজশক্তি বিনষ্ট না হইলে বোধ হয় কালে দত্তক গ্রহ- 
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ণের নিয়ম বেশী প্রচলিত হুইয় দার ত্তর পরিগ্রহের প্রথা বহুল 
পরিমাণে খর্ব হইয়া যাষ্টুত। এরূপ বিবেচনা করিবার পক্ষে 
একটি প্রধান কারণ এই যে,কোঁন ব্যক্তি অপুত্রক মরিলে তাহার 
পাঁরলৌকিক মঙ্গলার্থ তাহার্র বিধবা পীর গর্ভে নিয়োগ ক্রমে 
অন্ঠের দ্বারা পুক্র সন্ত্ীন উৎপন্ন কৃরিবার এক সময়ে যে বিধি 
ছিল তাহা রহিত “হইয়া গিয়াছে, এবং বিবাহের বিশুদ্ধতা 
রক্ষার্থ পূর্বে ষে অন্থলোম ও প্রতিলাম বিবাহ প্রচলিত ছিল 
ভাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছে । মোট কথা, বৃহৎ ও বহু প্রাচীন 
সমাজে অনেক রকম লেঁকাচারু থাকে । দে সকল প্লোকাচা- 
রের মধ্যে সকলগুলিই যে" শান্ত্রানহমোদিত তাহা নয়। 
কিন্তু শান্্রান্মোদিত না হইলেও সে গুলি শীঘ্ব লোপ হয় না!। 
এবং হিন্দুশান্্কারেরাঁও বিশিষ্ট কারণে লোকাঁচারের প্রতি 
কিঞ্চিং আস্থাবান বলিয়। তাহা শীপ্র রহিত করিতে ইচ্ছুক 
নহেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে বহুবিবাঁ ক্রমে যে পক্ষী 
করণ ষড়ীকরণ ঘটিয়! থাকে তদ্বারা একীকরণ অপ্রমাণীকত 
হয় না। | 
, হিনদু-বিবাহের উদ্দেস্ত শুধু পার্থিব নয়, পারলৌকিকও 
বটে। সেই জন্ত শাস্্রকারের! বলিয়া! থাঁকেন যে বিবাহ দ্বার! 
'পতি পত্বীর যে সংযোগ সম্পাদিত হয় তাহ! পরলোকেও থাকে, 
ইহুলোকে শেষ হয় না। রবীন্দ্র বাবু বলেন, এইটি শান্ত্রকার- 
দিগের ভুল। কেন না, তাহাদেরই কর্শফলবীদের অর্থ এই 
যে, ইহলোঁকে যে যে রকম কম্্ম করিবে সেই কর্মের ফল স্বরূপ 
গরলোকে সে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অতএব পতি পত্তী 
আপন আখপন কর্মের ফল স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়! 
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দাম্পত্য-যোগ হইতে স্মলিত হইবারিই কথা। তবেই কর্ণফল- 
বাদ্‌ মাঁনিত্তে হইলে পতি পত্রীর যোগ (পূরলোকে থাকিতে পারে 
বলিয়। স্বীকার কর! যায় না । কিন্তু যে একীকরণ বিবাহের 
উদ্দেশ্ত পতি পড্ীর যদি যথার্থ ই সই একীকরণ হয়, অর্থাৎ 
পতি পত্বীর যদি এক 'ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কুচি এক প্রবৃত্তি, 
এক কর্ণ, এক ধর্ম হয় তবে ঠ কর্কলবাদবনুদারেই তাহারা 
পরলোঁকে এক ফল প্রাপ্ত হইঢুব অর্থাৎ সেই পতিপত্রী রূপেই 
থাকিবে । এবং সেই জন্যই ত মন্ধু প্রভৃতি শীত্্কারেরা, 

বলিয়া থাক্েন বে, যে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অন্ুগামিনী হন 
তিনি ইহলোঁক ত্যাগ করিয়া*সেই* স্বামীলোকেই গমন 
করেন। কর্মফলবাঁদ বিবাহের পান্বলৌকিকত্ব নাশ করে না, 
দৃঢ় করে। বিবাহের পাঁরলৌকিকত্ব কর্মফলবাঁদের অবশ্তন্তাবী 
ফল। 


সীতা নাকি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন_পরলোঁকে যেন 
তোমারই মতন গতি পাই” রবীন্দ্র বাবু বলেন যে দাম্পত্য 
সম্বন্ধ পরলোকব্যাপী হইলে, সীতা “তোমার মতন পতি পাই? 
এ কথা না বলিরা “তোমাকেই পতি,পাই”%এই কথা বলিতেন 
অতএব হিহ্দুর দাম্পত্য সম্বন্ধ য়ে পরলোকব্যাপী নয়, সীতার 
এই কথাটাও তাহান্র একটা প্রমাণ। কিন্তু রাঁমচন্দ্রের প্রতি 
সীতার কথা, এই হিসাবে বিবেচনা করিলে-_-'তোঁমার মতন 
পতি পাই'--এ কথার তোমাকেই পতি পাই+ ইহ ভিন্ন আর 
কি অর্থ হইতে 'পাঁরে ? রামচন্দ্র ভিন্ন রামচন্ত্রের মতন আর কে 
হইতে পারে? সাঁধবী স্ত্রী মাত্রই আপন আপন পতিকে অতুল- 
নীয় মনে করেন। অতএব সাধবী স্ত্রী যদি পতিকে বলেন যে পর 


৩৭; বিশু 
লোকে যেন তোমার মতন পতিষ্পাই, তাহার অর্থই এই হয় 
যে, পরলোঁকে যেন ভৌমাকেই পতি পাই। আধার ভাষার্থ 
বিবেচনা করিলেও সীতার কথার দেই অর্থই হয়। তোমার 
মতন লোকের এ রকম গ্কাঁজটা করা ভাল হয় নাই, এই , 
কথা “তোমার, এ বুকম কাঁজটা ক্রা তাঁল হয় নাই, ইহাই 
বুধাঁয | ্নবর্নর্ শুধু £তোমীর” না বলিয়া “তোমার মতন 
লোকের” বলা যাঁয়। অতএব যে দিক্‌ দিয়াই দেখ, সীতার 
,কথুর অর্থ এই যে হিন্দুর দাম্পত্য সম্বন্ধ ররর ইহ- 
লোক সম্বদ্ধ নয়। 

আমাদের তৃতীয় সিদ্ধাস্ত এই যে, কর প্রকৃতি 
বিবেচনায় হিন্দু পুরুষের সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীর বড়ই সম্মানের ও 
গৌরবের পদ। হিন্দৃবিবাহপ্রক্রিয়া দ্বারা হিন্দু পত্বীকে অতি 
পবিত্র ও পৃজ্য পদার্থ করা হয়, এ কথা! বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধে 
বুঝাইয়াছি। এখানে এই পর্য্যস্ত বলিলেই, চলিবে যে, 
বঙ্গের ম্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের ব্যাখ্যান্থপারে আমাদের 
বিবাহ-প্রক্রিয়ার অর্থ এই যে, সপ্তপদী গমন, বৈবাহিক হোম 
প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়ার গুণে হিন্দ স্ত্রী আহবনীয় ও যজ্ঞের 
যু কাষ্ঠের ন্যায় অলৌকিক পদার্থ হইয়া! থাঁকেন। অলৌ- 
« কিক শবের অর্থ মানবধর্্াক্রাত্ত নয়, মানবধন্ম্ের অতীত যে 
দেবধর্্ম সেই দেবধর্্াক্রান্ত। অতএব হিন্দু পড়ী অলৌ- 
কিক সংস্কারসম্পন্ন অতি পবিত্র ও পূজনীয় অলৌকিক 
পদার্থ বলিলে সাদা কথায় এই বুঝায় ষে হিন্দুপত্রী দেবতা । 
ভগবান মন্ুও বলিয়াছেন-_ | 

সতিয়ং*শ্রিয়শ্ঠ গেহেষু ন বিশেষৌতস্তি কশ্চন। 
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গৃহে রীতে ও শ্রীতে অর্থাং লক্মীতে কিছুমাত্র, বিশৈষ 
নাই 

সতী স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে-_“যেখানে 
যেখানে তাহাদের পাঁদল্পর্শ হয়, সেই খানে সেই খানেই পৃথিবী 
মনে করেন যে আমার আন ভার নাই;আস্টি পনিত্রকারিণী হ্ইু- 
লাম।, এবং পাপচারিণী ভিন্ন স্ত্রীলোক মাত্রই সম্বন্ধে লিখিত 
আছে যে, “হোম তাহাদ্িগঞ্কে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্বব 
তাহাদিগকে মধুর বাক্য প্রদান করিলেন» পাবক তাহাদিগ্চকে ' 
সর্ধপ্রকান্ত পবিত্র করিয়া দিচলন। অতএব যোঁধিদগণ সর্ব 
প্রকারে পবিত্র হইল ।* সংস্কৃত পুধীণ স্বৃত্যাদির কত স্থানে ষে 
এই বূকম উক্তি আছে তাহ! নির্ণর করা যাঁর না। ফল কথা, 
হিন্দুশান্ত্রকারদিগের মতে হিন্দু স্ত্রী যথার্থই অতি পবিত্র 
দেবতা । এবং আমরা আজ এত যে হীন হুইয়াছি, আঁমা- 
দের মধ্যে এখনও সেই সংস্কার বর্তমান আছে। কোন ব্যক্তি 
কোন স্বীকে_-শুধু আপন পত্রীকে নয়, যে কোন এবং যত্ত 
অধম স্ত্রী হউক না কেন_-তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে 
দেখিলে, অতি মূর্থ নিষ্রজাতীর হিন্দুও নিরতিশয় আগ্রহ মহু- 
কারে এই বলিয়! তাহাকে নিরস্ত করে_-আহা, করকি, কর 
কি, স্ত্রীলোক লক্ষী, লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলিতে নাই ষে' 
দেশে আজিও আপামর সাধারণের মুখে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে 
এরূপ কথা শুনিতে পাঁওয়। যায় সে দেশের শান্ত্রাহছসারে 
এবং প্রকৃত ভ্ঞানীগণের মতে স্ত্রী যথার্থ ই দেবতা! এ কথা নঃ 
মানিয়া কেমন করিয়া" খাঁকা যায়? ফলতঃ যে দেশে 'সীত। 
স্বয়ং কমলাপতির কমল! বলিয়া! পিতা, সাবিতবী সৌভাগ্য: 
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পিন, তাত তক্ণনদধনী দেবী বলিয়া অর্চিতা, যে 
দেশে কুমারী- পৃজ| বতাত দেব-পুজ! ও দ্েব-দশ্খন সিদ্ধ হয় 
না, যে দেশে মঙ্গল- ঘট কক্ষে লইয়৷ বতী স্ত্রী গৃহদ্ধারে দাড়া 
ইয়। মহাশক্তিকে আহ্বান না করিলে স্বয়ং মহাশক্কির গৃহ ্‌ 
প্রবেশ হয় না সে দেশে ভ্্রীলোক পৰি পূজনীয়। ও দেবী- 
পর্দীরূঢ়া নন, জর্মশিয়। শুনরা & কথা বলিলে বোধ হয় অধ- 
মের সঞ্চার হয় । * 


এ মোক্ষ সাধনরূপ জীবনের সব্ধোচ্চ উদ্দেগ্ত সাধন সম্বন্ধে স্ত্রী 
পুরুষের যেন্ধপ নন্বন্ধ দেখা দিয়াছে, তদ্বারাই বুঝা যায় যে, 
হিন্দুশাস্ত্রান্গনারে স্ত্রী বড়ই 'নাদরের, বড়ই গৌরবের সামগ্রী । 
স্ত্রী *হিন্দুশান্ত্রকারদিগের দ্বণ। বা অবজ্ঞার জিনিষ হইলে 
তাহার কখনই স্ত্রীকে পুরুষের মোক্ষপাধনের সহকারিণী করি- 
তেন নাঁ_কখনই স্ত্রীকে অত উচ্চ পদে ও উচ্চ কার্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিতেন না। স্ত্রীকে বাসন মাজা কড়ি লঞ্টয়া প্রভৃতি দাস্ত- 
বৃত্তির অধিক অধিকার দিতেন না। কিন্তু যে শানে ভ্রীলোকের 
এত আদর ও গৌরব মেই শাস্ত্রে স্ীলোকের নিন্বাঁও ত আছে। 
থাকিবে না এমন কোন কথাই নাই। স্ত্রীলোকের রূপমোহে ও 
মধুর্য্যকুহকে অনেক সংঘমীর সংযম নষ্ট হইয়া যায়। এই 
জন্য সংস্কৃত গ্রন্থে স্্রীলোকের যে সকল নিন্দাবাদ আছে, 
তাহার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
তাঁহার “ভারতমহ্লা” নামক অতি স্থন্দর গ্রন্থে লিখিয়া- 
ছেন যে 'এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রতি লোকের 
উর্জি'; তাঁহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তীহা- 
দিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাহারা বনে বাস করি- 
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তেন।, স্ত্রী নিন্দার অন্ত কারণণ্ স্থিল। স্ত্রী পুজনীয়। হইলেও 
স্্রীলোকের*মধ্যে যে অনেক নীচ বা হট স্বভাবসম্পন্না আছে 
তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষের মধো যাহারা স্বভাঁবতঃ দৌঁষা- 
। স্বেধী নিন্দাপ্রিয় ও তিক্তস্বতাঁব তাহীরা কোন জিনিষের তাল 
' ভাগটা দেখে না, মন্দ ভ 'ভাগটা দেখিয়া জিনিষটা একেবারেই মন্দ 
বলিয়া বর্ণনা করে। এব সে রকম্ব লোকে শুই চাঁরি জন দুষ্টা 
স্ত্রী দেখিয়া! সমস্ত স্্ীজাতির ব২পরোনান্তি নিঃ্দাকরে। প্রাচীন 
ভারতেও সে প্রকৃতির লোক ছিল। এবং তাহারাই স্ত্রীলোকের 
নিন্দা কন্কিরা গিয়াছে । অতএব তাহাদের স্্ীনিন্নার উল্লেখ 
করিয়।, হিন্দু শাস্বান্ছসারে ও হিন্দুল্গমাজে স্ত্রীজাতির পদ গৌর- 
1 বের পদ নয় এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা বোঁধ হর বড় 
একট। ন্যাধ্য কাঁজ নয় । ধাহারা বিলাতি সভ্যতার পক্ষপাতী 
তাহারা অবগ্তই স্বীকার করিবেন যে গাজর মধ্যে স্ত্রী 
লোকের খুব বেষ্ট সম্মান । কিন্ত কোন কোন ইংরাজকে এমন 
কথ! বলিতে শু শুশিরাছি যেইউরোপীর স্ত্রী সমাজে ব্যভিচার বড়ই 
প্রবল। ইংরাজদিগের মধ্যে স্সীজাতি সন্বন্ধে মুখে অসম্মানের কথ। 
কহিলে কোন দোব হয় না, পুস্তকাদিতে লিখিলে বড়ই দোষ 
হয়। কিন্ত লিখিলে ঘদ্দি দোব নাঁ হইত তাহ হইলে এংস্কতঠ 
সাহিত্যের শ্তায় ইংরাজি সাহিত্যেও স্ীজাতির বিবম নিন্নাবাঁদ 
দেখা যাইত। আবার ইংবাঞি সাহত্যে গ্রীজাতির নিন্দা যে 
একেবারেই দেখাণ্যার না তাহা নর। পুরাতন ইত্র।জি সাহিত্ে 
বিস্তর নিন্দা দেখা বায়। চূড়ান্ত উদাহরণ"মেক্সপীয়রের মু. 
110,0য 09809 18 ৩10৪২ । স্মীজাতির নিন্দা লেখ। হইকে না 
বলিয়। ইদানীং ইংরাজদিগের মধ্যে প্রায় এক রকম ধর্মঘট হই- 
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ছে! কিন্তু সে রুট ঈ্েও এখনকার ইংরাজি সাহিত্যে 
স্ীলোক নানা অন্ঠুর্ঘর মূল এইরূপ অনেক স্ত্রানিন্দা দেখা 
যাঁর়। কিন্ত সে নিন্দা দেখিঘ়্া ইত্রাঁজদিগের মধ্যে স্ত্রীজী-। 
তরি পদ পম্মানের পদঞ্নয়, এরূপ দিদ্ধাস্ত করা নিশ্চয়ই, 
গ্যোয়পঙ্গত হইতেও পারে না। ৪ তবে সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীজা- 
তির দুই চার্রিটি* নিন্দাব্দ দেখিয়| হিন্দুর মধ্যে স্ত্রীজাতির 
পদ গৌরবের পদ নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন্‌ নীতি অন্ু- 
সরে ন্যায়সঙ্গত হয়,তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি না। 

পুরুষ স্বভাবত; স্ত্রী জাতির কিছু বশ হইয়া থঠক। অত- 
এব পুরুষকে সঙর্ক করিবার জন্যও সংস্কৃত সাহিত্যে কোন 
কোন স্থলে স্রীনিন্দা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে । 

ফল কথা, সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অকপট সাহিত্যে সকল 
বিষয়ের সকল দ্িকই আলোচিত হইয়! থাঁকে--ভাঁল দিক, 
মন্দ দ্রিক্‌, আধ্যাত্মিক দিক্‌, অনাধ্যাত্বিক দিক্চ আদর্শের দিক্‌, 
আচার অচরণের দ্রিক্‌,, সকল দিকৃই আলোচিত হইয়া থাকে । 
অতএব এরূপ সাহিত্যের এক দিক ধরিয়া! অপর দিকের অস- 
ত্যতা বা অসারতা, অনুমান করা নিতান্তই স্তায় যুক্তি ও 
সুনীতি বিরুদ্ধ । এরূপ সাহিত্যের সকল দিকের সামগ্রস্য 
করাই ন্তাঁয়বান্‌ ব্যক্তির প্রধান ও প্ররুত কর্তব্য। নহিলে 
বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা । কারণ তুমি যেমন 
স্ত্রীজাতির নিন্দাবাঁদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছ যে, শাস্ত্রে 
স্ত্রীজাতির স্ততিবাদের যে কথা আছে তাহা *কোন কাজের 
নয়, ভোমার প্রতিপক্ষও তেমনি স্ত্রীজাতির স্বতিবাদের উল্লেখ 
করিয়া! বলির্তে পারে যে, সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীজাতির যে নিন্দাবাদ 


ক্রৌন্ডপত্র। ১৩৭৫ 
আছে তাহা কোন কাজের অন্বধ এবং বলিলে তোমারও 
কথাটি কক্কিবার যো থাকে ন]। 

ইংরাঁজের মধ্যে ক্্ীজাতি সম্মানের সামগ্রী । তাই বলিয়। 
সকল ইংরাজই যে স্ত্রীজাঁতিকে সন্মাঞ্ণ করে তাহ! নয়,এবং বিশ 
পঁচিশ পঞ্চাশ এক*শত কি এক সহস্র ইতরাছু ভ্্রীজাতিকে 
অসম্মান করিলেও ইতরাঁজ জাতির * ধর্শীক্তনুসারে স্্রীজাতি 
সম্মানিত এই মূল কথার বিপর্যয় ঘটে না হিন্দুর মধ্যেও 
তেমনি যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি অবস্ঞাস্চক ব্যবহীর করে, 
তবে তদ্বাঝু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ্বীজাতি যে অতি পবিত্র ও পৃজ- 
নীয়! এ কথার বিপর্যয় ঘটে না । * অতএব যুক্তি শান্তরান্ুসারে 
এক জন যুধিষ্ঠির একটি দ্রৌপদীকে দ্যুতক্রীড়ায় বিক্রয় করিলেও 
শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির যে গৌরবের কথা আছে তাহার বিপর্ধ্যয় 
ঘটে না। কিন্ত যুধিষ্টির যে দ্রৌপদীকে দূ[তে পণ করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রক্কৃত অর্থু কি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। ধার্মিক 
যুধিষ্ঠির যখন শীস্তরদুষিত ধর্মববিগর্হিত দৃতক্রীড়ায় নিযুক্ত হন 
তখন ভরিতের ব্রাজবংশের উপর কালের কাল ছায়া পড়ি- 
য়াছে। সেই ছায়ার লুকাইয়া এক অতি ভীষণ নিয়তি কুরুবংশ 
ও পাওুবংশ এবং ভারতের. অপর “দমস্ত* রাজন্তবর্গকে সেই 
করাল কুরুক্ষেত্রের দ্রিকে টানিতেছে। নিয়তি সকল দেশে 
সকলকেই এক সময্ব না এক সময় এই রকম করিয়! টানিয়! 
থাকে৷ সেই কালের ছায়ায় ধর্মপুত্রের মতিবুদ্ধি আচ্ছন্ন, সেই 
নিয়তির টানে ধর্দপুত্র আত্মকর্তৃত্বহীন, আত্মহারা । উচ্ছন্নমতি 
বলিয়া, নিয়তির নিষ্ঠ,র নিগড়ে আবদ্ধ বলিয়া, তিনি অজ 
তাহার ধর্মপত্বীকে দ্যুতে বিক্রয় করিতেছেন এঘৎ আপনাকে 
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আপনি বিক্রয় করিতেন ।* উদ্ছরমতি না৷ হইলে, নিয়তির 
নিতান্ত অধীন না হ্ইঞ্ল,এ সংসারে কে আপনাকে আপনি 
বিক্রয় করিয়া থাকে? মুগ আবার কখনও সোণা! রূপার হুইয়া। 
থাকে ? কিন্ত আজ সেই ভীষণ রাক্ষম সমরের দ্বারদেশে উপনীত 
ভইরা, গয়ং লল্লী সীতা দেবী পঞ্চবটু বনে দোগার মৃগের জন্য 
লালায়িত, আর স্বয়ং বিরত ধনুর্বাণ লইয়া সোপার মৃগ 
যারিতে উদ্যত ৷ এ সকল জীবনেত্র মহানাঁটকের কথী। এত বড় 
কব হইয়া রবীন্দ্রনাঁর কেমন করিয়া মহাভারতের মহাঁনাটকের 
এমন অর্থ করিলেন আমি ভাবিয়া পাই না । তবে কত তিনি এ 
কগাও বলিতে পারেন যে, নলরাজ1 নিতান্ত অপ্রেমিক ও স্ত্রী- 
জাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বলিয়া! নিবিড় অরণ্য মধ্যে নিতান্ত 
ককণা-প্রার্থিনী কার়মনোবাক্যে একান্ত অনুগামিনী সেই অঙ্ক- 
শারিত। নিদ্রীভিভূতা দময়ন্তীকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন! আর 
মহীতাঁরতের যে স্থান ইচ্ছা সেই স্থাঁন খুলিয়া পখ-_দেখিবে হয় 
তীম্ম, নয় বিদূর, নয় ধৃতরাষ্, নয় গাক্ষারী,নয় পাঁওবগণ বলিতে- 
ছেন যে, কৌরবের! দ্রৌপদীকে অপমান ন1 করিলে এত তুমুল 
কাণ্ড হইত না। 
দেখা গিয়াছে যে হিনদবিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ত আধ্যাত্মিক 
এবং উহা'র যে সাংসারিক বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্ত আছে তাহা 
এ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্তের অধীন। এই সিদ্ধান্তের বলে রবীন্দ্র 
বাবুর প্রবন্ধের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে । কারণ হিন্দু বিব- 
হের উদ্দেশ্ত কেবলমাত্র সাংসারিক এই সিদ্ধাস্ত অবলম্বন করিক্বা 
রবী্জ্র বাবুর প্রায় সমস্ত কথাই লিখিত। অতএব হিসাঁৰ মত 
এই স্থানেই এর প্রবন্ধ শেষ হয়। তথাপি আরও গুটিকতক 
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কথা বলিব। * হিন্দুবিবাহের ভন্বেন্ আ্যাম্মিক বলিয়] উহাক় 
বন্ধন ইহল্পোকে ছিন্ন হয় না পরলো'েও থাকে । “্এতম্মাৎ 
কারণাদ্রাজন্‌ পাণিগ্রহণমিষাতে। ফীপ্পোতি পতিভীর্ষ্যা- 
মিহলোকে পরত্র ৮৮ (মহাভারত।4 বে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন 
হইবার নয় সে বিবাচ্ ভ্্।পুকথের চুক্তিলমূক হইতে পারে না। 
কারণ চুক্তির গোঁড়া নির্নন াকে*্এবং সে ধরিযিয ভঙ্গ হইঙ্গে 
চুক্তিও ভাঙ্গিয়া ঘাঁয়। অতএব কোন কারে ভঙ্গ হইবে না 
এমন চুক্তি হইতেই পারে নী । আবার যাহার চুক্তিতে বদ্ধ 
হয়, তাহদের মধ্যে লাতদ্না থাকা আঁবশ্তক। কিন্তবিধাহ 
হইলে হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষের  ্থতহ্যু থাকে না, তাহারা ছুই জনে 
মিলিয়৷ এক জন হয়। চু্িতে ছুই জনে মিপিয়া কিছুতেই 
এক জন হুইতে পারে না । 'অভএব হিন্দুর বিবাহে চুক্কির নিয়ম 
খাটে না। চুক্তির নিয়ন বদি না খাটিল, তবে বিবাহার্থ স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয়েরই বয়ঃপ্রাপ্ত হই পরম্পরকে পছন্দ করিবার আবস্তু- 
কতা থাকে নাগ অত এব হিন্দু স্বী ও হিন্দু পুষ উভদ্বেরই অন্ন 
বয়সে বিবাহ হইতে পারে। হইলে সে নিবাহ অদিদ্ধ হখ না। 
হিন্দু বিবাহ যদি অল্প বরে হইতে পাবিল, তবে এ বয়স 
কি রকম হওয়া উচিত, এই কথ টি শুকটুর্ণণণেষ করি পিঞ্ধে- 
চন! করা আবশ্তক | দেখা গিষাছে যে ধন্খুপ্যা দ্বারা সুক্তি ৃ 
লাভ করিবার জন্য খিন্দ দার পতিগ্রহ করে। এবড শামান্ত 
উদ্দেশ্ত নয়। সঃমান্য কানন নাহাকে সংসারনাত্রা দিশাধ কর! 
বলে, তদপেক্ষঃ এ উদ্দেগ্ঠ বে কত উচ্চ তাহা বলি 1 ধায় 
না। যাহাকে লইগ্না এত বড় উদ্দেগ্ত সাখন কা45 ভুইবে, 
তাহাকে নিজে গড়িগ্। লওয়াই ঠিক পদ্ধাত। ক্লোন এক বড় 
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কাজ রা রন বা মহ$, ভি সাধন জিন হইলে, 
দকলেই আপনার আূম্পিনার “বনায়া” লোক ঘ্ররা তাহা 
করাইর থাঁকেন। সর্তীন পিতার বংশের অন্ুযাঁরী, পিতার 
ধর্মাক্রাত্ত, পিতার রুচি প্রব্রতি ব্যবসায় বুভ্তির অন্গগামী হইবে 
বলিয়া পিতা শৈশব হইতেই সন্তানকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়! 
পাঞ্কন। সন্তান বর্ভুহইয়া আপনিই 'পিতৃবৎ ও পিতৃবংশানুযায়ী 
হইয়া উঠিবে,*এন্ধপ ভাবিয়া কোন পিতাই সন্তানের শিক্ষা! 
সম্বন্ধে নিষ্শ্ষ্ট থাঁকিতে সাহস করেন না। পরের ছেলেকে 
আগিনার করিতে হইলে শৈশবেই পরের ছেলেকে দত্তক গ্রহণ 
করিতে হয়। শৈশব হইতে শিক্ষা পাইয়া ব্যাপ্রকেও মন্ষ্যের 
অন্ুগামী হইবার কথ শুন! গিয়াছে । অতএব পত্বীকে আপন 
মহৎ উদ্দেশ্তের অন্ুগ।মিনী করিতে হইলে তাহার সমস্ত শিক্ষা 
আপনার হাতে বাঁখা আবশ্তক, এ কথা অবশ্ঠই স্বীকার 
করিতে হয়। নিজের শিক্ষিতা নয় এমন বেশি বয়স্ক 
্ত্রীলৌকের মধ্যে সর্ব রকমে ও সকল অবশ্থপ্ি ও চিরকালের 
মতন নিজের অন্ুগাঁমিনী হইতে পারে, এমন স্ত্রী যে এক্ষেবারেই 
পাঁওয়। যাইতে পাঁরে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু পাইবার 
স্ভ্ভাঁবন। বড় কম। কিন্ত সেন্জপ স্ত্রীর প্রয়েজন সকলেরই, আর 
যে উদ্দেগ্তে সেরূপ স্ত্রী প্রয়োজন, তাহ! যারপরনাই উচ্চ ও 
গুরুতর । এমত স্থলে সম্ভাবনার পথে না গিয়। নিশ্চয়তার পথে 
অথব। কম সম্ভাবনার পথ ছাড়িয়া বেশি সম্ভাবনার পরে 
যাওয়াই কর্তব্য। অর্থাৎ অন্তের শিক্ষিতা স্ত্রী না লং৭। নিজে 
স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়! প্রস্ত্তত করিয়া লওয়াই ভাঁল। অতএব স্ত্রী 
যৌবন ত্রাপ্ত চুইবার এবং শৈশবের সীম। অতিক্রম করিবার 
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ূর্ব্বে তাহা পাঁণি গ্রহণ কন্কা কর্ভন্য। বিবাহপ্রক্তিয়ার ইদেন্ 
পতি পত্র যে একীকরণ তাহা! দিদ্ধ গার পক্ষেও এইরপন্ত্রী 
গ্রহণ করা অবিকতর বিহিত বলিয়া ধোঁধ হয়। স্ত্রীর দেহ মন 
হৃদয় আত্মা সব ধখন শূন্য, কিছুই কোন রকমে অধিকৃত হয় 
নাই, তখন হইঞ্ত পতির শিক্ষা্থীন হইলে, তাঁহার সেই দেহ 
মন হৃদয় আত্মা সমস্তই রাহী রপতি কষ্টক অধিকৃত হইবীর 
যত সম্ভাবনা, কোন রকমে অধিকৃত হুইবধর শ্পর পতির শিক্ষা- 
, ধীন হইয়া পতিকৃর্ভুক অধিকৃত হইবার তদপেক্ষা' অনেক কমু 
সম্তাবন! । আমাদের সন্তানাদি যে আমাদের এত অনুরূপ হয় 
তাহার কারণই এই যে, শৈধুব হইত আমরা সন্তানদিগকে 
আমাদের মনোমত শিক্ষা দিই। এইরূপ শৈশব হইতে শিক্ষা 
দিয়া জেম্দ্‌ মিন আপন সন্তান জন ইটা মিলকে দোষে 
গুণে কেমন আপনার মতন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহ! 
কাহারো অবিদিত নাই। অন্যকে আপনার মতন করিতে 
হইলে শৈশব হইতে অন্তকে শিক্ষা দ্বারা গড়িয়া লওয়। ভিন্ন 
উপাঁয় মাই। এইরূপে গড়িম! লইলে সগ্ভাব এবং প্রণয়ও খুব 
বেশি হয়। কারণ সপ্ভাৰ ও প্রণর সর্ব রকমে এক হইবারই 
ফল স্বরূপ। মানুষে মানুষে যত এঁক হইবে তাহাদের প্রণরও 
তত বাড়িবে। ইহা মানবের প্রক্কতি গুণে হয়-বিধাতাঁর , 
নিয়ম গুণে হয়। ইহাঁকে জীতায়-পেষা প্রণয় বলে না। 
অথবা! ইহাকে *্ঘদ্ি জভাঁয়-পেষ! গ্রণয় বল! ঠিক হয়, তবে 
জগতে কি বে্জীতায় পেধা নর তাহা নির্যর করা যায় না 
মানুষের বুদ্ধিও তান পেধা, শিক্ষাও জতায় পেষা, ৫্নহও 
জাতায় পেবা, কুচি ও জীতায় পেধা, সবই জীতায় পেষা। 
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অতএব শীবনের মহছদেগ্ সাঞ্চিতঘা্ব জন্য পতিপত্রীর যে একী- 
করণ আবগ্তক তাহা ্পাদনারথ বালিকা স্ত্রী বিহ্বাহ কর! 
একান্ত কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বাবুও প্রকারান্তরে সেই কথা 
বলেন। তিনি বলেন বে এঁকান্নবন্তী পরিবারে বালিকা স্ত্রী 
বক, কারণ সে পরিবারে স্ত্রীকে অনেকের সহিত মিলিতে 
মিশিতে হয়। কিন্তু অন্যেরু সহিত" মিলিবার মিশিবার জন্য 
স্ত্রীর যদি বালিকা হওয়া আবশ্তক হুয় তবে পতির সহিত মিলি- 
বার ,মিশিবাঁর জন্য বালিকা হওয়া আবশ্তক না হইবে কেন? 
বরং বেশি আবশ্তক হইবে। কারণ অন্তের অপে্ষ পড়ির সহিত 
্্রীর অনেক বেশি মিলিতে মিশিতে হইবে । কিন্তু রবীন্দ্র বাবু 
বলেন, যেখানে পরিবার একান্বর্তী নয়, সেখানে স্ত্রী বালিকা 
হইলে চলে না, কারণ বালিকা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণাদি করে কে? 
কাঁজেই সে রকম পরিবারে একেবারে ঘর কন্ন! করিতে পারে, 
এমন বড় মেয়ে বিবাহ করা আবশ্তক। আড্ী কাল এ দেশে 
অনেক একা ন্নবন্তী পরিবার ভাঙ্গিতেছে। কেন ভাঙ্গিতেছে, 
ভাঙ্গা উচিত কি না ও ভাঙ্গা বন্ধ হইতে পারে কি না,'এ স্থলে 
সে দব কথার বিচার নিশ্রয়োজন। কারণ উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে 
কেঁবল এইমাত্র দেখা আবপ্তক যে, যেখানে একান্নবর্তী পরিবার 
নাই, সেখানে মা বাঁপও কি নাই? মী বাঁপ থাকিলে, বালিকা 
স্্ী বিবাহ কবিষা ঘরে আনিবার আপত্তি কি? তবে যদ 
আজি কালিকার শিক্ষার গুণে মা বাপের রঙ্গে থাকিতেও 
কষ্ট হয়, তবে আপনি যেমন মা বাঁপের দ্বার মানুষ হই- 
ঘাছিঃ তেমনি স্ত্রীটিকেও তাহাদের সাহায্যে মানুষ করিয়া 
লইয়! তীহাদের কাছ থেকে সরিয়া পড়ায় ক্ষতি কি? 
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র্মচর্ধ্যা "ছারা আধ্যাত্থিকরক্্তি লাত কর! যদি বিবাহের 
প্রধান উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত হয়--উচত নয় এমন কথা! কে 
বলিবে ?_তাহা হইলে খুব বেশি বস প্রাপ্ত হইয়া নিজে 
নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই কর্তব্য । নিজে নিজে 
পছন্দ করিয়া বিবাঁ করিলে, অতি অল্প সংখ্যক অত্যুত্কৃষ্ট নর 
নারী ছাড়া লোকে সাধারণত; আপন আ্বীপন সুখসচ্ছন্ণঞ্কে 
বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সশখৈ। আমাদের 
মধ্যে যাহারা যৌবন-বিবাহের পক্ষপাতী, তাহার! সেই জন্ত, 
এই বলিয়! বাঁলাবিবাহের নিন্দা করে যে যে-বিবাহের উপর 
লোকের স্মন্ত স্থখ দুঃখ নির্ভর করে * বাঁল্য বিবাহে সেই বিবাহ 
সম্বন্ধে লৌকের নিজের মতামত চলে নী। কিন্তু নিজের 
স্থুথসচ্ছন্দ বিবাহের প্রধান উদ্দেগ্ঠ, এই সংস্কার প্রবল হইলে 
বিবাহের যে একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্ত আছে বা 
থাকা উচিত, এ সংস্কার লোকের মনে স্থান পায় না 
এবং পাইলে শীঘ্র নষ্ট হইগা যায়। এবড় কম অনিষ্ট 
নয়। এরূপ ঘটিলে বিবাহ পশু পক্ষীর ঘিলন অপেক্ষা বড় 
একট উৎকৃ্ট হয় না, এবং বিবাহ যদি পণ্ড পক্ষীর মিলন 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, তবে বিবাহ না হওয়াই ভাল। আবার 
নিজের স্থখসচ্ছন্দের জন্ত্য.বিবাহ--এরূপ সংস্কার হইলে নিজেরই , 
স্থথসচ্ছন্দের সমূহ ব্যাঘাত ঘটে। নিজের স্থখসচ্ছন্দ নিজের 








* পিতা মাতাকে সন্তানের বিষয় সম্পত্তির উপ যখন অসংযত অধিকার 
দেওয়! হইতেছে না, তখন তাহার অধিকতর মূলাবান সম্প্তি-'জীবনের 
স্থখ দুঃখের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব কারবার অধিকার পিতা মাঁহাঁকে £দওয়। 
কি প্রকাঁবে ঙ্গত হইবে, তাহা আরা বুছিত5 গারিতেছি না। সম্লীবনী , 
২৯শে শ্রাবণ ১২৯৪। ' 
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জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত ও লক্ষ হুইলে সুখসচ্ছন্দের আকাঙ্কা 
কেবল বাড়িতে থাকে? সুখের পিপাসা কিছুতেইরমটে না, 
স্থখসচ্ছন্দের পরিবর্তে অন্থুখ ও অসন্তোষই বৃদ্ধি হয়। নিজের 
ভোগম্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্তঙ মানুষ যাহা বেশি অন্বেষণ করে 
তাহাই মান্য পায় না, তাহার সম্বন্ধে বেশি "বঞ্চিত ও 
আঁত্বপ্রতারিত হয়।* এইজনূই' হিদু শানে বাসনা বিসর্জন 
ও নিক্ষাম কর্মেধি দ্যবস্থা, ষ্টধরথের 79810081101, বা ঈশ্বরে 
আত্মুসমপ্র্ণের কথা এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের স্বাত্বিক 
ংশে ০০৮:০:1৪7% বা তুষ্টিভাবের উপদেশ । * অতএব 
বিবাহের উচ্চ আধ্যাম্সিক উন্দেশ্ত রক্ষা করিতে হইলে এবং 
বিবাহ করিয়া সাধারণতঃ স্থখ সন্তোষ লাভ করিতে হইলে, বেশি 
বয়সে নিজে পছন্দ করিয়া বিধাহ না করাই উচিত। বয়স বেশি 
হইবার পূর্বে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে দেখিয়া শুনিয়! 
বিবাহ দিলে, লৌকের মনে স্বভাবতই এইরূপ সংস্কার জন্মে যে 
বিবাহ নিজের নিজের স্খসচ্ছন্দের জন্য নয়, বিবাহের অন্য 
উচ্চতর উদ্েশ্ত আছে। এই জন্য হিন্দুর মধ্যে পতি পত্রী পর- 
স্পরের নিকট আপন আপন স্ুখসচ্ছন্দ অণেষণ করে না, 
পধস্পরে পরস্পরের হ্রটি খুঁজিয়া বেড়ায় না, পরস্পরে কেবল 
'*পরম্পরের জন্যই আঁছি, এইরূপ ভাঁবিয়! সংসাঁর ধর্ম করে না, 
উভয়ে মিলিয়া ধর্ম কম্ম করিয়া! এবং সমস্ত পরিবারবর্গের সেবায় 
জীবন উৎসর্গ করিয়া অনাঁরাসে স্ুখ ও সন্তোষ লাঁভ করে । 
এই জন্য হিন্দু পতি পত্বীর রূপ খুঁজে না, বেশভষ! খুঁজে না, 
ঠসকৃণ্ঠমক্‌ খুঁজে না। এবং নিজের নিজের বেশি খোঁজা 
খুঁজি নাই বন্দিয়! তাহাদের নিজের নিজের জন্য জালা যন্ত্রণা 
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অন্থখ অসস্তোষও বড় একটা নাই । এই জনই এত 
অধঃপতনের দিনে এবং প্রকৃত হিন্দু শিক্ষার এত অভাবেও এ 
দেশে সাধারণতঃ এব নিম্বশ্রেণীর মধ্যেও স্্ী পুরুষের ভিতর যে 
পরিমাণ সুখ সন্তোষ, ও সাব আছে, ইংরাজাদি আজি কালি- 
কার খুব সভ্য ও শি ক্ষিতদিত্রের, স্ত্রীপুরুষের.ভিতর সে পরিমাপ 
নাই *। সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খণার হিসাবে, হিন্দ বিবাহ 
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৩৮৪ * হিন্দু 
প্রণালীর ঞ্বড় কম উপ্রক্লারিভী“নয়। সে প্রণালী পরিত্যাগ 
করিলে হিন্দু দম্পতীর যেমন অসুখ অসন্তোষ অশান্তি ও 
মানসিক অস্থিরতা! বৃদ্ধি হইবে, হিন্নুসমাজেরও তেমনি অসুখ 
অসন্তোষ অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হইবে। অস্থথ 
স্ত্তাষ অশান্তি অস্থিরতা কিশারীরিক জীবন কি নৈতিক 
জীবন সকল প্রীকাঁর জীবর্ননের প্রতিকূল, এবং হিন্দুজাতির 
ইতিহাস পর্ন্যালোচন। করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এ সমস্ত 
" বিধ্টন হিন্দ প্রকৃতির কিছু বিশেষ রকম বিরোধী । অতএব 
হিন্দুর বিবাহ-প্রণালী পুরিবর্তন করিলে হিন্দুর শারী।ক জীবন 
ও ধশ্ব জীবন উভয় জীবনই ক্রমে হীন ও খর্ব হইয়া শেষে লয় 
প্রাপ্ত হইবে। 

তবেই বুঝা যাইতেছে ঘে, বিবাহের নৈতিক ও আধ্যাঘ্মিক 
ভাব প্রবল রাখিবার জন্য, পতিপত্বীর স্তুখ সন্তোষ ও সন্ভাব পুষ্ট 
ও সহজ-লদ্ধ করিবার জন্য, এবং পরিবান্কি ও সামাজিক 
শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষা, করিবার জন্য বিবাহ বেশি বয়সে নিজ 
নিজ পছন্দান্ুসারে না হইয়া অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পিত। মাতা 
প্রভৃতি গুরুজনের পুছন্দান্ুদারে ও কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হওয়াই 
কর্তব্য । 

হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে বিবাহের যে প্রকার প্রয়ৌজনীয়ত। দেখা 
গিয়াছে, তাহাতে বুঝ! যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহ স্বেচ্ছাঁধীন ও 
সখের কাজ নয় । বিবাহ মানবের একটি গুরুতর নির্ধন্ধ। তাই 
আমাদের বিবাহ-কাধ্য নিজের নিজের হাতে নাই এবং আমা- 
দের বিবাহ্‌-বন্ধনের ছেদও আমাদের স্বেচ্ছাধীন নয়। বিবাহের 
এই নির্বন্ধরূ্প ন্তাবু এবং যাহাদের বিবাহ, বিবাহে তাহাদের 


জ্ঞোড়পত্র ৷ ০ ৪৩৮৫ 


এই আত্মক্তৃত্বহীনতা-এই*জুঈরের মধ্যে যে গুড় গুহ ও 
গ্রভীর একতানতা আছে, তাহা জগখপাতরি ্থার্সিত জাগতিক 
নিবন্ধ ও জীবের জাগতিক নির্কন্ধাধীনতা! এই দুইয়ের মধ্যস্থিত 
গুঢ় গুহ ও গভীর একতানতার সম্গূর্ণ অনুরূপ | . এবং জগৎ ও 
জীবের নির্বন্ধমূলর্ক একতানতা যেমন জীব ও জগতের সত্তাঁৰ 
ও প্রণয়ের গুড় অপরিজ্ঞে ঝাঁরঠ,*বিবাহ ও বিবাহিতের বির্ব্ধ 
মূলক একতানতাঁও তেমনি পতি পত্রীর সর্ভাব"ও প্রণয়ের গুছ 
অপরিজ্ঞেয় কারণ। এই জন্তই হিন্দুর ভিতর এত তঠবেশি দৃম্প-. 
তির মধ্যে এত বেশি প্রেম ও সন্ভাৰ। হিন্দুর বিকাহ বাল্যবিবাহ 
বলিয়া যাহারা বলে ষে হিন্দু দুল্পতির মধ্যে প্রণয় হয় না 
তাহার! হয় হিন্দুদিগের কোন কথাই জানে না নয় জানিয়া 
শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথ! কর। হিন্দুর বিবাহপ্রণালী 
জগৎপতির গুঢ় জাগতিক নির্ধন্ধপ্রণালীর অনুকরণে রচিত-_- 
মহানাটককারেরু মহাঁনাটকের আভাষে অন্ুঠিত। আমর! 
হতভাগ্য, এ “সকল মহাকথা এখন আর বুঝি না। বুৰিলে 
বিবাহের কথ! লইয়া আজ এমন করিয়া মারামারি লাঠালাহি 
করিতাম না। 
পূর্কেই বলিয়াছি যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্ত আধ্যার্মিক 
বলিয়। উহার যে অপর কোন উদ্দেশ্ত নাই তাহা নয়। হিন্দু-' 
শান্বকারেরা এমন মুর্খ ছিলেন না যে মন্রয্যের মধ্যে ভোগস্পৃহ 
বূপতৃষ্ণী প্রভৃতি"কছুই দেখিতে পাঁন নাই | মন্্ বলেন 2. 
অব্যল্াঙ্গীং সৌম্যনানমীৎ হংসবারণগামিনীৎ। 
তন্ধলোমকেশদশনাং মৃদ্ঙ্গীমুদ্বহেৎ স্িয়ং ॥ 
রি অ--১০) 
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 ক্রিত্ত শারীরিক সৌন্দর্য €কবল শারীরিক সৌন্দর্ধ্য বলিয়। 
উপভোগ করিলে মানুষ *ভাগস্পৃহ! ও জড় প্রক্কৃতির দাস হইয়া 
পড়ে এবং তাহার নৈতিক উন্নতির পথ ক্রমে সঙ্থীর্ণ হইয়া ঘায়। 
কিন্তু হিলুবিবাহের উদ্দেশ্র&নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। অতএব, 
শুদ্ধ শারীরিক রূপ দেখিয়া! বিবাহ করিলে হিন্দবিৰাহের মহঃ 
চর্দষ্ঠ বিফল হইবার কথ টি হ জন্য শাস্ত্রকারের! ব্যবস্থা 
করিয়াছেন যে, গাধীরিক নৌন্দর্য্য মানসিক সৌন্দর্য্যের অভি- 
যতি বলির শারীরিক সৌন্দধধ্য খুঁজতে হইবে। মন্থু বলেন £- 

উদ্বহেতে ছি ভার্য্যাৎ সবর্ণাং লক্ষণাঘিতৎ। 

(৩ অ-_৪) 
দ্বিজগণ সুলক্ষণাক্রান্ত এ রী বিবাহ করিবেন। 
জ্ঞানীমাত্রেই এ ব্যবস্থার সারবত্ব। স্বীকার করিবেন। আমা 

দের মধ্যে প্রায় সকল পিতা মাতারও সুন্বরী বউ করিবার 
সাধ। এবং জাতি কুল ঘর ও কন্যার সুলক্ষণ।দির প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়। যত সুন্বরী বধূ পাঁওয়৷ যায়, প্রায় সকল ।সতা মাঁতাই 
সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেবল পিতা মাতার প্রর্তি ভক্তি 
শ্রদ্ধা নাই বলিয়া! এবং রূপ ছাড়া আর কিছুরই প্রতি শিক্ষিত 
যুব্ষদিগের লক্ষ্য নাই বলিয়া'আজ কাল অনেকে পিতা মাতার 
& *কন্যা-নির্বাচনে অসন্তষ্ট এবং নিজে নিজে গচ্ছন্দ করিয়া! বিবাহ 
করিবাঁর জন্য উন্মত্ত । ইহা! নৈতিক অবনতির লক্ষণ এবং 
নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত করিলে এই নৈতিক অবনতি 
ক্রমেই বাঁড়িয়া যাঁইবে। যাহাকে গৃহের লক্ীত্বরুপ প্রতিষ্ঠিত 
কৃরিতে হইবে, তাহার শুধু রূপ দেখিলে চলিবে না। তাহার 
জাতি, কুল, ঘর ৪.সুলক্ষণাঁদিও বিশেষ করিয়া দেখ! আঁবশ্তক। 


ক্রোডপত্র । ৩৮৭ 


নিজে কন্ঠা নির্বাচন করিলে এ'সকলের প্রতি দৃষ্টিঞখটকে না 
অতএব পীর্বাঙ্গীণ মঙ্গলার্থ পিতামাত। £গ্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক 
কন্ত! নির্বাচিত হওয়া উচিত। এবং পিতা মাত! প্রভৃতির 
নির্বাচনের কেহ বিরোধী না হয এঁই জন্ত পুন্র কন্যা উভয়েরই 
অপেক্ষার কম বয়সে বিবাহ হঃয়া উচিতঞএব* পিতা মাতার 
প্রতি যাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, পুক্র কনা উভয়কেই সেই রকম 
শিক্ষা দেওয়। আবশ্তক | 

কম বয়সে বিবাহের ফলন্বরূপ শারীরিক অপকার হস্ধ কি" 
না, এখন সেই কথার আলোচ্না আবৃশ্ঠক। “ধাহারা বাল্য- 

বিবাহের বিরোধী, তাহারা কিয়া থাকেন যে, যেখানে 
_ বাল্যবিবাহ প্রচলিত সেখানে লোকের শরীর ছূর্ঘল হয় এবং 
উদাহরণস্বরূপ তাহারা বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্বলতার উল্লেখ 
করিয়। থাকেন। এই মত সম্বন্ধে কয্বেকচি কর্থা বিবেচন| 
করা আবগ্তক ॥ 

প্রথম কর্থা এই যে, উত্তর পশ্চিমে বাল্যবিবাহ প্রচলিত 
আছে, কিন্ত সেখানকার লোক বেশ বলিষ্ঠ বাহুবলে ইউ- 
রোপীয়দিগের সমকক্ষ । বিজ্ঞানের 12৩8 প্রণালী অনু- 
সারে এই একটি মাত্র ব্যতিক্রমে এই মতটি অদিদ্ধ হইতেছে। 

দ্বিতীয় কথা এই যে, ষদি বল উত্তরপশ্চিমের জল হাওয়ার 
গুণে তথায় বাল্যবিবাহের দরুন শারীরিক অপকাঁর ঘটিতে 
পারে না, প্রতুাত্তরে বলা যায় যে, বাঙ্গালার জল হাওয়া উত্তর 
পশ্িমের জল-হাঁওয়। অপেক্ষা অনেক খারাপ, অতএব বাঙ্গা- 
লার জল হাওয়ার দোষে তথায় লোকের শরীর র্বল হয় 
বাল্যবিবাহের জন্য হয় না। 


৩৮৮ হিন্দুত্বণ 
০ তপিশশিশিক্িশিিীশীিশীপীশিশীশীশাশীী 

উতীয় কথা এই যে; ,বার্গীলার শুধু যে মানুষ দুর্বল তাহা 
নয়, ছাগ, মেষ, গো মঞ্ভিষাদিও দুর্ধল। ইহাতেই বোধ হয্ব ষে, 
বাঙ্গালায় এমন একট] কিছু আছে, যাহ বাঙ্গালার শুধু মানুধর্কে 
নয় গে! মেষ্খদিকেও দুর্বল করে। সে জিনিষটা বাল্যবিশ্বাহ। 
ন্য কারণ গে* ম্ম্লোদির বালমুবিবাহ নাঈ। রবীন্রবাব্‌বাঙ্গা: 
লার বাঘের চৃ্টান্ত দিয়া এই যুক্তিটা কাটিয়া ফেলিতে চান । 
কিন্ত বাঙ্গুলার জল হাঁওয়া বা বূন জঙ্গল বাঘের স্থাস্থ্যকল্প বা 
শ্উপন্তযাঁগী হইতে পঠরে, মানুষের বা গোমেষাদির না হইতে 
পারে। এ'দোঁ শর্যাৎসেঁতে জায়গায় মশা মাছি কমি কীট খুব 
বাড়ে, কিন্তু মানুষ ও গে মেষাদদির স্বান্্য ভঙ্গ হয়। রবীন্দ্র 
বাবু অনুমান করেন যে, বাঙ্গালী গোমেষাঁদি পালন করিতে 
জানে ন| বলিয়! বাঙ্গালায় গোমেযাঁদি হূর্বল ও খর্ব । কিস্ত 
উত্তরপশ্চিমের লোকও ত পশুপালন বিদ্যাঁয় অনভিজ্ঞ, অথচ 

স্তরপশ্চিমের গোমেষাদি বিলক্ষণ বলবান্।৪ আর বাঙ্গালী 

পশুপালনে অনভিজ্ঞ বলিয়াই ষদ্দি বাঙ্গালার গবাদি ছুর্ধল হইয়া 
থাকে, তবে বাঙ্গালী নিজের শরীর পালনে অনভিজ্ঞ বলিয়া 
বাঙ্গালার লোক র্বনু, এ কথা বলাই বা না চলিবে কেন? 

* চতুর্ধ কথা এই যে.বাক্গালার জল হাওয়ার দোষে বাঙ্গালার 
' লোক ষে দুর্বল হইয়াছে, এরূপ অন্থমান করিবার একটি বিশিষ্ট 
কারণ আছে। বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালায় এখনকার 
ন্াঁয় প্রবল ও ব্যাপক ম্যালেরিয়া ছিল না। ' তখন এই বাঞ্গী- 
লার লোকই এখনকার অপেক্ষা অনেক ওণে বলিষ্ঠ সুস্থকায় 
কার্যক্ষম ও শ্রমশীল ছিল। আমি সে সময়ও দেখিয়াছি এবং 
সে সময়ের বার্জীলীও দেখিয়াছি। আর এই কয়েক বংসবের 
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ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গালী কি হী গিয়াছে, তাহাঞদেখিতেছি। 
একটা জলপূর্ণ মশকের মুখ খুলিয়া দিলে তাহার জলটা যেমন 
হুড়ছড় করিয়! বাহির হইয়! যায় এবং মশকটা দেখিতে 
দেখিতে চুপ্শে যায়, এই কয় বংসরের ম্যালেবিয়াতে তেমনি 
'াঙ্গালীর' শারীরিক বল ষেনু হুড়ছুড় কব্িয়া বাহির হয় 
গিয়াছে এবং তাহার দেহটা দদখিতে “দেখিতে যেন টপ্শে 
গিয়াছে । জল হাওয়ার এমন সর্ধনেশে প্রতাপ চক্ষে দেখিয়া 
কেমন করিয়! বলি যে বাঙ্গালার জল হওয়ার দৌঁষ বাঙ্কালীর 
ুর্বলতাবু অন্ততঃ একটা অতি প্রবল ও গুরুতর কারণ নয়? 
আর বাঙ্গালীর দুর্বলতার এমন প্রবল কারণ চক্ষের উপর 
থাকিতে ধাহার! ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালীকে 
বার করিবার জন্য বাল্যবিবাহ উঠিয়া! যাইবার আশায় বসিয়। 
থাকেন, তাহার। যে নিতান্তই কর্তব্যপরাঙ মুখ--এ কথাই ঝ| 
ন। বলি কেমন,.করিয়া ? 

পঞ্চম কর্া এই যে, বাঙ্গালার ট্যাস ফিরিঙ্গির। বাল্যবিবাহ 
করে না ইংরাজদের ন্তায় বেশি বয়সে বিবাহ করে। কিন্ত 
তাহারা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বলবান নয়। ইহাতে নিশ্চয়ই 
বোধ হয় যে, বাঙ্গালার জল হাওয়ার কি অপর কোন দৌঁষে 
বাঙ্গালার মানুষ ছ্ব্মল হয়,.বাল্যবিবাহের জন্ত হয় ন]। 

ষষ্ঠ কথা এই--১) বাঙ্গালীর ত্াতুড় প্রণাঁলীর দোষে 
বাঙ্গালায় অর্নেক শিশু মরে এবং বাঙ্গালীর শরীর প্রথম হইতেই 
দুর্বল ও রুগ্ন“হয়, এ কথা অনেকেই বলির! থাকেন। (২) 
বাঙ্গালী সন্তান পালন করিতে জানে ন]1 বলিয়! বাঙ্গালায় 
অনেক বালক বালিকা মরে এবং বাঙ্গালী প্রথষ হইতেই এর্ধল 
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ও রুগ্ন হ়্ গরুথা! সকচ্লেই স্বীকার করেন। (৩) বাঙ্গালীর 
খাদ্য খুব পুষ্টিকর নয়,এব$ বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট পরি- 
মাণ আহার পাঁয় না বা করে না, এ কথা সকলেই জানেন। 
(৪) বাঙ্গালী ব্যায়াম অভ্যাস করে না এবং সেই জন্য 
বৃঙ্গালীর দেহ *ুশ্ু ও বলিষ্ঠ হুয় না, বাঙ্গালীর মধ্যে লাঠিয়া- 
লদিগের ন্যায় যাহার! ব্যান্নাম অভ্যাস করে তাহার বেশ 
বলিষ্ঠ, এ কথা সকলেই জাঁনেন ও বৃূলিয়া থাকেন । (৫) স্বাস্থ্য" 
বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা “হেতু বাঙ্গালী অস্বাস্থ্যকর প্রণালীতে 
জীবন যাঁপন করে, এ কথা! সকলেই বলিয়া থাকেনু। (৬) 
এখনকার শিক্ষাপ্রণালীর দোষ বাঙ্গীলী রুগ্ন হইতেছে এ 
কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। (৭) বাঙ্গালীর দূর্বল হইবার 
আরও অনেক কারণ আছে। জড়বিজ্ঞানের 20000009 
প্রণালীতে যদ্দি বাঙ্গীলীর দুর্বলতার কারণ নিরূপণ করিতে হয়, 
তবে এই সমস্ত কাঁরণগুলি হইতে কতটা! ছুর্বলতী উৎপন্ন হয়, 
তাহ নির্ণয় করিয়া ঘি দেখা যায় যে আরও ছর্বলতা আছে, 
তখন সেই অবশিষ্ট ছূর্বলত1 বাল্যবিবাহ ঘটিত কি না, বিচার 
করিতে হয়। এই সমস্ত কারণ হইতে কতটা দুর্বলত। উৎপন্ন 
হয় এই সমস্ত কারণ নষ্ট করিলেই নির্ণয় করিতে পারা যায়, 
' নতুবা পারা যায় না। অতএব অগ্রে এই সকল কারণ নষ্ট 
করাই যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত কাজ। 

কোন কোন দ্েহবিজ্ঞানবিদ্র বলিয়। থাকেন যে স্ত্রীলোক 
প্রথম রজঃম্বল! হইবার পর কিছু দিন না গেলে 'গর্ভ-ধারণের 
উপযোগী হয় না এবং রজঃম্বলা হইবার পরেই গর্ভধারণ 
করিলে গর্ভজাত “সন্তানও দুর্বল হয় এবং তাহাদের নিজের ও 
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হর 
ষ 
মাযাফাকিহিহারে বোনা ঢা লী লি তি রস্মি লস সিএ লস সম লো পিছ পাস লস্ট রসি পিট লস্ট সিসি আপস গস সি? ২৬ সি সি স্পস্কসি 


শারীরিক অনিষ্ট হয়। প্রথমে তাহাদের গর্ভবার৪প্ন উপযোগী 
হইবার এবং গর্ভজাঁত সম্ভীনের কঞ্।া বিবেচনা কর! যাক । 
প্রথম রজঃম্বল! হইবার পরই ্্ীলোক গর্ভধারণের উপযোগী 
হয় না এই,মতরে পক্ষে সাজান কথার যুক্তি দেখিতে পাওয়া! 
যায়; কিন্ত পরীক্ষার বা 8%851911)90৮- এর ফণ্স প্রদর্শিত, হৃয় 
না। কিন্ত বিজ্ঞানের যুক্তির সফর্লতা যে অনেকু সময়ে দেখিতে 
পাওয়া যাঁ় না, তাহা! সকন্তলরই জানা আছে।$ তা৷ ছাড় 
অনেক বিষয়েই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের“মতামতের স্থিরত বা' 
ঠিকানা ন্যই । মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, কি থাওয়া ভাল 
কি মন্দ, পশমী বস্ত্র ব্যবহার করণ ভাল কি মন্দ, জর হয় কেন, 
মালেরিয়া কি,মাথা ধরে কেন, খোঁষ হয় কেন-_-এইরূপ ছোট 
কথা বল,বড় কথা বল, বিজ্ঞানে কোন কথারই ত একটা 
মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, সকল কথীতেই ত 0190:, 
/))০639918, মুতের মারামারি হেঙ্গাঠেক্সি দেখিতে পাই । তবে 
এই বিবাহের বয়স ও গর্ভধারণের বয়ন সম্বন্ধে জড়-বিজ্ঞানে 
যাহা বলে, কেমন করিয়া তাহা বেদবাক্য বলিয়! গ্রহণ করি ? 
আর এ বিষয়ে জড়-বিজ্ঞানের মতট যেকি, তাহাও ত বুঝিতে 
পারা যায় না। কোন বিজ্ঞানবিদ্‌ চৌদ্দ বৎসরে স্ত্রীলোকের 
বিবাহের ব্যবস্থা দেন। তাহার অর্থ এই যে, চৌদ্দ পনর 
বৎসরে গর্ভধারণ করিলে অনিষ্ট হয় না। আবার কোন কোন 
বিজ্ঞানবিদ্ বলেন যে কুড়ি বৎসরের পূর্বে গর্ভধারণ বিষম 
" অনিষ্টকর। অতএব কোন্‌ বিজ্ঞানবিদের মত অনুসরণ করিতে 
হইবে, তাহাও ঠিক করা যায় না এবং বজ্ঞানবিদেরা কি 
প্রণালীতে আপন আপন মত স্থির করেন,তাহাও বুঝিতে পারা! 
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যায় না “ ওুজ্ঞানের একুটা যুক্তি এই যে, রাত বাহির হইলেই 
কঠিন দ্রব্য খাইতে দেঞুয়া বা খাইতে পারা যায় না। কিন্ত 
যাহারা দরিদ্রতা বশতঃ ছেলেকে ছুধ খাইতে দিতে পারে না, 
তাহাদের ছেলেরা দাত বাঁহির হইলেই, »অনেক স্থলে দত 
ঝু্ঠির হইবার থূর্ব*হইতেই, ঝুঠিন্র দ্রব্য খাইতে থাকে। তবে 
ঘে বনে দাত বাহির হয় গে বয়সে কঠিন দ্রব্য ভাল পরিপাক 
হয় না বলিয্না, যাহারা দুধ কিনিন্ধে পারে তাহার! দাঁত বাহির, 
'হইকামাত্র ছেলেকে কঠিন দ্রব্য খাইতে দেয় না। তা ছাড়া 
প্রথম যে দাত উঠে, আট্র নয় বৃৎ্সরে তাহা পড়িয়! গিয়া আবার 
নূতন দাত হয়। অতএব দাতের উপম| খাটাইতে হইলে 
বৈজ্ঞানিককে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে যে উনিশ কুড়ি 
বৎসরে স্ত্রীদিগেরও নৃতন রকম একটা সংস্কার হয়। পণ্ড পক্ষী 
ধরন্র্রিয়িক পূর্ণতা প্রাপ্তি হইলেই গর্ভধারণ করিয়া থাকে, এবং 
গর্ভধারণ বশতঃ তাহাদের কোন ক্ষতি হয়গ্রুলরা বোধ হয় 
ন|। মনুষ্য সম্বন্ধে ভিন্ন নিয়ম, জড়বিজ্ঞানবিদ্‌ যদি এই কথা 
বলেন তবে তাহাকে এই ভিন্নতার কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণা- 
লীতে পরিফ্ষার করিয় বৃঝ্মুইতে হইবে। বুঝাইলে তাহার 
কথা মাথা পাতিয়া লইব, নচেখ লইব নাঁ। এক্রিয়িক- 
পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই যে সন্তান জন্মে, তৎসম্বন্ধেও ঠিক এই 
রকম কথা বলি। এরকম সন্তান দূর্বল হইবে বলিয়া 
গুধু সাজান কথার যুক্তি দিলে চলিবে না, পরীক্ষার ফল দেখা- 
ইতে হইবে। বাঙ্কালীর ছেলে দূর্বল হইয়া থাঁকে ইহা পরী 
ক্ষার ফল বলিয়া! বিবেচনা করা যাইতে পারে না। বাঙ্গালীর 
ছেলে দূর্বল হইবার অনেক কারণ পূর্ব নির্দেশ করা গিয়াছে 


ক্রোড়পত্র । ৮৮৯৩ 


পাস পি রাস পর পিএ 








অতএব কপট ছেলে দুর্বধচহয় ইহা এরূপ গর্ডজাত মত্তা- 
নের ছূর্বষতার প্রমাণ বলিলে স্ঠাযশক্ানুসারে সীম দোষ 
অর্থাৎ 739201700 0১০ 098)00 যাঁহাকে বলে, সেই দৌধ 
ঘটিবে। অপর দিকে গাভী প্রস্তুতি গৃহ-পালিত পশুর মধ্যে 
দেখা ঘা়"যে ধন্রিম্মিক ঘা তা প্রাপ্ত হবার পর তাহারা প্রথম 
যে বৎস প্রসব করে, তাহ ছু হওয়া খুরে থাক্‌, তাহার্দের 
অপর সমস্ত বৎসাপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়। মাঁন্কষৈর বেলা কেন 
অন্তর্ূপ হইবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না৷ বুঝছিলে, তাহা 
্বীকার করা যাইতে পারে না। 

এখন তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা ধাউক যে এক্জিয়িক্ক 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পরেই গর্ভধারণ করিলে গর্ভধারিণীক 
স্বাস্্যের হানি হয় এবং গর্ভজাঁত সন্তানও দুর্বল হয়। 
শুধু ইহাই নয়; এই প্রসঙ্গে আরো গুটিকতক কথা বিবেচনা 
করা আবগ্তক। এখন কলিকাতা অঞ্চলে স্নীলোকের বিশ ত্রিশ 
বৎসর ব্যসেঞ্রা মধ্যেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখ! যাইতেছে। 
ইহার অনেকগুলি কারণ আঁছে। কলিকাতার ন্ায় সহয়ে 
এখন স্ত্রীলোকেরা, বিশেষত অন্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের, বড়ই শ্রম- 
বিমুখ হইয়াছে । তাহারা রন্ধন, গৃহ মার্জন প্রভৃতি শ্রমদদধ্য 
গৃহকার্ধ্য করে না। বে সকল কার্য তাহাদের আপনাদের করা, ৪ 
উচিত, তাহা দাদ দাসী দ্বারা করাইয়1 লয়। আপনারা! শুইয়া 
বসিয়া বেশ-ক্াস করিয়া নাটক নবেল পড়িয়া গল্প গুজব 
করিয়া দশপচিশ খেলাইয়া দিন কাঁটায়। এজন্য তাহারা বড়ই কন 
হইয়। পড়িয়াছে। তাহাদের অঙ্পরোগ, অজীর্ণ রোগ, অপন্মার 
রোগ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি রোগের জালায় আমরা ব্যতিব্যস্ত 


সি 


৩৯৪ , হিছুণ 

রা পড়িাছি। আর তাকেন্ব স্তন্যপান ও তাহাদের 
সম্ভানাদিও কুগ্ন হইয়া-পড়িতেছবে। আবার তাহার এখন 
বৎসরে বৎসরে সন্তান হইতেছে, স্ৃতিকাগার হইতে বাহির 
হইতে ন! হইতে আবার হ্জতকাগারে বাইবার বন্দোবস্ত করা 
হইতেছে । 

" যে যথেচ্ছাচার অপংযয়ী ধর্মজ্ঞানহীন সে চল্লিশ বৎসর 
বয়সে ব্রিশবর্ষ বরা স্ত্রী বিবাহ্‌ করিলেও পাঁচ বৎসরের 


মধ্যে আর্পন বুড়া হইবে, স্ত্রীকে বুড়ী করিবে এবং পাঁচটা! 


ছেলে মেয়েকে-মের বাড়ী পাঠাইয। দিবে। স্ত্রীসঙ্গম অতি 
ভয়ানক কাজ। খুব সাবধানে, নানা দিক দেখিয়া, বিশেষ 
মী না হইয়া স্ত্রী সঙ্গম করিলে, যে বয়সেই স্ত্রীসঙ্গম 
কর, স্ত্রীঙ্গমৈর ফল অতি ভয়ানক হইবে । সেই জন্য 
মন্বাদি শাঁন্ত্রকারেরা স্ত্রীগমন সম্বন্ধে অতি কঠোর নিয়ম 
করিয়াছেন। আমরা নাকি ভারি মত্য হইয়]ছি তাই মন্থা- 
দিকে বর্ধর বলিয়া উপহাস করি। মন্বাদির 'কথা পুরাতন 
কথ। বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করি। কিন্ত দেখিতেছি যে, “আমরা 
পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই, দে আমাদিগকে কিছু 
তেই ছাঁড়িতে চাঁয় না। পুরাতন কথা বার বার তুলিতেই 


হইবে-_ নাঁচার |» 


বোধ হয় এখন বুঝা গেল ষে, স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া 
শুধু শারীর বিজ্ঞানের নিয়মাধীন হইলে দৌশূন্য হয় না। 
শারীরিক ক্রিয়াসন্বন্ধে শারীর বিজ্ঞানের যে ব্যবস্থা" তাহা সমাজ, 
নীতি.ও অধ্যাত্ব বিজ্ঞানের ব্যবস্থার অধীন না হইলে কিছুমাত্র 
কাগ্যকর হয় না.। অতএব স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া সর্ব- 


রি | ৬১৫ 
প্রকারে বৌবপনয : করিবা “জন্য নীতিশিক্৪, মার 
নৈতিক শাসন ভিন্ন অন্য, উপায় *নাই। পূর্বে আমা- 
দের মধ্যে তাহা ছিল। পূর্বে শৈশব হইতে নীতি ও 
ধর্ম শিক্ষা হইত, পারিবারিক প্িয়মে, শৃঙ্খলার ও শাসনে 
কাল্যকাঁল "হইতে যম অভ্যাস হইত, এবং জীবন প্রণালীরু 
গুণে চরিত্র গঠিত হইত “এখন মে সমস্তেরই অভাব হই- 
তেছে। এখন স্থুশিক্ষা নাই, ধর্মচ্য্যা নীই, সংযম সাধন 
নাই, চরিত্র গঠন নাই। শিক্ষার দোষে আজকাল পু ' 
পিতা মাতাই সন্তানের সর্বনাশ করিতেছেন !' পিতা মাতা 
আপনারাই যথেচ্ছাচারী, সন্তানকে সত্যমী ও ধাম্মিক করি- 
বেন কি করিয়া? শিক্ষ1, ধর্চর্ধ্যা এবং পারিবারিক শাঁস- 
নের অভাবে সন্তান আজ পিতা মাতাকে গ্রাহথ করে না, 
যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। বিবাহের বয়স বাঁড়াইয় দিলে 
যথেচ্ছাচীরিত। বাঁড়িবে বই কমিবে না, বিবাহের ফল আরো 
মন্দ বই ভাগ ইহবে না। অতএব নীতিশিক্ষা, ধর্চর্যা ও 
কঠোর পানিবারিক শাসন পুনঃপ্রবর্তিত করা একাস্ত আবশ্তক 
হইয়াছে। বিবাহ নৈতিক ও আধ্যাম্বিক ক্রিয়া। অতএব 
বিবাহের যে পার্থিব উদ্দেশ্ত আছে তাহা নৈতিক ও অধ্যাত্মিক 
নিয়মে সাধিত হওয়া আবশ্ঠক। শারীর-বিজ্ঞান স্ত্রীগমন 
সম্তানোৎপাদন প্রভৃতি শাপারিক ক্রির়! সম্বন্ধে যাহ] বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে প্রম়াণপ্করিয়া দিবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপা- 
য়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্তব্য । শারীর-বিজ্ঞান যাহা 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিরা দিবে তাহা মানিতেই 
হইবে। কিন্তু শারীরবিজ্ঞানকে সমাজ, নীতি ও আধ্যাত 


৯৯ পাস সি সি রি সি তিশা ১ লা 


ধ্জি 


৩৯ড € হিন্ুত্কা। 


বিজ্ঞীন্রে ব্নধীন না করিলে শা'দীর-বিজ্ঞান একেবারে নিরর্থক 
হইবে। দেখা গিয়াছে যে, বিবাহের আধ্যাতিষ্ক উদ্দেশ্য 
সাধনার্থ অপেক্ষাকৃত অন্ন বয়সে বিবাহ হওয়া আবশ্ক। 
অতএব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সম্ভানাদির বিবাহ দিয়! সস্তা- 
না যাহাতে নির্দোষ প্রণালীতে বিবাহের শারীরিক ও পার্থিব 
উদ্দেহ সাধন করে, শিক্ষার সাহায্যে ও কঠোর সামাজিক ও 
পারিবারিক শাঈন"ৰারা পিতা মাতা প্রত্ৃতি গুরু জনের এবং 


“সমাজের আঁদিযয়ে বিশেষ যত্র করিতে হইবে। পিতা মাতা 


এবং সমাজ যদি তাহা না করিতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে 
যে আমাদের আর রক্ষা নাই--বিবাহের বয়স বাড়াইয়াই কি, 
আঁর আকাশ পাতাল ভেদ করিয়াই কি, কোন রকমেই আর 
কোন বিষয়ে ভরসা নাই। স্থশিক্ষা ও ধর্শচর্ধ্া আমাদের 
আজ এত আবশ্তক হইয়াছে বলিয়া হিন্দ ধর্মের এই নুতন 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । ইহাকে ধাঁহারা নব্য বঙ্গের 
অকালবাদ্ধক্য বা বাঙ্গীলা সাহিত্যে শীতের পাঁতাস বলিয়। 
বিজ্প ব1 ক্ষোভ করেন, তাহারা বিষম ভূল বুঝিতেছেন। 

এখন স্তর ও পুরুষের বিবাহের বয়স এক রকম নিরূপণ 
করিলেই গ্রাবন্ধ শেৰ করিতে পারা যাম্ম। বিবাহের কথা যেবধপ 
পর্যালোচনা! কর। গিয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, স্ত্রী 
এরং পুরুষ উভয়েরই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া 
উচিত। কাহার কত বয়সে বিবাহ হইলে ভাল হয়, এখন 
তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে । পুরুষের সন্ধে আমাদের 
শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিবাহ করিবে। 
আজ কাল কুড়ি'হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে অধ্যয়ন 


ক্বোডউপত্র ৮৩৯৭ 


শেষ হয়। "অতএব কুড়ির গ্ররঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুরুষের 
বিবাহ হয়া উচিত। তরগ্রে হও তাল দয কারণ, 
নিজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে পুরুষ স্তরী্ক শিক্ষা! দিয়া গড়িয়। 
লইতে পারিবে না। স্ত্রীর সম্বন্ধে স্লামাঁদের শাস্ত্রের বাবস্থা এই 
যে প্রথম*রজোদর্ক্নের পূর্বে তাহার বিবাহ হওয়া উচিত । 
ইহা অতি উৎকষ্ট ব্যবস্থীথ ইন্ছার মন্মম শু আবশ্যকতা কুড়া- 
্ান্তিতে বুঝাইয়াছি। কিন্তু শারীর বিজ্ঞানে লে এবং আমরা! 
নিজে নিজেও বুঝিতে পর্দির যে স্বাভাবিক নিয়ন্ম বার বৎ- 
সরের পূর্বে প্রায়ই রজোদর্শন হয় না। “অতএব কণ্ঠার শীরী- 
রিক গঠঞ্গাদি বিবেচনা করিরী ১৭ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে 
বিবাহ দেওয়া কর্তব্য *। তাহার পূর্বে বিবাহ দিলে কন্ঠ 


*₹ কনা বিবহাহের বয়স ১ হইতে ১৩ বৎসর পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইল। 
ইহ1 শান্তর সঙ্গত বলির! বোধ হয়। ১২ বৎসরে বিবাহ হইতে পারিধার 
গক্ষে মনুব স্প বিধান আছে। 

বিশে! বহেৎ কনাাং হদ্যাং দ্বাদশবার্ধিবীং | 
* ত্রাঈবর্যোইষ্টবর্ষাশ্বা। ধন্মে সীদতি সত্বরঃ॥ (৯ অ-৯৪) 

ত্রিশ নৎসদ্বেব পৃকর মধুর দর্শন] দ্বাদশবনীস। কনাঁকে বিবাহ 
করিবে । চন্বিশ বদরের পুরুষ আট বৎসরের কন্াকে বিবাহ করিবে। 
তনে যণি গৃহস্থাএনের হানি হয়, তাহ। হলে জীরও নত্বর নিবাহ করিতে 
পারিবে । 

ফলতঃ মনুসংহিত। পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পাবা যায় যে মনু 
মতে কন্যার বিবাহের বয়সের ৮&কি১* কি ১২ একপ একটা কড়াকড় 
নির্দেশ নাই। কনা স্রতুমতী হইবার পুন্বে পিত। কর্তৃক তাহার সম্প্রফান 
হইলেই হল, এ ঈশ্বন্ধে মন্নংহিতার ইহাই পরিষ্কার তাৎপর্য । পশ্চা- 

বস্তা কোন .কানু ঝধি দশ বৎসরের মধো কন্যাকাঁল নির্দেশ করিয়াছেন 
এবং দশ লংপরেব কন্য। খতুমতী হয বলিয়া দণ বৎসরের পুর্ব্বে বিবা- 
হের প্রশস্ত কাল বলিয়! ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুর সহিত এ ব্যবস্থার 


৩৪ 
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রীতিত পতি গৃহে বাস করিয। পতির এবং গতির পিতা 
মাতা প্রভৃতির নিকট খরক্ষা লাভ, করিতেও পারে 1 । অত- 
এব অপেক্ষারৃত অল্প বয়সে কন্ঠার বিবাহ দিবার যে উদ্দেশ্য 
তাহাঁও ভাল সিদ্ধ হয় না। কিন্তৃবার তের বৎসরের পরেও 
বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। যে বিবাহের উদ্দেশ ধর্মচর্ধ্যা; 
শিক্ষার স্ুবিধ। বিবেচনা করিয়াই সে বিবাহের বয়স নিরূপিত 
হওয়া! আবশ্ুক। ] 

ঘনে রকম বয়সের রুথা বলা গেল দেই রূকম বসে পুত্র 
কন্যার বিবাহ দিরা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নবদম্প- 
তিকে কিছুদিন কঠিন শাসনাধীন রাঁথিতে হইবে এবং উপদেশ 
দৃষ্টান্ত ও কর্মের দ্বারা জীবনযাত্রী সম্বন্ধে সকল বিষয়ে 
গৃঢ় ও গুহ কথ! দকল শিখাইতে হইবে। গুরু জনের 
কাছে এরূপ শিক্ষা না পাইলে পদে পদে বিষম ত্রমে 
পতিত হইতে হয়। পুস্তকে এবপ শিক্ষা গায় যায় না। 





প্রকৃত বিরোধ নাই। মন্ুর এবং অন্যান্য সকলেরই মত এই যে কন্যা 
ধতুমতী হইবার পূর্বে তাহার বিশাহ আবশাক। তবে পরবর্তী খষির। 
তৎপঞ্ খতু হওয। সমন্ধে একটু বেশি আশঙ্কাধৃক্ত হইয়া দশ বৎসরের 
পুর্বে কনার বিবাহের প্রশস্ত কাঁল বলির! ব্যবস্থ। দিয়াছেন। আমর! 
£ খদি তত আশঙ্কামুক্ত না হই, আর হইবাবও বিশষ কারণ দেখা যায় না, 
ভা] হইলে মনুর বাবস্থা মতে কন্যার রঙ্গোদর্শনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। 
ছুশ»ার শারীরিক গঠনাদি বিবেচন। করিষ। ১* হইতে ১৩ বৎসবের মধ্যে 
বিনাহ দিলে বো হয় শান্তর সম্মত কাজই হইবে-কোর্ন খধষিরই বিরুদ্ধা- 
চরণ করা "্হইনে ন1। পুরুষের বিবাহের বয়স ২ হইহত ২৫ পরাস্ত 
নির্দেশ তকিশিয়াছি। উহ সাধারণ নিয়ম | আরশাক হই ব কোন, 
রকমে অনঙ্গত না হইলে দুই এক বৎসর এদিক ওনিকও হইতে পানে। 
. সকন নিয়ম স্বন্ধে রূপ হইয়া থাকে। নে. কথ। বল। বাভল্য। 
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আজকাল আত্মাদের এরপ শিষ্ষুর নিতান্ত অভাব হইয়াছে 
আমাদের সন্তানেরা এরপ শিক্ষা পাক? যেমন কষ্িয়া' হউক, 
আমাদের সকলেরই তাহার উপায় কঙ্দিতে হইবে । নহিলে 
রণাযাদের মঙ্গল নাই। জুশিক্ষা ও) সুশাসনের দ্বারা নবদক্প- 
কে ধর্দের পথেঞ্দুঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসারধর্মম 
করিতে দ্রিতে হইবে । তকে গভহারা ব্রিবাহের মহছুদেস্ঠ 
সাধন করিতে সক্ষম হইবে। আর সংযী ছেইয়া সংসার 
ধর্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ধরোগ শোক ও শারীলিক দুর্ঘল- 
তাও হইবে না।" রোগ শোক ও ছুর্বলসার প্রধান কারঠ__. 
অনিয়ম অক্াঁচার ও অত্যাচার* অল্প গয়স নয়। বয়স অল্প 
হইলেও ভোগে মদি সংবম শুদ্ধাচার ও সুনিয়ম থাকে, তাহ! 
হইলে ভোগ হইতে রৌগ শোক ও শারীরিক দুর্বলতা উৎপন্ন 
হয় না। 

যুবক মহলে কথা উঠিয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রকে 
প্রতিপালন করবার ক্ষমতা! না হয়, সে পধ্যস্ত বিবাহ কর 
উচিত নগ্ল। এটা ইতরাজী মত। কিন্তু ততটা পাকা কি না সে 
বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে । পাক হইলে, পৃথিবীর সর্বত্রই 
প্রায় বার আনা ভাগ লোকের ধিঘাহ*নিষেধ করিতে হয। 
কষিজীবী ও শ্রমজাবীর সংখ্যা সর্ধত্রই অধিক, সমাজের প্রায় 
বার আনা । স্ত্রী এবং চারি পাচটি করিয়! সন্তানকে অন্ত 
বস্ত্র দিয়া সচ্ছন্দে রক্ষা করিতে পারে, এমন সঙ্গতি তাঁহা- 
দের কথনই হর না। অতএব উল্লিখিত মতটি যদি পাকা হয় 
বে পৃথিবীর বার আনা! লোকের বিবাহ্‌ হওয়া উচিত হয় না। 
কিন্তু বিবাহ অনুচিত বলিয়া! রিপু তলোপ হয় না। কাজেই 


৪০ ্ হিন্দু । 


বথেচ্ছা বিহার ও সন্তান বধ ভিন্ন আর উপায় থাঙ্ক না। যে 
মত অথল"-: করিয়া ক্ষার্ধ্য করিলে সমাজ যথেচ্ছাচার ক্ষেত্র 
ভইয়। পড়ে, সে মতের ধত্যতা বা! সারবত্তা বিষয়ে ঘোর সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। ফল কথা; যে দেশের এ মত সে দেশেও প্র 


মতান্ুসারে ফাঁ্ধ্য হয় না। হইলে ইংলগড প্রতভীতি,দেশের লর্ 


লক্ষ দরিদ্র এবং «নতাস্ত দুরবস্গপন্ন কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী- 
দিগের মধ্যে ব্রাহু প্রথা দেখিতে পাওয়। যাইত না । অঙএব 
তাহাদের মধ্যেও যে বিবাহ প্রথ! প্রচলিত এবং যথেচ্ছাগমন 
নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাঁয়,তাহার অর্থ এই"যে মানবের নীতি 
ও সমাজের শৃঙ্খল! রক্ছাই বিকাহের উদ্দেগ্ত, বিবাঁহঞ্দার1 সন্তান 
উৎপন্ন করিয়। সন্তানাদির ভরণপোষণ কর! বিবাহের উদ্দোশ্ত 
নয়। তবে কেন বল যে, যে পধ্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রতিপালন 
করিবার মতন সঙ্গতি ন! হয় সে পর্য্যন্ত বিবাহ করিব না বা 
বিবাহ করা অগ্তাঁয়? তবে কি ্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের কথা! 
একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? নাবী নয়। কিন্ত 
ভিন্ন রকমে উহার মীমাংসা করিতে হইবে । অর্থাৎ বিবাহের 
নৈতিক মামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্ত সাধনার্থ বিবাহের যে 
বুয়দ প্রশস্ত হয় সেই বগাস বিবাহ করিয়া স্তীপুত্রাদি প্রতি- 
পালনের ভার যত লঘু করিতে পারা যাঁয় তাহার উপায় করা 
কর্তব্য। উপায়ও অনেক আছে। এক উপায় পারিবারিক 
সাহাধ্য। পারিবারিক প্রণালী যে প্রকার হইলে স্ত্রী পুত্রা- 
দির প্রতিপালনার্থ পিতা পিতৃব্য বা সহোদরাদির সাহাধ্য 
পাওয়া যার, পারিবারিক প্রণালী সেই প্রকার হওয়া উচিত। 
আমাঁদের পারিবারিক প্রণালী মেই প্রকার, ইহা আামাদের বড় 
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সুবিধা ওঁ সৌভাগ্যের কথ্যু ;,আমর! নিতান্ত দৃষ্টি হীন হই য়াছি 
বলিয়1*এখন বলিতে আরস্ত করিয়ণছি যে আমার পরিবারিক 
প্রণালী ভাঙ্গিয়া যাওয়া! উচিত। *আমাদের প্রকৃত অন্তৃষটি 
'থাঁকিলে বুঝিতে পাঁরিতাম যে আমাদের পরিবারিক প্রণালীর 
বিনাশ বাঞ্চনীয় লয়, সংস্কারমাত্র আবশ্তক | ' ইতলগাঁদি দেশে 
আমাদের ন্যাক্ পারিষাঘিক প্রণালী লাই। ইহা তথাকার 
দুর্ভাগ্য । ইহার অর্থ এই যে এঁ সকল দেখ চিরকাল পার্থিবত| 
লইয়াই থাঁকিবে, সভ্যন্তী কখনই তথায় নীতি ও ধর্মমূলক 
হইতে পারিবে ন1,চিরকাঁল অর্থের জস্ত কেবল কল কারখানার 
উপাসন্জ চলিবে । আর এক উদ্ধায় রিপু সেবাফ সংযম-+ 
যাহাতে বেশি সন্তান না হয় তাহার উপায় বিধান। সন্তানোৎ- 
পাঁদন অনেক পরিমাণে মানুষের স্বেচ্ছাঁধীন কাজ। সন্তানোৎ* 
পাদন সম্বন্ধে সন্তানকে পিতা মাতার সর্বদা স্পষ্ট উপদেশ 
দেওয়া উচিত। কুকুচির ধুয়া তুলিলে চলিবে ন!। প্র ধুয় 
ইউরোপেবু শর্বনাশ করিয়াছে, আমাদেরও করিতে আরম্ত 
করিয়াছে। এবং সন্তাঁন যাহাতে সেই সকল উপদেশ পালন 
করে পিতাঁমাতাকে তেমনি করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। আর এক উপায় ল্ীবনব্যাপী ব্রহ্ষচয্য । পানে 
ভোজনে, শয়নে, বিলানে, বিহাঁরে_সকল বিষয়ে কঠোর ্হ্ধ_ 
চর্য্য। ছুই টাকা যোঁড়া কাপড় পরিলে যদি চলে, তবে আট 
টাকা জেড়া কাপড় পরি কেন? ছুই টাঁকার জুতায় যদি চলে 
তবে দশ টাকার জুত| পায়ে দি.কেন? দাঁল ডালনায় যদি 
দেহের পুষ্টিনাধন হয়, তবে কালিয়া পোলাও খাই কেন্ন? কটি 
থাইলে যদ্দি শরীরে .বেশি' বল হয় তবে কেবল খাইতে .ভাল 
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বলিয়ী,, অথবা লোকে বাবু বল্দির বলিয়া লুচি খাই কেন? 
ইাটিতে যদি পাস) তবে গাড়ি ঘোড়া চড়ি কেন? সাধ করি- 
যাই ত সর্বনাশের পথে যাইতেছি। ইউরোপ যাইতেছে বলিয়া 
আমরাও ইউরোপের দেখাদেখি যাইতেছি। কিন্তু ও পথ হইতে 
ফিরিতে হইবে ।".যদি মানুষ হইতে চাই, যঙ্গি জাতি, হইতে 
চাই; ফ্দদি মোক্ষ পথের-পথিক হৃইতে* চাই তবে এ সর্বনেশে 
পথ হইতে ফিরিতেই, হইবে । ইউরোপে গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি 
মহাপুরুষেরা ও পথে চলেন না । চঞেন না বলিয়াই তাহারা 
মহাপুরুষ । ও পথের শেষ এই পৃথিবীতেই-_পৃর্িবীর বাহিরে 
যাইতে হইলে অন্ত পথে -কঠোপ্ধ ত্রহ্মচধ্যের পথে গ্চলিতে 
হইবে। পার্থিবতী পরিত্যাগ করিতে হইবে-_পৃথিবী নয়, 
পার্থিবত পরিত্যাগ করিতে হইবে। পৃথিবী অনীম নয়, 
অতএব পার্থিবতার পথে চলিলে আজ না হর কাল, কাল ন1 
হয় পরস্ব ফাঁপরে পড়িতেই হইবে । ইউরোপ ও আমেরিকাও 
পড়িবেন--এঁ বিবম পার্থিবতাঁর পথ না ছাড়িলে ঈন্বাজ না হয় 
কাল,কাঁল না হয় পরস্ব ইউরোপ এবং আমেরিকাঁকেও ফাঁশপরে 
পড়িতেই হইবে। এখনি কোন্‌ না তাহার আভাস পাইতে- 
ছেন& এ যে সব 50019115085 0070170001570) 100)07,37- 
(10105 01 76 000670]1001--উহার অর্থ আর কি? তাই 
বলিতেছি-_এই বেলা আমাদের সেই পুরাতন ব্রহ্ষচর্য্য গ্রহণ 
করিতে হইবে। বিলাতি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সেই 
র্মচর্ধ্য নষ্ট হইতে আরগ্ত হইয়াছে বলিয়া কালোচিত পরি- 
বর্তনের .নাম করিয়া উহার বিনাশ নিবারণ করিব না, ইহাই 
বা কেমন কথা? কেন, আমরা ত পশুপক্ষী নহি যে ঝাড় বৃষ্টি 


ক্রোড়পত্র । 18০৩ 


শপ্পিপ্ীত পপৎলপাতাপি, 
আসিল বলিয়া দীড়াইয় “দাঁড়াইয়া ভিজিব বা গাছের ডাল 
হইতে পড়িয়! প্রড়িয়! মারা'যাইব ? আমরা মানুষ-_গৃহনির্খাণ 

তা আমরা বড় বৃষ্টি বার্থ করিতে পারি। তাই বলিতেছি, 
যে কোন প্রকারে আমাদিগকে আবার সেই পুরাতন ব্রহ্মচরধ্য 
গ্রহণ করিতে হইধে। করিলে আমাদের আর" এত অভাব 
থাকিবে না। আজ কাল মনে অক্তীবের বনী! উঠিয়াছে তাঁহার 
বার আনা ভাগ বাবুগিরি। ও বাবুগিরি খুঁচিলে জীবন মংগ্রাম 
প্রভৃতি আমদানি করা বড় বড় কথাপগুলাঁও বড় একটা ১) 
হইবে না আর যদিই কাহারো সহিত জঈবনসংগ্রাম 
তথাপি প্র বাবুগিরি না ছাড়াল সে'সংগ্রামে আমাদের জয় 
লাভ হইবে না। বাবুগিরি লইয়াই ত অপরের সহিত 
আমাদের প্রকৃত যুদ্ধ। বাবুগিরি ছাড়িলে আর যুদ্ধ চলিবে 
কেমন করিয়া? আম্মজয়েই দ্বিগ্রিজয়। অতএব কঠোর 
ক্গচধ্ধ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের আত্মজয় করিতে হইতেছে। 
আত্মজয়ী ব্রশ্থচাঁরী হইলে আমাদের এত অভাব থাকিবে না। 
অভাব কমিলে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপাঁলনের ভারও লঘু হইয়া! 
পড়িবে। সেইরূপ করাই প্রক্কতু পুদ্ধতি। অভাব বেশি 
বলিয়! বিবাহ না করা বা বিবাহ করিতে অধিক বিলম্ব করা 
প্রকৃত পদ্ধতি নয়। ইংরাঁজদের মধ ধাহারা জ্ঞানী তাহারা, 
শ্বজাতীয় দরিদ্রদিগের মধো বিবাহ প্রথ| রহিত করিবার চেষ্টা 
করেন না, দরিদ্রের যাহাঁতে সুর।পানাদি দ্বারা অর্থ নষ্ট ন 
করে সেই চেষ্টা করেন। আর এক উপায় উপার্জন বুদ্ধি 
কর!। ব্রহ্মচারী হইলে উপার্জন করিতে হইবে না এমন কোন 
কথা নাই। ব্রদ্মচারীর ,বিলাদিতা বাবুগিরিই নাই, কর্তব্য 
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কর্ম ভ আছে--পরিবার পালয,এসমাঁজ সেবা, ধর্াচ্ধ্যা এবং 
ত্বস্তর্গত লোঁকহিতানুষ্ঠ'ন প্রভৃতি বহুতর ব্যয়সা্য কর্ম ত 
আছে। বাঁবু অপেক্ষা *্রন্মচারীর অর্থে অধিকার বেশি, 
সদ্ধয়ের আবশ্তকতাও বেশি। ব্রহ্মচারী হইলে-বৃক্ষতল- 
বাসী, ভঙ্মমাথ! ভিক্ষোৌপজীবী ন্যাংটা সঙ্গ্যাসী নগ্ব, জিতে, 
ক্রয়” বিলাসবিদ্বে্ষী' ধর্শান্ুকাগী " কর্তব্যপরায়ণ সর্বলোক- 
হিতৈষী ব্রন্মচারী হইলে-_আমাঁদেরই বেশি অর্থ আবশ্তক 
হইবে। অথচ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বেশি অর্থ উপার্জন 
করিতৈ না পারিলে ভগ্ন হৃদয়েও মরিতে হইবে না অথবা 
শেয়াল কুকুর বা হউরোপবাসীদিগের ন্যায় ” আপনা- 
আপনি মারামারি গু'তাগু'তি কামড়াকাঁমড়ি করিতেও হইবে 
না। আবাঁর বাবুগিরি পরিত্যাগ করিয়া! ব্রন্মচারী হইতে 
পাঁরিলে আমাদের অর্থোপার্জনের স্থবিধাও হুইবে। ঘষে 
খানে বাবুগিবি সেখানে বিষয় বুদ্ধি থাকে না। এখন আমরা 
অর্থোপাজ্জনে যে এত অক্ষম হইয়াছি তহার একটা 
প্রধান কারণ এই যে, বাঁকুগিরি করি বলিয়া আমরা অর্থ 
সঞ্চয় করিতে পারি না, বরং খগগ্রন্ত হৃইয়া পড়ি। এই 
জন্ত আমাদের মধ্যে মূলধনের স্থষ্টি হইতে পারিতেছে না। 
অতএব অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া লোকহিতানুষঠান, 
পরিবার পালন, শরীর রক্ষা, আন্মমর্াদাবর্ধন প্রভৃতি অবশ্ঠ 
পালনীয্ ধর্ম সাধন করিতে হইলে ব্রহ্মচারী "ওয়া_-117:5) 
85০9610 নয়-_উন্নতমন। বিশুদ্ধচিত্ত লোকহিতৈষী *অনস্তপথাঙ্গু- 
গামী ত্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্তক। মনুষ্য জীবন স্বপ্ন 
ও নয়, মরীচিকাও নয়। উহার আদি অস্ত খুঁজিয়া পাওয়] 
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বায় না। উহা! একটি অতিক্ষাঠিন সমুষ্তা। অস্ু্ঠারণ সাধন! 
ব্যতীত উহীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ'হইবার ফ্য়। আর সে সাধনা 
শুধু এই পৃথিবীর জন্য হইলে চলিবে না--অনস্তকালের উপ- 
যোগী হওয়া চাই |. অনন্তকালের উপযোগী হইলে এই পৃথি- 
বীরও উপযোগী হইবে | গপৃত্রিবী অনন্ত চ বলসমূদ্রের কড়া: 
দূপি ক্ষুদ্র বিন্দু বৈ নয়। সেই* *বি্ুটকে সেই ঘ রি কাল- 
সমুদ্রে মিশিতেই হইবে। ৪ 

কিছু বদি কোন কারণে কোন ব্যক্তি প্রশস্ত কালের মধ্যে 
বিবাহ কৰ্তিতে না পারেন, অর্থঠৎ যদ্চি তাহাকে ত্রিশ বা পয়- 
ত্রিশ বংসর বয়সে বিবাহ করিত হয়, তবে তিনিও কি সেই 
বার তের বৎসবের মেয়ে বিবাহ করিবেন ? করিবেন বৈ কি, 
তদ্পেক্ষা বেশি বয়সের মেয়ে পাইবেন কোথায়? কিন্তু তাহা! 
হইলে বয়সের 'কিছু বেশি প্রভেদ হইবে না? হইবে, কিন্ত 
নাচার। সাধুরণ নিয়ম অনুসরণ করিতে না পারিলেই কিছু 
না কিছু গ্ৌলযোগ ঘটয়া থাকে। আর অমন প্রভেদ 
পছন্দের বিবাহেও অনেক স্থলে ঘটিয়া পড়ে । তাই সাহেব- 
দের মধ্যে অনেক ত্রিশ বৎসরের ন্র ও যাট বৎসরের কন্ঠা 
এবৎ কুড়ি বধ্সরের কন্তা ও পঁয়্টি বৎসরের বর দেখিতে 
পাওয়া যায়। এরকম ছুইটা দশটা অসদৃশ ব্বাহ সর্বত্রই 
হইয়। থাকে। | 
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